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সূচিপত্র ‘কেউ ভোলে না কেউ ভোলে 
বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ভাবনা দিতাংশু গঙ্গোপাধ্যায় ৩ হাজার সাল চলে গেল, সি দৃশ্য এখনো 
চোখ থেকে যায় না। বন্যাপ্রবণ 
ঘসা কালা লিন i 'পাইগুড়ি কুচবিহারকে বাদ দিলে এবারে ন'টি 
এবারের বন্যা-কিছু পরামর্শ তপোরেত সান্যাল ১৩ | জেলা বন্যার কবলে পড়েছে। দু'কোটির ওপর মানুধ বন্যা- 
উঃ ২৪ পরগনা রণতোব চক্রবর্তী ১৭ | বিপন্ন, গৃহহীন, নিরাশ্রয়। কয়েক সহত্র মৃত। সঠিক 
মানুষ কী না পারে ভোলানাথ আইচ ১৮ | সরকারি হিসেব নেই। অগুনতি গবাদি পশুর পচাগলা দেহ 
ফারাক্কার দায় কোথায় দেবেশ মুখার্জি ২১ | যত্রতত্র ৷ বিপুল পরিমাণ চাষের জমি চিরতরে বরবাদ। 


মালদা ক কালকা রদ, কনে দুখত তীর Be সোনার বাংলার দরিদ্র ঘরে দারিদ্র এখন দাগটানা দারিদ্র- 
ito dot 0 সীমার অনেক নীচে তলিয়েছে। কিশোহী-যুবতী-গৃহবধূরা 
আকার্বাকা পথে নদী সমীরকুমার ঘোষ ২৮ | গণিকাবৃত্তি ছাড়া খিদে মেটানোর পথ খুঁজে পায় না। 
জীবিকাবিহীন জীবন জয়া মিত্র ৩১ | কিশোর-যুবক-প্রধষীণেরা স্মাগলিং আর চুরি-ডাকাতির 
চিঠিপত্র মনোতোব সাহা ৩৫ | লাইন ধরছে নিরুপায় হয়ে। .... বন্যা আসছে প্রতিবার। 
আরো ভাঙন, আরো প্লাবন, আরো সর্বনাশ নিয়ে। 


সংগঠন সংবাদ ৩৬ | পরিস্থিতি এতই কঠিন, এতই ভয়াবহ যে, প্রশাসন থেকে 
বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী থেকে গণকতী, কেউই আর 
বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। আর সামনে 
নির্বাচন বলে তোট-শিকারি (বা ভিখারি) রাজনীতির 

সম্পাদনা : আশোক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তারাও বেশ বিচলিত। 
- সাথী সহযোগী : বরুণ ভট্টাচার্য, শ্যামল ভদ্র, চিত্ত সামন্ত অতএব বিস্তর লেখালেখি, সভা সেমিনার, তর্ক- 
পূরবী ঘোষ এবং সমীরকুমার ঘোষ বিতর্ক চলছে। অতিবৃষ্টির অজুহাত সত্যি, না পরিকল্পনার 


গোড়ায় গলদ, তা নিয়ে তথ্যের তত্তের কোদল চলছে। 

বেমক্কা বাঁধ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণে নৈরাজ্য, সরকারি 

অর্থের নির্লজ্জ আত্মসাৎ, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি --. এ সবই 

মানুষ দেখে আসছে অসহায়ভাবে। কিন্তু কতদিন? আর 

উৎস মানুষ কতকাল এই অমানবিক কর্মসূচি চলবে? কোনো সমাধান 
ISSN 0971 - 5800 কি নেই? 

বি ডি ৪৯৪. সন্টলেক্‌, কলকাতা ৬৪ বিশেষজ্ঞ কমিটি কত যে বসল! আমাদের বিশ্মৃতির 

BD 494, Salt Lake, Calcutta 64 স্বভাবই কমিটি-রিপোর্টগুলির নীরবে সমাধিস্থ হওয়ার 

অস্থায়ী কার্যালয় __ শ্রাবণী, এস ৬/২, সপ্ট লেক, ভরসা। ১৯৫৪ থেকে বহু কেন্তরীয় ও রাজ) কমিটি বসেছে 

৪১৪১ বন্যার ধ্বংসকাণ্ড সামলানোর উদ্দেশে। সুপারিশ হয়েছে 


+ 








সুচিন্তিত পরামর্শে । কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিও সুপারিশ 
সরকারের কাছে গ্রাহ্য হয়নি দীর্ঘমেয়াদ বা ক্যয়বাহুলয 
কিংবা অন্য কোনো রহস্যময় কারণে । একের পর এক 
সুপারিশ এসেছে আর গেছে। ১৯৮৫তে পুনের -কেন্ত্রীয় 
জল ও শক্তি গবেষণা পরিসংখ্যান" (০৮/৮5)-এর 
সুপারিশ, ১৯৮৯-এ মালদা-মূর্শিদাবাদ বাঁচাতে সতোশ 
চক্রবর্তীর "গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশন'এর সুপারিশ, 
১৯৮০ সালে প্রীতম সিং কমিটির সুপারিশ (সামান্য অংশ 
রূপায়িত, পরে অর্থাভাবের দোহাইতে শুক), সাম্প্রতিক 
১৯৯৬"তে কেশকার কমিটির সুপারিশ __ এরকম সব 
কটি সমাধান-সুপারিশইু পুরস্কৃত হয়েছে সরকারি অবহেলা 
আর সদিচ্ছার অভাব দিয়ে। 
আসলে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া ক্ষমতাসীন শক্তি 
করবেই বা কী! নদীমাতৃক বঙ্গদেশবাসীর সলিল-সমাধি- 
ক্ষেত্র তিল তিল করে রচিত হয়েছে গত দু'দশকে। চরম 
দুর্নীতি আর গণবিচ্ছি্ন পরিকল্পনায় অপদার্থতা আর 
অপকীর্তির কর্দমাক্ত পথ রচিত হয়ে গেছে, সেটা কর্তৃপক্ষ 
খুব ভালো করেই জানেন। এখন সেখানে হাঁটু ডুবে যায় 
পাকে, এগোতে চেষ্টা করলেও এগোনো যায় না। অতএব 
অর্থাভাবের জ্রন্দনবাদ্য বাজানোর এটাই প্রকৃষ্ট সময়। 
রাজোর হাতে কোনোই টাকা নেই সে তো সত্যি নয়! গত 
বন্যায় বরাদ্দ বন্যাত্রাণের ৬০০ কোটি সরকারি টাকা 
কোথায় গেল? আজও, তিন মাস পরেও, ভ্রেপল বা 
কম্বলের একটা ছেঁড়া টুকরো পায়নি বহু বহু বানভাসি 
‘হতভাগ্য’ গ্রাম। কেন্দ্রীয় কন্ট্রোলার আগ অডিটার 
জেনারেল (দি এ জি) পশ্চিমবঙ্গে বন্যাত্রাণের টাকা 
ব্যবহারের যে হিসেব দিয়েছেন তাদের সর্বশেষ রিপোর্টে, 
যে-চিত্র উন্মোর্চিত করা হয়েছে তাতে লজ্জায় (যদি 
অবশিষ্ট কিছু থেকে থাকে) মুখ লুকোনো দায় হয়। রিপোর্ট 
+ অনুসারে গত দু'দশকে মালদা-মুর্শিদাবাদে ১১৪ কোটি 
টাকার বেশির ভাগই জলে গেছে। তারা বলেছেন 
বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহা করে 
মাটি পরীক্ষা না করে, ভরা বর্ষায় পদ্মা পাড়ে বোল্ডার 
ফেলে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করেছে মুর্শিদাবাদ জেলা 
পরিষদ । মাপজোকের ভুয়ো হিসেব দেখিয়ে বহু টাকা 
গায়েব করা হয়েছে। ফারাকা ডাউন স্্রীমে জরুরিব্যলীন 


উৎস মানুষ __ জ্বানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০১ 


কান্জের নাম করে সরকারের গঙ্গা-পদ্মা ভাঙন প্রতিরোধ 
বিভাগ ৬ বছরে ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা নয়ছয় করা 
হয়েছে সেচ বিভাগের সহযোগে। এছাড়া ১৯৯১ থেকে 
"৯৭ আখেরিগঞ্জ, আলাইপূর ও নলবোনায় পাড় বীধানোর 
কাজে সেচ দফতরের নয়ছয়ের পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি 
টাকা। .... এ হল কেবল মুর্শিদাবাদের টুকরো চিত্র । তাহলে 
হিমবাহের মূল অংশটা, অন্যান; জেলা মিলিয়ে, কত 
পরিমাণ টাকার খেলা হতে পারে অনুমান করতে খুব কষ্ট 
হয় না৷ তাই এবার জ্যোতিবাবুকে সামনে রেখে রাজ্জা 
সরকার যখন কোন্দ্রের কাছে ১৪৮৭ কোটি টাকা 
বন্যাত্রাণের জন্য উচ্চকঠে দাবি করেন, ভোর জুলুমী 
আবদার রাখেন, তখন কেন্দ্র যদি ঘুরে ফিরে আগের 
দেওয়া টাকার হিসেব চাইতে থাকে বারবার, তাহলে খুব 
কি অন্যায় তারা করে? অথচ লোক খেপানোর চেষ্টা হচ্ছে 
“কেন্দ্রীয় বঞ্চনার সেই বস্তাপচা স্লোগান দিয়ে। 

এখন. পরিস্থিতি এই। ওদিকে দিল্লি-কলকাতার 
রাজনৈতিক পাশা খেলা আর এদিকে আমাদের, 
উলুখাগড়ার, প্রাণ যায়! নতুন বছর এলো, আবার আসবে 
বর্ষা, আর বর্ষা মানেই বন্যা। হয়তো আরো ভয়াবহ, আরো 
বিধ্বংসী, আরো ব্যাপক বন্যা অপেক্ষা করছে এ ঘছর। 
আমরা জানি বন্যা-ভাঙন সমস্যা এক দু'বছরে সমাধান 
হবে না৷ সদিচ্ছার জাগরণ যদি বা ঘটে প্লাবন বন্ধ করা 
দীর্ঘমেয়াদী দুরূহ কাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কও চলে 
আসবে । আমাদের শুধু একটিই অসহায় আর্তি _ আশু 
কর্তব্য কি কিছুই নেই? আসছে বন্যায় প্লাবন কিছু কমুক, 
নদীর বুকে কিছু কম মৃতদেহ ভাসুক, গ্রামণ্ডলি নিশ্চিহ্ন না 
হয়ে যাক, কোনো শিশু আর মায়ের কোল থেকে না 


সামাজিকভাবে দায়বন্ধ বিশেষজ্ঞদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি 
আমরা। স্বন্পমেয়াদী আশু সমাধানের কিছু বাস্তব পরামর্শ 
দিন (দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ তো আগে থেকেই আছে), 
এখ্ধুনি কী করা সপ্তব বলুন, মানুষের নিগ্রাহীন আতঙ্কের 
দিনগুলিতে কিছু সমাধান সৃত্রের হদিশ দিন -_ যাতে 
সহায় সম্বলহীন বাংলার গরিব মানুষ অস্ত গলা তুলে 
কিছু অধিকারের দাবি জানাতে পারেন। 


পশ্চিমবঙ্গে বন্যা - ২০০৩ 
এবং বন্যা-নিয়ন্ত্রণ ভাবনা 


সিতাংশুশেখর গঙ্গোপাধ্যায় 








পশ্চিনাসের ধারাসাহিক বলার দাপট সম্পূর্ণ নিয় করা আও স্ব না হলেও. এ ক্রমাগত ভতাবহতা সীনিত করা আপনর নয । 
শিষা্গের দু'ধরনের বাবস্থা আছে __ মূল, পরিকাঠামো বা নিিতিদুলত : এসং কাঠামো নহিরভৃত বা অলিরিতিমূলত -- ছেমন পলা 
পূর্বাভাখ, সততকীর্চরণ, প্লাবনতৃমি নি, বন্য সবীমা/ বর্তমান আর্ধসামান্তিক পরিবেশে, হলা নিপু সংপারেখা প্রবর্তক ও 
পরিচালকদের সঙ্গে ভুক্তভোগী ঝনসাধাবাশর সামপ্রস্য হটাতে লারলে আগা দিনে কিছু আশার আলে দাকবে। 





সুচনা 


্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতি বছরই অক্সবিস্তর বন্যা হয়। 

বস্তুত এমনও অনেক বন্যা উপপ্রত অঞ্চলে আছে 

যেখানকার অধিবাসীরা আবাঢ় মাসে আকাশে মেঘ 
দেখলেই বন্যার আশঙ্কায় দিন গুনতে শুরু করেন, কবে 
বর্ষাকাল শেষ হাবে। তবে এবারের বন্যা নানা দিক থেকেই 
অসাধারণ যদিও ১৯৭৮ সালের বন্যা এখনো মানুষের মনে 
ভয়ঙ্কর স্মৃতি হয়ে জেগে আছে। তবুও এবারে তুলনামূলক- 
ভাবে কম অঞ্চলের মধ্যে তীব্র বন্যায় ক্ষয় ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে। 
বিশেষ করে বন্যায় অস্বাভাবিক দীর্ঘ স্থায়িত্বের জন্য মানুষের 
দূঃখ দুর্দশা এবং বিপর্যয় অধিক হয়েছে। 





ফালে উত্তৃত জলরাশি যখন আঞ্চলিক নিকাশী ব্যবস্থার মাধ্যানে, 
তা সে নদীই হোক বা খাল বিল হোক, স্ব সময়ে নিন্ধাপিত 
হতে পারেনা তখনই বন্যা হয়। ১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মধো কলকাতা শহরও প্রায় তিনদিন পুরো 
বন্যা কবলিত অবস্থায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে 
আলিপুরে পাঁচ দিনে (২৭/৯ থেকে ১/১০) নথিত্ত্ত মোট 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ৭৩৫.৩০ মিমি. যার মধ্যে একমাণ্ড 
২৮/৯ তারিখেই ছিল ৩৬৯.৭০ মিমি। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা 
যেতে পারে যে আলিপুরের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিনাণ 
১৬২৪.৮ মিমি। বার্ষিক গড়ের শতক্করা হিসাবে উল্লিখিত 
পাঁচদিনের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪৫ শতাংশ এবং ২৮/৯ 
তারিখের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৩ শতাংশ। এই প্রসঙ্গে ২০০০ 














বন্যা কেন হয়? অল্পকথায় এর উত্তর, অধিক বৃষ্টিপাতের সালের কিছু বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লিচে দেওয়া হল: 
বৃষ্টির পরিমাপ (মিলিমিটার) 
১৮/৯ থেকে ২১/৯ ২৪ ঘণ্টায় সর্বাধিক বার্ষিক গড় 
৪ দিনের বৃষ্টিপাতের বৃষ্টিপাতের 
বার্ষিক 
গড়ের শতাংশ গড়ের শতাংশ 
১০৭৩.২০ ৮৩.৩৫ ৩৫.৩৭ ১২৮৫.০ 
১০৬৬.২০ ৭৬.১৬ 588.১৫ ১৩৯৯-৯* 
রামপুর হাট (বীরভূম) | ১৩৭৭.১০ |. ৯৫.৮৫ ৩৪.০১ ১৪৩৬.৭* 
৭৩.২৫ 8২.১৩ ১৩৫১.০০ 
বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) | ১২০৭.৫০ | ৮৫.২৪ ৩০১.৩৯ ১৪১৬.৬* 




















* চিত তথা জেলা গেজেটিয়ার “থকে সঞ্ধলিত। বাকি তথাশুলি পশ্চিমবঙ্গ সেচ ও জন্দপথ বিভাগ সূত্রে প্রাপ্ত । 
১০৯৪০০০০৪৮৪ 
* লেখক পশ্চিমযস সেচ ও জলপথ বিভাগের প্রক্তন চিফ ইন্জিনিয়ার; এবং শেষে রাজা সেচ ্ববের সচিব হিসেবে অবসবপরাপ। 
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এবারের বন্যা 

এ বছরেও (২০০০) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা 
হয়েছে। উত্তরবঙ্গে, মালদ এবং নিঙ্ন দামোদর অঞ্চলে বিশেষ 
করে হুগলী জেলায় বন্যার খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু এবারকার 
বিধ্বংসী বন্যা প্রধানত মধ্য বঙ্গে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া 
জেলায় এবং সবশেষে ২৪ পরগনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই 
অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে ভাগীরতীর পশ্চিম তীরে যে সমস্ত 
নদী এসে মিলেছে তাদের মধ্যে প্রধান হল পাগলা, বাশলৌহ, 
ব্ৰাহ্মণী, ভ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, বড্রেস্বর, কোপাই এবং অজয়। এই 
সমস্ত নদীর অববাহিকায় ১৮ থেকে ২৫শে সেপ্টে স্বর এই 
৮দিন বিশেষ করে প্রথম ৪ দিন প্রবল বর্ষণ নথিভুক্ত হয়। ফলে 
এক বিশাল মিলিত অববাহিকার ভলপ্রবাহ একযোগে 





ভাগীরথীতে প্রবেশ করে। কাটোয়ার সন্নিকটে অজয়ের 
মোহনায় ভাগীরথীর বহন ক্ষমতা যেখানে ১লক্ষ কিউসেকের 
কিছু বেশি সেখানে এই মিলিত প্রবাহের মাত্রা প্রায় ৫ লক্ষ 
'কিউসেকে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সর্বন্তর এক সুবিশাল এবং সুগতীর 
জলপ্রবাহ পশ্চিম থেকে পুবে ধেয়ে আসে। এর ফলে ঘর বাড়ি, 
রাস্তা ঘাট, নদী বাঁধ, রেলপথ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভেসে গেল। 
মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরমে উঠল, রাস্তা এবং রেলপথে চলাচল 
বিদ্বিত হল। এই একই সময়ে ভাগীরথীর পূব তীরে যে সমস্ত 
নদী এসে মিলেছে যেমন জলঙ্গী, চুর্ণী এসম্ত নদীর 
অববাহিকায়ও প্রচুর বর্ষণ হয় এবং প্রায় একই সঙ্গে এই সব 
নদীর প্রবাহও ভাগীরহীতে এসে মিলতে চায়। কিন্তু পশ্চিম দিক 


থেকে যে সুবিশাল জলপ্রবাহ ভাগীরতরীতে এসে পড়েছে __ তা 
ভাগীরহী পেরিয়ে বিভিন্ন স্থানে বাঁধ ভেঙে অগ্রসর হয়। ফলে 
পূর্ব তীরের নদীগুলোর জল ভাগীরধীতে' নিকাশী হতেই পারল 
না বরং পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসা জলপ্রবাহ এই সব নদীতে 
বিপরীতমুখী প্রবাহ সৃষ্টি করলো। তাই এই অঞ্চলে এবারের 
বন্যা নাছোড়বান্দার মত বহুদিন স্থায়ী হল। মাথাভাঙা নদী 
বাঙলাদেশ থেকে বন্যাপ্রবাহ নিয়ে এসে আঞ্চলিক বর্ষণপুষ্ট 
হয়ে চূনীর বন্যাকে বাড়িয়ে তুলল। পরবর্তীকালে জলঙ্গী, চুলী 
এবং ভাগীরহীর বন্যার জল ইছামতীতে প্রবেশ করলো। 
ইছামতী নদীর বহন ক্ষমতা প্রাকৃতিক কারণেই হা সপ্রাপ্ত। তার 
উপরে ইদানীং নানা ধরনের মাছের ভেডি এবং ইট ভাটার 
আক্রমণে এই নদীর বহনক্ষমতাও ভীষণ কমে গেছে। ফলে 


ছবি : বাবন গাঙ্গুলি 


ইছামতী নদী এই ভলপ্রবাহ বইতে অক্ষম হল। ডল ক্রমশঃ 
ফুলে উঠে বিস্তীর্ণ অঞ্চল গ্রাস করে নিল। এইসব অঞ্চলে বু 
নিশ্নভূমি আছে যেখানে জল ঢুকলে সহজে নিকাশ হতে 
পারেনা। তাই বহু স্থলে মাসাধিক কাল জুল দীড়িয়ে রইল। 
বন্যা নিয়ন্ত্রণ 

এবারের বন্যার পর নানারকম সমালোচনা হয়েছে। 
কোনো কোনো মহলে বলা হয়েছে মসানজোড়ে ময়ূরাক্ষী 
বাঁধের জলাধার থেকে বেহিসাবি ভাবে জল ছেড়ে বন্যা ঘটানো 
হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে দ্বারা, ব্রাঙ্মাণী, 
কোপাই এবং বক্রেস্বর নিয়ে ময়ূরাক্ষী অববাহিকার পরিমাপ 
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যেখানে প্রায় ১১৬৬৪ বর্গকিমি সেখানে মলানজোড বাঁধের 
উদ্জানে নিয়স্ত্রিত অববাহিকার পরিমাপ মাত্র ১৮৬০ বর্গকিনি 
অর্থাৎ প্রায় ১৬ শতাংশ। সুতরাং এই অববাহিকার ৮৪ 
শতাংশের উপর বাঁধের কোনো নিয়ন্ত্রণ 7 »। ত ছাড়া মযুর্ষ্্ী 
জলাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জনা আলাদা ৫ 'না জায়গা চিহ্নিত 
লেই। সুতরাং জলাধার নিয়ন্ত্রণে বন্যার ভল ধরে রাখার ভূমিকা 
খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও বন্যার কথা মনে রেখে এই 
জলাধারের নিয়গ্রণ নীতি কিছুটা নির্ধারিত হয়। মুরাক্ষী 
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য সেট এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন । অবশ) 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ খুবই সামান্য এবং তার জনা 
সাধারণত আলাদাতাবে জল ছাড়া হয়না। সেচের ব্যবহার 
প্রকল্প অনুযায়ী খরিফ (পরিপূরক - supplementary) এবং 
রবি। প্রকল্প প্রণয়নের সময় বোরো চাষের প্রচঙ্গন ছিলনা কিন্তু 
সবুজ বিপ্লবের পর বোরো চাষ আজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবি 
চাষের তুগনায় বোরো চাষে অন্তত ৪ গুণ জল লাগে। তাই 
ভলাধারের নিয়স্ত্রণ নীতি নির্ধ্যরণ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা 
বোরো চাষের গুরুত্বকে অবহেলা করতে পারেননি। সেজন্য 
খরিফ চাষের প্রয়োজন মেটা এবং বিশেষ করে বর্ষা শেষে 
বোরো চাষের জনা জলাধার যত দূর সম্ভব পূর্ণ রাখা এই দুই 
প্রয়োজন এবং ধনা নিয়ন্ত্রণের কথা মাথায় রেখে _ 
জলাধারের জলতল কখন কোন স্তরে রাখা হবে এবং বন্যা 
এলে কি ভাবে জল ছাড়া হাবে তার নীতি নির্ধারণ হয়। এখানে 
বলে রাখা প্রয়োজন যে খরিফ চাবে ধানের ফুল (flowering) 
হবার সময় হিকমত জল দিতে না পারলে চাষ ভীষণভাবে মার 
খায়। সুতরাং এই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেবে সেপ্টেম্বরে 
জলাধারে পরিমাণমত জল সঞ্চয় করা প্রয়োন। বলা বাহুল্য 
মধুরাক্ষী প্রকল্প রাপায়ণের আগে বহু বছর এই বিশেষ 
প্রয়োজনীয় (০1581) জলের অভাবে চাষ তীষণ ভাবে 
ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছে। সুতরাং জলাধারের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এই 
বিপরীতমুখী টানাপোডেনের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য 
আন! প্রয়োজন। 

এ বছরে বন্যার প্রাক্কালে জলাধারের জলপ্তর, নিয়ন্ত্রণ 
নীতি অনুযায়ী যেখানে থাকা উচিত তার থেকে ৫.২৮ মি. বা 
১৭ ফিট নীচে ছিল। সুতরাং নিযস্্রণ নীতি অনুযায়ী আর জল৷ 
ছেড়ে দেখার কোনো সুযোগ ছিল না। ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় 
কেন্দ্রীয় জল আয়োগ (Cental Water Commission বা 
সংক্ষেপে ০০) জলাধারে জল আগমনের (0770৬) 
ভবিবাদ্ার্তা পৌছে দেয়। ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধা! ৬টায় ভ্রলাধার 
থেকে জল ছাড়া গুরু হয় এবং অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। 
২১ সেপ্টেম্বর সকাল ইটা নাগাদ সর্বোচ্চ মাত্রা _ 
২৮৬,৯১৫ কিউসেক জল জলাধারে আসে। তারপরই জলের 
আগমন কমে আসে। এ দিনই বেলা ৪টে নাগাদ ভলাধার 


থেকে ভলের জাগমন ও নির্গমল ২,০০,৫০০ কিউসেকে এসে 
দাড়ায় পরপর আগমন ও নির্গমন দুই-ই সাধারণভাবে কমতে 
থাকে যদিও ২২শে সেপ্টে স্বর রাত দুটো নাগাদ ভলপ্রবাহের 
আগমন কিছু বেড়েছিল। 

অযুরাক্ষী জলাধারে পঙ্গিপতনের ফলে ডলাধারের 
আয়তন ক্রমশ করে আসছে এরকম একটা অনুযোগও শোনা 
খাচ্ছে। এ সনসাটা চিন্তার বিষয়। ময়্বাক্ষী প্রকল্প নন্ম্য প্রস্তুত 
করবার সময় প্রকল্পকারগণ এই সমস্যা সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন। তখনকার প্রচলিত ধ্যান ধারণ্য অনুযায়ী তারা প্রখ্যাত 
ইঞ্জিনিয়ার অনুগ্রহ নারায়ণ খোশলার মতানুদারে পলিপতালের 
একটা বাৎসরিক গড় হার ধরে নিয়েছিলেন। বলা বাছলা সে 
সময়ে ভারতের অন্যান্য অনেক প্রকল্পেও এই নতি অনুসৃত 
হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী কালে দেখা গে বাস্তবে পলিপতনের 
হার আনেক বেশি এবং পলিপতন স্থানিক ভাবে শুধু ডলাধারের 
গভীরতম প্রদেশে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত মৃত সঞ্চয় (4০৭ 
5107380) অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ না থেকে প্রথম থোকেই মৃত এবং 
জীবিত 01৬০ 580128৫) উভয় স্থানকেই ভরাট করছে। এর 
কারণ হিসাবে সাম্প্রতিক কালে প্রায় সব নদী অববাহিকায় দ্রুত 
এবং অবাধ অরণ্য অপসারণকেই দায়ী করা হয়। 

বস্তুত অবণা আচ্ছাদন শুধু থে বর্ষণের সোজাসুক্ি 
আঘাত থেকে বাঁচিয়ে মাটি সংরক্ষণে সহায়তা করে তাই নয়) 
গাছপালা এবং তলায় পড়ে থাকা কাঠকুটো. পচাপাতা এবং 
ঝোপ জাতীয় গাছপালা (4৩101) জলপ্রবাহাকে 
বিলম্বিত করে, মাটিতে চুঁয়ে যাওয়ার সহায়তা কারে এবং 
ভূগর্ভস্থ জজন্তরের উর্মতি ঘটায়। এর ফলে একদিকে যেমন 
বর্ধণের পর পর তাৎক্ষণিক প্রবাহ অনেক হ্রাস পায় এবং 
বন্যার তীব্রতা কমে এবং অন্যদিকে গুখার সময় ভূগর্ভস্থ জমা 
জল ধীরে ধীরে ঝর্নার মাধ্যমে বেরিয়ে এসে নদী প্রবাহকে 
একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয়না। এক কথায় প্রকৃতি অরণ্য 
আচ্ছাদনের মাধ্যমে বর্ষাকালে ভূগর্ভে এক অলক্ষা জলাধারে 
বাড়তি জঙ্গ সঞ্চয় করে এবং খরা বা শুখার সময় দেই জুস 
হীরে ধীরে ছেড়ে দেয়! সুতরাং এই ভাবে সংবংসবে নদীর 
প্রবাহে একটা সমতা আমে এবং নদীর প্রবাহ মানুষের 
কল্যাণদায়িনী হয়। মাটি সংরক্ষণের অন্যান্য পদ্ধতি যেমন 
(ছোট ছোট নালার মুখে) চেক ড্যাম (082৮ 91), কন্টুর 
বাঁধ (0০71০4৫১০৪৫) কা সিঁড়ি চাষ (Sicpped cropping) 
জল ও মাটি সংরক্ষণের সহায়ক হয়। 

আরো একটা সমালোচনা করা হয়েছে নিকাশী ব্যবস্থার 
অপ্রতুলতাকে। বলা হয়েছে নদী নালার সময়মত সংস্কার 
করলে বন্যার জল দ্রুত অপসারিত হত _- বন্যা জনিত 
ক্ষ্ক্ষতি হাস পেত। কথাটার সত্যতা অবহেলা করবার মত 
নয়। স্তাই পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন নদী, নালা, খাল, বিল নানা 
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ভাবে আজ শীর্ণ অক্ষম) প্রাকৃতিক কারণেই গঙ্গার মূল ধারা 
ভাগীরতী থেকে পল্বায় সরে যাবার পর স্বাভাবিক ভাবেই 
ভাবীরস্বী এবং তার শাখানদীগুলি ফ্রুত ক্ষীণ হয়ে পড়ে। 
দ্বিতীয়ত, সম্প্রতি শুকনো মরসুমে গঙ্গার উচ্চতর অববাহিকায় 
ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ (5৬০৫ & 8০4৮9 9210) জলের 
আহরণ ও ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় সে সময়ে 
গঙ্গার প্রবাহে বিশেষ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তৃতীয়ত, নানাবিধ 
মানবিক কার্যকলাপে নিকাশী ব্যবস্থার দ্রুত অবনমন ঘটছে। 
এই সূত্রে নদী তীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাষের (cmbank- 
8716) আলোচনা সম্ভবত অপ্রাসঙ্জিক হবে না । বাঁধ দিয়ে বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা সম্ভবত ইতিহাসের চেয়েও পূরনো। এর কারণ 
বাঁধ তৈরির মাটি প্রয়োজনীয় অঞ্চলেই সহজলভা, বাধ তৈরির 
কলাকৌশল খুবই সহজ এবং সহজবোধ্য এবং তৈরির করবার 
খস্ত্রণাতি এবং শ্রমিকও সহজলভা। তা ছাড়া নদীতীরের বাধ 
বন্যার বিরুদ্ধে একটি দৃশ্যমান প্রতিরোধ গড়ে তোলে __ যাব 
ফলে তা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে এই 
ব্যবস্থায় কতকগুলি কুফল অবশ্স্তাবী। কাধের কুফলগুলি 
নিম্নরূপ : 

(১) প্লাবনভূমি (9) 3/62) কেড়ে নেওয়ার ফলে 
সংরক্ষিত জমিতে পলি খিতিয়ে যেতে পারেনা, ফলে নদী গর্ভে 
পলি জমে ভরাট করে নদীর বহনক্ষমতা গ্রাস করে এবং বন্যার 
জলগুার ক্রমশ উন্নয়ন করে। 

(২) সংরক্ষিত জমি উর্বরতা বৃদ্ধিকারী পলি থেকে এবং 
মশা ধ্বংসকারী মাছের পোনা থেকে বঞ্চিত হয়। সংরক্ষিত 
অঞ্চলের ভূমিতল ক্রমাগত ভূমিস্ষয়ে অবনীত হয় এবং বন্যার 
জলের সাধারণ সম্মার্জনা থেকে বঞ্চিত হয়) 

(৩) নী গর্ভ এবং সংরক্ষিত জমির ভূমিতলের তফাত 
ক্রমশ কমে আসে এবং বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা বাড়ে। 

(8) বন্যার জলত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মাটির বাধ 
আরও উদ্তত করতে হয়। কিন্তু মাটির বাঁধ ১০-১৫ ফিটের 
বেশি উঁচু হলে রক্ষণাবেক্ষণ কঠিন হয়ে পড়ে এবং হানা 
(১1581) পড়বার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। 

এই সে দামোদরের তীরবর্তী বাধ সম্পর্কে কিছু 
আলোচনা করা যেতে পারে। এই নদীর দু পারেই দীর্ঘ বাধ 
তৈরি হয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ দেখা 
গেল দু ধারের বাঁধ যুগপৎ রক্ষা করা প্রচুর ব্যয়সাধ্য এবং 
কঠিন। ১৮৪৬ সালে এই সমস্যার অনুসন্ধানে ভারপ্রাপ্ত একটি 
কমিটি দামোদরের সমস্ত বাঁধ তুলে দেবার প্রস্তাব করে। কিন্তু 
যেহেতু দামোদরের বামতীর অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধশালী ছিল তাই 
১৮৫৫ সাল থেকে ডানতীরের বী ক্রমশ পরিত্যক্ত হয়। কিন্ত 


বামতীরে দামোদর বাধ ছাড়া রেললাইন, জি. টি. রোড এবং 
ইডেন ক্যানেলের দু পারের বধ নিয়ে ভূপষ্ঠে জলপ্রবাহের পথে 
মোট পাঁচটি বাধা বা শয়তানের শৃঙ্খল (5৩131800128) নামে 
অভিহিত করেছিলেন সার উইলিয়াম উইলকল্স তার Ancient 
System in Jerigation-21 ১৯৪৩-র বন্যার পরে রেল 
লাইনের যে ক্ষতি হয়েছিল তার সুরাহা করতে শক্তিগড়ের 
কাছে দীর্ঘ কালভার্ট তৈরি করা হয়েছিল তা আভও সেই 
ধ্বংসের সাক্ষী হয়ে আছে। 

প্রসঙ্গত মেদিনীপুর জেল্যর থাটাল, সবং, পিংলা এসব 
অঞ্চলের এবং অন্যান্য জলাধার বধের কথাও এসে পড়ে। এই 
সব কাঁধের অধিকাংশই পুরানো জমিদারী বাধ বা _ 6s 
75861 কাঁধ এদের গঠন প্রণালী বৈজ্ঞানিক নয়, স্থানীয় সমস্যা 
মেটানোর জন্য তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণ আদৌ সন্তোষ জনক 
নয়। ১৯৮০ সালের জাতীয় বন্যা আয়োগের (National 
61০০৫ C০mmission) প্রতিবেদনে এই সব বাঁধ সম্পর্কে যে 
সুপারিশ ছিল তা সংক্ষেপে এইরূপ : এই সব বীধগুলির গুরুত্ব 
বিবেচনা করে যেগুলি রাখবার সেগুলি রীতিসম্মত 
(6০৮০1১) রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং বাকিগুলি হয় 
ধ্বসে (4৫০৪) ফেলতে হবে না হয় ধীরে ধীরে নিজে 
থেকেই যাতে ধ্বংস হয়ে যায় তার ব্যবস্থা নিতে হবে। 

সুতরাং এই সব বাঁধগুলির পুনর্মূ্যায়ন ও বৃহত্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান ও উপযোগিতার বিচার 
প্রয়োজন। বর্তমানে জনসংখ্যার প্রাবঙ্গ্ের চাপে এই সব বাঁধ 
শুধু বন্যার সময়েই নয়, সাধ্যরণ সময়েও বাসস্থান, চাষবাস, 
হস মুরগী পালন ইত্যাদি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে 
পুনরসল্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে যথেষ্ট বাধা আসছে। 

নললীখাত খনন করে (9518)8) নদীর নাব্যতা বাড়ানোর 
প্রস্তাবও আজ প্রবল। বাস্তবিক এই প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় 
না। বস্তুত ছোট ছোট নিকাশী খাল মাঝে মাঝে সংস্কারের কাজ 
সরকারি উদ্যোগে স্থানীয় শ্রমিকদের প্বারাই সম্পন্ন হোতা 
পরবর্তীকালে এই সব বাঁধে বসবাস এবং অন্যান্য নালা 
উপক্রীবিকায় ব্যবহারার্থে নিয়োজিত হওয়ায় এবং অন্যান্য 
কারণে সে কান ব্যাহত হয়েছে। তাছাড়া এই সংস্কারের কাজও 
ক্রমশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। বড় নদী খাত খনন করার কাজ 
প্রচুর ব্যয়সাধ্য এবং খনিজ মাটি কোথায় ফেলা হবে তার স্থান 
নির্ধারণ করা মুপকিল। তা ছাড়া মোহনার দিক থেকে খনন না 
করলে সে খনন দীর্ঘস্থায়ী হবে লা। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ 
নিকামী ব্যবস্থাই ভামীরধীর নাবাতার উপর নির্ভরশীল; তাই 
ভারীরধী বা হুগলী নদীর নাব্যতা বাড়াতে না পারলে আংশিক 
খননকাৰ্য ফলপ্রসূ হবে না৷ সুতরাং নদী বা খাল খননের কাজে 





bd উৎস মানুষ -_ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০১ 


বিশেষ চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে ৭০-এর 
দশকে শুরু করা নিস্ন দামোদর প্রকল্পের কথা এসে পড়ো এই 
প্রক্ধের কর্মসূচি অনুযায়ী আমতা থেকে নিক্রাংশে দানোদর 
নদের সংস্কার কায়িক শ্রম দিয়ে সম্পাম কর। হয়েছিল! কিন্তু এই 
প্রকল্পের অনা অশে মুখেন্বরীর High level ০8378115535 
= মুখাতঃ জনগণের চাপে জমি না পাওয়ায় সম্পন্গ করা 
যায়নি। বর্তমানে কিছু নিকাশী প্রকল্পের কাজ চলছে __ কিন্তু 
সেখানেও কমি পাওয়া বেশ সমস্যাসন্থুল। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গ 
আজ ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাষ্ট্র, তাই এখানে জমির 
সমস্যা অবশ্যন্তাষী। সুতরাং বিচার বিবেচনা করে যেখানে 
যেখানে সম্ভব সেখানে নিকাশী খাল স্কোরের কাজ অস্তত 
সাময়িক সুফল দিতে পারে। 

উপসংহার 


উপসংহারে প্রশ্ন থেকে যায়, বন্যা নিয়স্তুণে কী করবার 
আছে? বছর বছর এই ধরণের বর্ধমান দুঃখ, দুর্দশা, ক্ষয়, ক্ষতি 
মেনে নেওয়া তো যায় না! নিয়ন্ত্রণের দু ধরনের ব্যবস্থা আছেঃ 

(১) নির্মিতিমূলেক (s॥uctural) 4 

অববাহিকায় মাটি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি বাধ (199), 
নদীর্বাধ (81100110770), নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সন্কোর। 

(২) অ-নির্ষিতিমূলক (Non structural) 
£0 পতাৰ হণ নি বি ফন্ 

| 

পশ্চিমবঙ্গে বন্যা পুরোপুরি নিরোধ ফরা বর্তমান 
পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত, ভূমি 
ব্যবহারের পরিবর্তন, নিকাশী ব্যবস্থার অবনমন এবং 
জনসংখ্যার প্রবল চাপে পরিবেশের ভারসাম্য বিদ্রিত - এ সব 
কারণেই বন্যার ক্ষয়ক্ষতির বৃদ্ধি ঘটছে। নির্মিতিমূলক ব্যবস্থাদির 
মধ্যে নতুন বাঁধ বা নদীবীধ (০17৮যাথমা 070) প্রকল্পের সম্ভাবনা 
খুবই সামান্য। পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাধ (৫87) তৈরি করব্যর 
উপযুক্ত স্থানও বিশেষ নেই। অন্ধয়ের বাঁধ বা ময়ুরাক্ষীর 
উপনদী সিদ্ধেশ্বরী-সুনবিলের বাঁধ তৈরি করতে গেলে বিহার বা 
নতুন ঝাড়খণ্ড সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজ্জন। বর্তমান 
অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে -সে সহযোগিতা সহজ্ঞলভ্য 
নয় দ্বিতীয়ত, এ ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের ব্যয় প্রচুর ; তাছাড়া 
বর্তমানে সামাজিক সচেতনতার প্রেক্ষাপটে পরিবেশ 
সংরক্ষণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন নদীবীধ তৈরির 
ক্ষেতে পরিবেশ প্রশ্নে আপত্রি ওঠা সন্ভবা তা ছাড়া নদীবীধ 
তৈরির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং এই 
সব প্রকল্প নতুন করে আরম্ভ করা প্রায় অসম্ভব এবং তাই 


বর্তমান প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন ব্যবস্থা 
একাস্ত প্রয়োজ্ঞন। অবশ্য অবকাহিকায় ভুমি সংরক্ষণ ব্যবস্থাদির 
ব্যাপক ও বহুমুখী রূপায়ণ বিশেষ ভাবে প্রয়োডন। 

যোহেতু অনির্ধিতিসূলক ব্যবস্থাদি স্বল্পব্যয় সাধা এবং 
এগুলির সঙ্গে পরিবেশের কোনো দ্বন্দ নেই তাই এই ব্যবস্থাদি 
বর্তমান কালে বিশেষভাবে কার্যকরী হবার দাবি বাযে। বর্তমানে 
তথ্যাদি সংগ্রহ ও আদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি 
হয়েছে তাছাড়া কম্প্যুঁটারের মাধ্যমে কাচা তথ্যকে (ৰ% 
৫2) প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিণত করা এবং পরিশেষে সেই 
তথ্য ব্যবহার করে বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাষ তৈরি করা আন্ত 
অনেক সহদ্র হয়ে গেছে। তাই বর্তমান প্রযুক্তিগত উদ্নতির 
সহায়তায় পূৰ্বাভাষ প্রণয়ন ও সতকীকিরণ বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া 
আজ অনেক নির্ভুলভাবে ও দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব৷ এই 
প্রসঙ্গে অবশ্য বন্যাপ্রবণ (০০৫ 010৩) অঞ্চলের জনগণের 
সচেতনতা ও তাদের সক্রিয় সহযোগিতা একাস্তই কামা। 

প্রাবনভূমি নিয়স্্রণ বাবস্থা এখলো তেমন জনসমর্থন 
পায়নি। নদীবক্ষের এবং দুই তীরের দ্রমির বন্যার ভীব্রতা ও 
সাময়িকতা বিচার করে ব্যবহারের নীতি নির্ধারণ ও তার সুষ্ঠ 
বাপায়ণ -_ বল্যান্জনিত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিতভাবে হাস 
করবে। কিন্তু এ ব্যাপারেও অকুণ্ঠ ভন সনর্থন তথা রাজানেতিক 
সদিচ্ছা একাস্ত প্রয়োজন। 

বন্যাহীমা প্রকল্প এখন পর্যন্ত পরীক্ষামূলক অবস্থায় 
রয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রচলন অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই 
কাম্য। তবে তার পূর্বে এই বিবয়ে প্রয়োজ্জমীয় তথ্যাদি সংগ্রহ 
ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক (8০) প্রকল্প বূপায়ণ 
আবশ্যিক। 

বন্যা এক প্রাকৃতিক ঘটনা। যে স্থান জনমানবহীন অরণ্য 
বা প্রান্তর সেখানে বন্যা হলে প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাকৃতিক 
বিপর্যয় ঘটতে পারে কিন্তু তা মানব সমাজে বিশেষ আঘাত 
হানে না। তাই বন্যার মানবিক দিকটিই বিশেধ গুরুত্বপূর্ণ । 
বন্যার রীতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে আর্থসামাজিক পরিবেশের 
রূপ দেবেন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন, এবং যাঁদের 
জন্য সেই প্রকল্প __ তাদের সকলকে যুক্ত করে সুসমঞ্জস্যভাবে 
প্রস্তুতি নিলে আগায়ী দিনে বন্যার ভয়াবহতা সীমিত করা 
অসম্ভব হবে লা। 


তথ্যসূত্র 


এই নিবদ্ধে ব্যবহৃত তথ্যাদি প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের সৌজন্যে প্রাণড। চুল 
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ভবিষ্যতের জন্য যা আশু করণীয় 


কল্যাণ রুদ্র 










হাহ নিযাক্িত হবে। বাঞ্চা সেচদপ্তর আর আবহাওয়া সরে সম 
সেচ জর্তাদের নেওয়া বৃষ্টিপাতের অঞ্৷ ডাহা ভুল। জল ছাডার আগে 
আছে পলি মাটি দিয়ে উচু মাঠ করে একটা টিউবহেল করা যায় _ 


এবারের কলার জরণ, জরকারি তথা-বিকৃতি, আও নিয়ত্বণের উপায় এবং বিলর্থতের পর পূনণঠিন--- সামগ্রিকভাবে বিধগটিতে দলা 
ধচেছে। কী বাবস্থা! নিতে হবে ? বা্চ-জকণবারের আইতেন বৃদ্ধিয় ভস্তাথ মালবিক সয় । ছোট ছোট সনাতন: জলাধারে হিতে যেতে হবে 
ইচামতীতে ভিটা ডেঙচিং কবে বাধা সফানো দরকার যৃক্ধতাক্ীন তৎপরতায় ৷ মানিয়া <! কৃষ্ণপঞ্জে হেড বেগুলেটায়' বসালে ইছামতীর 


বা ভামমান পাটাতনে হীডতলা করা থাকলে জব্দ নামলেই রোপণ করা যাবে। 


না থালায় মানুঘের সর্বনাশ হাতেছে। কতিবৃষ্টি আসল কারণ নয় 
সতবকরপ যাবস্থায় উন্নতি ঘটালে শুঠিন তাঙ্গ আছে নয় প্রতি 
আশ্রয়স্থল হিলেছে। ভাগে জলযানের বাছা অত্যাবশ্যক নৌকো 








২৩,৭৫৬ বর্গ কিলোমিটার এলাকা প্লাবিত 
করে, ২.২১ কোটি মানুষের ক্রীবন ভ্তীবিকা বিপন্ন 
করে, এবারের মতো বন্যা বিদায় নিয়েছে। ভেঙে 

দিয়ে গেছে প্রায় ১৯ লক্ষ বসত বাড়ি, কেড়ে নিয়েছে ১৩২০টি 
তান্তা প্রাণ, প্রায় ১৫ লক্ষাধিক বর্গকিলোমিটার কৃষিজমির 
ফসল নষ্ট হয়েছে, সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ ৫৬৬০ কোটি টাকা 
- এসব তথ্য রাজ্জা সেচ-দপ্তর ও অন্যান্য সরকারি 
প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে। পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের 
প্রয়োজনীয় টাকার জনা এখন চলেছে কেন্দ্র ও রাভোর 
কাজিয়া। ‘কেন টাকা দেয় লা' বা 'রাজ্রয হিসাব দেয়না" ইত্যাদি 
চাপান উতোর এখন অব্যাহত। এবারের বন্যায় "বিধির আশিষে 
অমূতের টীকা পড়ে' যারা বেঁচে গেছেন কারা অনেকেই আজও 
প্রায় খোলা আকাশের নীচে ভীবন কাটাচ্ছেন। অভিযোগ 
উঠেছে ত্রাণ নিয়ে দলবান্তির। যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ্রাণের 
ফান্ডে এগিয়ে এসেছিল, তারা আবার নিজেদের কাজে ফিরে 
গেছে। একথা সত) যে বাড়া সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা 
দিয়ে এত বড় বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তবে ত্রাণ 
বন্টনে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। নানা প্রশ্নের মাঝে যে আতঙ্ক মানুবকে ভাবিয়ে তুলেছে 
তা হল __ আগামী বছর কী হবে? সেপ্টে স্বর ২০০১ কি 
আরও এক বিপর্যয় নিয়ে আসবে? বৃষ্টির পরিমাণ আমরা 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। আমরা বদলাতে পারি না আমাদের 
ভৌগোলিক অবস্থান। ছোটনাগপুরের মালভূমিতে প্রবল বর্ষণ 
গুরু হালে আমাদের প্লাবিত হওয়ার সন্তাবনা থেকে যায়। মাত 
চারদিনের বৃষ্টি আমাদের নদী পরিকল্পনা আর বন্যা নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থার অসারতা প্রমাণ করে দিয়েছে! এমন বৃষ্টি হলে 
“আমাদের কিছু করার নেই' গোছের সরকারি মানসিকতা 
সাধারণ মানুষের আস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে। এমন এক 





* লেখক বিশিষ্ট নযী বিজ্ঞানী, অহাপক ও গবেষক 


অবস্থার মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপ না করে একটু ভোবে 
দেখা দরকার এই মুহূর্তে আমাদের কী করণীয়, যাতে আগামী 
দিনে বন্যার তাণ্ডব স্থাস পায়। 

এই উপমহাদেশে গত দুই দশকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জনা 
দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে __ প্রথমত বন্যাপ্রবণ এলাকায় 
নদীর দুই পাড় মাটি দিয়ে উচু করে দেওয়া হয়, যার নাম 
তটবন্ধন বা 0719208721) বর্তমানে পশ্চিমবাংলায় এই পাড় 
বাধ বা তটবন্ধনের দৈর্ঘ্য ১৬.৩০০ কিলোমিটার। সুন্দরবন 
অঞ্চলেই প্রায় ৩.৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাধ রয়েছে। এই সব 
বাঁধ প্রাথমিকভাবে কিছুটা বন্যা নিয়ন্ত্রণ করলেও চীর্থনেয়াদী 
প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিরাপ। যে পলি প্লাবন ভূমিতে সঞ্চিত হয়ে 
জমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিত, সেই পলি ্রুযাগত নদীগর্ভে 
সঙ্চিত হয়ে নদীকে মেরে ফোলেছে। অনেক স্থানেই নদীখাত 
পার্শ্ববর্তী জমির তুলনায় উঁচু হয়ে উঠেছে। সুন্দরবনে 
জোয়ারের সময় নদীর জল পার্বতী জমি থেকে প্রায় দুই 
মিটার উঁচুতে উঠে যায়। ফলে নষ্ট হয়ে গেছে স্বাভাবিক নিকাশি 
ব্যবস্থা, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। বনা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত বাঁধ এখন বন্যার অন্যতম কারগ। 

দিতীয়ত, বহুমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে স্বাধীনত্য উত্তর কালে 
ভারতে ৩,৩০৩টি বড় বাঁধ নির্মিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই 
আসুরিক প্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বন্যা নিয়স্তরণ। এমনই 
একটি প্রকল্প হল ডি. ভি. সি। পশ্চিমবাংলার অন্য দু'টি নদী 
প্রকল্প হল ময়ূরাক্ষী ও কংসাবতী। এছাড়া রয়েছে ফারাকায় 
গঙ্গার ওপর ২.৬৪ কিলোমিটার দীর্ঘ অতিকায় ব্যারেজ। 
সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার গাজলভোবায় তিস্তা নদীর ওপর 
একটি ব্যারেজ তৈরি হয়েছে। এছাড়া হীরভূমে রয়েছে মযূরাক্ষী 
নদীতে তিলপাড়া, ভ্বারকা নদীতে দেউচা এবং ব্ৰাহ্মণী নদীতে 


বৈধড়া ব্যারেজ । অজয় অববাহিকার হিংলা জলাধারও বিশেধ ২ 
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থা 


উদ্লেখযোগা। ফারাক্কা ছাড়া অন্ন সবক্ষোত্রেই সেচ বাবস্থার 
প্রসারই ছিল এই ননী প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ডি. ভি. 
সি. প্রকা্জে বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য যুক্ত হয়েছিল। সবক্ষেযেই 
ন্রীখাত রুদ্ধ করার দীর্ঘমেয়াদী ফল হয়েছে ভয়ন্কর প্রবহমান 
জলের গতিরুদ্ধ কারে যে সব বিশালাকার জলাধার তৈরি 
হয়েছে, অবিরাম পলিসঞ্চায়ের ফলে সেগুলি আন্ত বন্ধ ভলায় 
পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই বাধ থেকে ছাড়া জলে ভেসে 
যাচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাক৷। অভিযোগের ত্রমী উঠেছে এই সব নদী 
প্রকল্পের দিকে। ডি ভি সি প্রকল্পের আংশিক রাপায়ণের পর 
নিশ্ন দামোদর অববাহিকায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে _ 
এ অভিযোগ বহু মানুষের । এ অবস্থায় কি আমরা একেবারেই 
অসহায়? না, এমন হতাশাবাদী হওয়ার কোনো কারণ নেই। 
কিছু কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে আগামী দিনে এমন বিপর্ঘর 
এড়িয়ে যাওয়া থাবে। 

জল সংরক্ষণ 


রাজ্য সেচ দপ্তরের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী সেপ্টেম্বর 
(২০০০) মাসের ১৮-২১ তারিখের অবিশ্রান্ত বর্ষণে 
পপ্চিমবাংলা ও বিহার সংলগ্ন মালভূমি ও রাঢ সমভূমি থেকে 
জল নেমে এসেছিল প্রায় ৩৬ লক্ষ একর ফিট বা ৪৪৪ কোটি 
ঘনমিটার । ডি ভি সির অধীন মাইথন, তিলাইয়া, পাঞ্চেত, 
কোনা"র জঙ্গাধারের সশ্রিলিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মাত্র ১২৭ 
কোট ঘনমিটার ম্যাসাঞ্জোর বা কংসাবতী জবাধারে বন্যার 
অরলধারণের স্থান নেই। বোরো চাষের জন্য জলের যোগান 
দিতে এই সব জলাধার জুলাই-অগাস্ট মাসে পূর্ণ করে রাখা 
হয়। ফলে সেপ্টেম্বর মাসে একটি দুই বা তিন দিনের অতিবৃষ্টি 
পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। পশ্চিমী দেশে অনুরূপ কয়েকটি 
বাধ ভেঙে নদীকে আবার মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ধনী 
দেশের মতো বিলাসিতা আমাদের মানায় না। আমাদের ভাবনা 
বর্তমান জলাধারগুলোকে অক্ষু রেখে কী ধরনের সংশোধনী 
বাবস্থা নেওয়া যায়। রাল্য সেচ দপ্তরের হিসাব মেনে নিলে 
এবারের অতিবৃষ্টি থেকে সৃষ্ট ৪৪৪ কোটি ঘন মিটার জলের 
মাত্র ১২৭ কোটি ঘন মিটার জল সংরক্ষণ করা সপ্তব ছিল। 
জলাধারের আয়তন আরও বৃদ্ধি করে ধারণ ক্ষমতা! বৃদ্ধির 
জনবিরোধী প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যন্ত আদিবাসীদের গ্রাম 
গ্লাধিত করে অববাহিকার দিশ্াংশের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির 
অমানবিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আজ বহু মানুষ সোচ্চার। সর্দার 
সরোবর বাঁধের উচ্চতা আরও বৃদ্ধি করার সপক্ষে সুপ্রিম 
কোর্টের রায়ের পর ভারতের রাষ্ট্রপতি এক বিবৃতিতে বলেছেন 
-_ বড় বাধ যেন আর কোনো ছুমিপুত্রকে গৃহহীন না করে" 
এবারের বন্যার পর পশ্চিমবাংলার অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন _ 





সব জরঙ্গাধার থেকে এযাবৎ সঞ্চিত পলি তুলে ফেলা হবে। 
কিন্তু বাজ্য সেচ দপ্তরের প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক নথিতে 
ভানানো হয়েছে _- Dredging of rescrvoirs is ncither 
cost effective nor a practical proposal.'"i এমত 
অবস্থায় ছোট ছোট জঙাধারে জলসংরক্ষণের সনাতন 
পদ্ধতিতেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। ভাগীরহী গগলী নদীর 
পশ্চিমের উপনদীগুলির অববাহিকার মোট আয়তন প্রায় 
৫৫০০০ বর্গকিলোমিটার; এর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মালভূমি । 
এই অববাহিকা ছুড়ে প্রতিটি এক লক্ষ ঘনমিটার ঢলধারণের 
ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০,০০০ জলাধার খনন করলে ৪০০ কোটি ঘন 
মিটার জল সংরক্ষণ সম্ভব হাবে। যেহেতু এই অববাহিকার 
উচ্চাংশ বিহারের অন্তর্গত, সেই জন্য জল ও পলি নিয়সরণের 
একটি আত্তরাজ্া পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন । বারে বারে বন্যায় 
ভুক্তভোগী বলে পশ্চিমবাংলাকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হতে 
হুবে। মাত্র ৪০০ বর্ণ কিলোমিটার অর্থাৎ সমগ্র অববাহিকার 
০.৭৩ ভাগ জমি ব্যবহার করে এই জল সংরক্ষণ প্রকল্পের 
সফল রাপায়ণ সম্ভব । দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি 
ডলাধার খনন করতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হলে সমগ্র প্রকে 
খরচ হবে ৬০০০ (৬ হাজার) কোটি টাকা। এবারের বন্যার 
ক্ষতির সামগ্রিক জরাসংরক্ষণ প্রকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে 
নদীতে পলির পরিমাণ নিয়স্ত্রণ করবে, ভূগর্ভের জঙপ্তরকে 
সমৃদ্ধ করবে, শুধা মরশুমে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করবে, সর্বোপরি 
সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। 
নদীর পলি নিষ্কাশন বা ড্রেজিং 

প্রতিবছরই বন্যার সময় নানা মহলে নদী খাত ড্রেজিং- 
এর কথা আলোচিত হয়। এই নদীমাতৃক রাজ্যে মনতে যাওয়া 
নদীগুলিকে ড্রেজিং করে এযাবৎ সঞ্চিত পলি তুলে ফেলা প্রায় 
অসন্তব। বিপুল পরিমাণ পলি তুলে রাখার স্থান সংকুলান করা 
সম্ভব নয়। গত তিন দশকে ফারাক্কা ব্যারেজের উজানে সঞ্চিত 
পলি তুলে ফেলার কথা নানা কমিশনে আলোচিত হয়েছে। 
ফারাক! থেকে মানিকচক পর্যন্ত প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, দু' 
কিলোমিটার প্রশস্ত গঙ্গার খাত গড়ে দু'মিটার গভীর করলে 
নিদ্ধাশিত পলির পরিমাণ হবে ১৪ কোটি ঘন মিটার। এ ছাড়া 
ননী খাত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাবে গভীর করলেই ভল প্রবাহের 
পথ সুগম হয় না। ঢাল নির্ভর করে উৎস ও মোহনার উচ্চতার 
পার্থক্য এবং নদীর দৈর্ঘের ওপর জঙ্গীপুরের কাছে ভাগীরতীর 
জলত্তরের উচ্চতা ১২.৮০ মিটার। অর্থাৎ ৫০২ কিলোমিটার 
দীর্ঘ এই নদীটির ঢাল প্রতি কিলোমিটারে মাত্র ২.৫৫ 
সেন্টিমিটার সব নদীই জলের সাথে প্রচুর পরিমাণ পলি বহন 
করে আনে। হুগলী নদীর মোহনায় প্রতি বছর প্রায় ৪১ কোটি 
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টন পলি সঞ্চিত হাঃ। কন্যার সময় প্রাকৃতিক নিয়মেই শুর পলি 
ধুয়ে সাগরে চলে ষায়। কৃত্রিম উপায়ে নদীর কোনো অংশে 
ড্রেক্িং করলে অচিরেই তা আকার ভরাট হয়ে যায়। 
এতদ্সত্তেও বন্যা নিয়ন্ত্রণে ড্রেজিং-এর শ্রয়োজ্ঞলীয়তা অস্বীকার 
করা যায় না। ফারাক্কার উজানে কিছু পরিমাণ পলি প্রতিবছর 
ড্রেজিং করে ব্যারেজের অবরুদ্ধ গেটগুলিকে আবার খুলে 
দেওয়া দরকার । নিশ্বদামোদর এলাকায় ডাকাতিয়া খাল প্রকল্প 
দীর্ঘদিন অসম্পূর্ণ রয়েছে। 

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইছামতীর সব ভেড়ি ও ইট ভাটা সরিয়ে 
ফেলা হবে _- এই সরকারি ঘোষণার পর দীর্ঘ দিন কেটে 
গেছে। বন্দী ইছামতী মুক্তি পায়নি। দক্ষিণবঙ্গে জল নিষ্কাশনের 
দু'টি মাত্র মূল পথ __ একটি ভাগীরতী-হগলী অনাটি ইছামতী। 
১৯৯৮ সালে রাজ্জা সেচ দশ্তর নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে ইছামতীর 
মজে যাওয়া উৎসমুখ কেটে উপ্মুক্ত করে দেয়, কিন্তু নিম্নাংশে 
বাধাগুলি অপসারণের কোনো উদ্যোগ পরবর্তীকালে নেওয়া 
হয়নি। অভিমন্যুর চক্রব্যুহে ঢোকার মতো এ পথেই এবারের 
বন্যার জুল ঢুকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ পায় নি। অবশ্যন্তাবী- 
ভাবে উত্তর চবিবশ পরগনার বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, 
স্বরূপনগর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে জল দাঁড়িয়ে 
ছিল। ফাটোয়ার কাছে ভাগীরঘীর জন নিন্ধাশন ক্ষমতা মাত্র 
১.০৫ লক্ষ কিউসেঞ। কৃত্রিম বাধাগুলি সরিয়ে দিয়ে কিছুটা 
ডেজিং করলে অন্তত ৫০ হাজার কিউসেক জল ইছামতী দিয়ে 
নিদ্ধাশন করা সম্ভব৷ এই কান্তটি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় 
আশারী বর্ষার আগে শেষ করা দরকার। এতে মুর্শিদাবাদ, 
নদীয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনার নিকাশি ব্যবস্থার উন্লতি 
ঘটবে। 

প্রায় প্রতি সেপ্টেম্বর মাসে ভরা কোটালের সময় 
কলকাতা শহর হুগলী নদীর জোয়ারের জলে প্লাবিত হয়। এ 
সময় বৃষ্টি হলে শহরের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। ১৯৯৯ 
সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৩৩০ মিলিমিটার বৃষ্টি সারা কলকাতা 
প্লাবিত করে দিয়েছিল। কলকাতা শহরে ছোত্রারের জল 
অনুপ্রবেশের দুটি পথ __ প্রথমটি সার্কুলার খাল, দ্বিতীয়টি 
আদিগঙ্গা! সার্কুলার খাল রাজাবাজারের আশেপাশে প্রায় 
পুরোটাই দখল হয়ে গেছে, প্রশাসন নির্বিকার। এখন সার্কুলার 
খালের জল নিউকটি খাল, __ কেন্টপুর খাল হয়ে বয়ে ঘাগ্স। 
এ খালটি দীর্ঘদিন কোনো সংস্কার হয়নি, ফলে অল্প বৃষ্টিতেই 
সণ্টলেক, লেকটাউস, বাঙুর, দমদম পার্ক এলাকা প্লাবিত হয়। 
সার্কুলার খালকে দখল মুক্ত করে দিলে কিছু পরিমাপ জোয়ারের 
জল ও পথে প্রবাহিত হবে, উত্তর কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার 
উন্নতি হবে __ এসব কথা সবারই জানা। 
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'টলির নাল! অতীতে শামুকপোতায় বিদ্যাধরী নহীতে যুক্ত 
ছিল। কিন্তু গড়িয়ার পূর্বদিকে এই নিকাশি খালটি সম্পূর্ণ মজে 
গেছে, হারিয়ে গেছে বিদ্যাধরী নদী। তাই জোয়ারের ভল 
আদিশঙ্গা দিয়ে প্রবেশ করে বেরিয়ে থেতে পারে না, প্লাবিত 
হয়ে যায় দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা । ১৯৯৯ সালে 
গ্লাবন বয়ে গিয়েছিল তৎকালীন মুখামন্ত্রী থেকে মেয়র, সবাই 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন __ সব খালি ড্রেজিং করে নিকাশি 
বাবস্থার উন্নতি ঘটালো হবে। অতীতের অনেক প্রতিশ্রুতির 
মতো এসব কথাও প্রশাসকরা নানা ব্যস্ততায় নির্ভূলভাবে ভুলে 
গেছেন। নিকাশি ব্যবস্থায় পূর্ব কলকাতার জংাভূমির গুরুত্ব 
অপরিসীম। গত কয়েকদশক ধরেই নগরায়ণের চাপে এই 
জলাভূমি হারিয়ে ঘাচ্ছে। সপ্টলেক দিয়ে যে সর্বনাশের সূত্রপাত 
হয়েছিল রাজারহাট উপনগরীতে তার শেষ নয়। “জমি সদাগর 
আবাদের জি খাচ্ছে সমানে চেটে '' __ এই পথে হাঁটলে 
কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। 
জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ 

মুর্শিদাবাদে জলগ্গী নদী উৎসমূখে গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছে। ভৈরবনাথে একটি শাখা নদী মুর্শিদাবাদের আখেরিগঞ্জে 
প্রা থেকে বেরিয়ে মুক্তাপুরে জলঙ্গী নদীতে মিশেছে। ভরা 
বর্ষায় সর্বোচ্চ প্রায় ৫৭ হাজার কিউসেক জল ভৈরব নদী দিয়ে 
জলঙ্গীর দিকে প্রবাহিত হয়। ১৯৮৯ সালে গঙ্গা বন্যা নিয়া্প 
কমিশনের রিপোর্টে আখেরিগঞ্জে একটি হেড রেশুলেটর তৈরি 
করে পল্লার জলের অনুপ্রবেশের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব 
করা হয়েছিল। এই কাজটি অত্যন্ত জরুরি হলেও তা আজ 
পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্লা যখন দু 
কুল ছাপিয়ে ওঠে, তখন মাথাভাঙা-চুণী দিয়ে অস্তত ২০ 
হাজার কিউসেক জল ভাগীরধীর দিকে প্রধাহিত হয়। মাথাভাঙা 
নী নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা 
ইছামতী নামে দক্ষিণ দিকে উত্তর ২৪ পরগনায় প্রবেশ করছে, 
অন্য শাখাটি চুনী নামে ভাগীরতীতে মিশেছে। মাথাভাঙার 
উৎসমূখটি বর্তমানে বাংলাদেশের ভিতরে অবস্থিত বলেই 
ওখানে কোনো হেড রেগুলেটর স্থাপন করা সন্তব নয়। তবে 
মাঙজদিয়া বা কৃষ্ণগঞ্জে উৎস সুখে রেগুলেটর বসালে বর্ষায় 
ইছামতীর প্রবাহ প্রয়োজন মতো নিয়স্্রপ করা ঘাবে। 
বন্যার সময় আশ্রয়স্থান 

রাজ্য সরকার ঘোষণা করেছেন প্রতিটি অঞ্চলে ্লাড 
শেস্টার বা বন্যার সময়ের জন্য আশ্রম স্থল নির্মিত হবে। বন্যা 
আক্রান্ত গুতোকের জন্য ২০ বর্গফুট পরিমাপ স্থান সংকুলানের 


১০ 


জন্য নানতম ৮০০০ টাক প্রয়োজন, অর্থাৎ দু'কোটি মানুষকে 
আশায় দিতে প্রয়োজন ১৬,০০০ কোটি টাকয। ১৯৯৯-২০০০ 
সালের রাজ্য সেচ দপ্তরের মোট বাডেট ছিল প্রায় ৪০০ কোটি 
টাকা। পক্ষান্তরে একটি বাস্তবসম্মত প্রস্তাব হ'ল __ সবকার 
প্রতিটি গ্রামে একটি বা দু'টি খেলার মাঠ মাটি ফোঙে আনেকট। 
উঁচু ঝরে রাধুন। এই মাঠে কায়েকটি টিউবওয়েল বসিয়ে পানীয় 
জলের ব্যবস্থা করে দিন। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মজে যাওয়া 
নদীখাতগুলি থেকে পলি তুলে অনেক কম খরচে সহজেই এই 
কাক্ত করা যায় । বছরের অন্যান্য সময় এ মাঠ খেলা ও অন্যান্য 
কাকে ব্যবহৃত হতে পারে। 
বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন 

এবারের বন্যা প্রমাণ করেছে রাজ্য সেচদপ্রর ও 
আবহাওয়া দপ্তরের মধ্যে কোনো সমন্বয় ছিল না। রাজ্য 
সরফারের অভিযোগ আবহাওয়া দপ্তর বৃদ্টিপাত সংক্রান্ত 
আগাম সতর্কতা দেয়নি বলেই এমন বিপর্যয় ঘটোছে। 
আবহাওয়া দপ্তর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের মতে 
সেপ্টেম্বর মাসের ১৩, ১৪ ও ১৭ তারিখে আগাম ভ্ঞানানো 
হয়েছিল যে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবাংলায় প্রবল বর্ষণ হতে পারে। 
এই সব অভিযোগ __ প্রত্যাভিযোগের সত্যতা নিরূপণের 
সামর্থ আমাদের নেই তবে একথা নিশ্চিত যে দুটি সরকারি 
দপ্তরের মধ্যে এমন সমগ্থয়ের অভাব ঘটলে সাধারণ মানুষের 
নিরাপত্তার অভাব ঘটবেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজা সেচদপ্তর 
দাবি করেছে এবারের বৃষ্টি গত এক শতাব্দীর সব রেকর্ড ল্লান 
করে দিয়েছে। এ বিষয়ে প্রকাশিত নথি ও পদস্থ 
আধিকারিকদের বক্তব্যে আশ্চর্যজানক স্থবিরোধিতা লক্ষ্য করা 
খায়। বন্যার কারণ সম্পর্কে রাজা সেচ দপ্তরের প্রকাশিত 
একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে সেপ্টে স্বর মাসের এ দুঃস্বপ্নের 
চারদিনে মধুরাক্ষী ও অজয় অববাহিকা্স বৃষ্টি হয়েছে 
ষথাক্রমে ১০১৫ ও ৭৯৬ মিলিমিটার। অপরদিকে নভেম্বরে 
(২০০০) এক বেতার বিবৃতিতে মেচদপ্তরের একজন পদস্থ 
আধিকারিক জানিয়েছেন যে পশ্চিমের মালভূমির প্রায় 
১৭,১৪২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রবল বর্ধণের ফলে 
জাল নেমে এসেছিল প্রান ৩৬ লক্ষ একর ফিট বা 88৪ কোটি 
ঘন মিটার। কিন্তু উল্লেখিত এ অঞ্চল থেকে এ পরিমাণ জল 
সৃষ্টি হতে প্রয়োজন হয় মাত্র ২৬০ ছিলিমিটার বৃষ্টি। 
আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে & সমর মন্রাক্ষী ও অজয় 
অববাহিকার বৃষ্টি হয়েছে ২৪৮ মিলিমিটার। 

ডি ভি সি নিয়ন্ত্রিত দুর্গাপুর ব্যারেজ ও রাজ্য সেচদপ্তর 
নিয়ন্ত্রিত তিলপাড়া ব্যারেন্জ থেকে জল ছাড়ার মধোও সমন্বয় 
থাকা দরকার, কারণ সব জলই নেমে আসে ভাগীরহী-হগলী 





নদীতে। তিলপাড়া থেকে ছাড়া জল হিজল বিল হয়ে 
ভাগীবন্ীতে নেমে আসে, আর দুর্গাপুর ব্যারেন্ডের জল 
সুণেশ্বরী ও দামোদর হয়ে যথাক্রমে গেওখালি ও উলুবেডিয়ায় 
হুগলী নদীতে যেশে। লক্ষা রাখা দরকার দুটি জলল্রোত যেন 
একই সময় উলুবেড়িযা__-গেওখালিতে না আসে। একথা 
নিশ্চিত যে, জলাধারের বর্তমান ক্ষমতা অক্ষু্ থাকলে 
প্রতিবর্ষায় কম বেশি জল ছেড়ে দিতেই হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে 
মানুষকে আগাম সতর্কতা দেওয়া বাধ্যতামূলক হলেও, এই 
কাজটি সঠিক ভাবে করা হয় না। তিলপাড়া ব্যারেজের মীচে 
যে মদুরাক্ষী নদী ৩০ হাঙ্জার কিউসেক জ্রলও ধারণ করতে 
পারে না, সেই খাত দিয়ে যদি ২.৫৬ লক্ষ কিউসেক জপ বয়ে 
যায় তবে তাণ্ডবের মাত্রা অনুমান করাও কঠিন। স্বাভাবিক 
ভাবেই হীরভূমের বুজুং, গামারী, ভাবনা ইত্যাদি গ্রামে আজ 
একটি পাকা বাড়িও দাঁড়িয়ে নেই, কাচা বাড়ির পরিণতি 
সহজেই অনুমেয় । জলাধার থেকে ভুল ছাড়া যদি নিতাঙ্তই 
অপরিহার্য হয় ভবে সতর্কতা জ্তারির বিবয়টি আরও 
ব্যাপকভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হবে। সর্বোপরি মূলত 
সেপ্টে স্বর মাসেই পশ্চিমবাংলায় বন্যার তাণ্ডব শুরু হয়। 
পশ্চিমের উপনদীগুলি নেমে এসেছে _ বিহারের মালভূমি 
থেকে। নদীর উৎসযুবে বৃষ্টি শুরু হলে সেই জর নদী খাত ধরে 
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উৎস মানৃয __ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০১ 


নেমে আসে ঘণ্টায় ১৮-২০ কিলোমিটার গতিতে। বিহারে 
নদীগুলির উৎস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর কয়েকটি পর্যবেক্ষণ 
কেন্দ্র স্থাপন করে আগাম খবর সংগ্রহ করলে এবং বার্তা পৌছে 
দিলে জলাধার থেকে জল ছাড়ার ব্যাপারে সতর্কতা নেওয়া 
সম্ভব হবে। প্রয়োজ্জনে আগেই কিছু জল ছোড়ে দিয়ে উৎস 
থেকে ধাবমান জলসগ্রোতের ভরনা জলাধারে স্থান সংকুলান করে 
রাখা যাবে। 
আপবাবস্থার বিকেন্ট্রীকরণ 

সড়ক ও রেল পথ বিচিহত্র হলে কলকাতা থেকে প্রত্যন্ত 
গ্রানে ত্রাণ পৌছায় না। বু বেসরকারি সংস্থা এবারের বন্যায় 
প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ 
ব্যবস্থার কনা ত্রাণ পৌছে দিতে অনেক দেরি হয়েছে। এই 
অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় ত্রাণ বণ্টন ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ 
অত্যত্ত জরুরি । প্রতোকটি জেলা সদরে একটি করে আ্রাণকেন্র 
দরকার । বেসরকারি সংস্থাগুলিকে তাদের পছন্দ মতো এলাকায় 
কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। এবারের বন্যার সময় 
নৌকো ও অন্যানা জলযানের অভাব নালা অঞ্চলে অনুভূত 
হয়েছে। প্রতিটি বেলা সদরে ছোট ছোট জবান মজ্ত রাখতে 
হবে। অনাথায় বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার ও ত্রাণ বন্টনে গুরুতর 
ব্যাঘাত ঘটে। 


কৃষি কর্মসূচি 

এবারের বন্যায় রাস্তো প্রায় ১৫ হাজার বর্ণ কিলোমিটার 
কৃষি জমির ক্ষতি হয়েছে। বন্যার জল৷ নেমে যাওয়ার পরও 
কৃষকরা চাষের কাড গুরু করতে পারেনি। তাদের না ছিল 
প্রয়োজনীয় মূলধন, লা অন্যান্য সরঞ্জাম। বন্যার ডল নামার পর 
বীজতলা বা নার্শারি বেড তৈরি করতে অনেক দেরি হয়ে যায় 
বলে ফসল রোপণের সময় পেরিয়ে যায়। বন্যাপ্রবণ এলাকায় 
নৌকো বা ভাসমান পাটাতনের ওপর বীজতলা তৈরি করে 
রাখলে বন্যার জল নেমে যাওয়ার সাথে সাথেই রোপণের 
কাজটি শুরু করা যায়। এর সাথেই চাই সুবিধাজ্জনক শর্তে ক্ষণ 
দানের বাবস্থা। আশার কথা, কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা 
গ্রামাঞ্চলে কু গুণ (00510 015৫8) প্রকল্প চালু করেছে। কিন্ত 
এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। 

এবারের বন্যা পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ও সংস্কৃতি 
বিপর্য্ত করে দিয়েছে। এই ক্ষতিপূরণ হয়তো অসন্ভব। 
পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আবার 
বর্ষা এসে যাবে। তাই শ্বপ্নমেয়াদী বন্যা নিয়প্্রণ ব্যবস্থা সমূহের 
কান এখনই শুরু করা পরকার। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা সম্পর্কেও 
ভাবনা শুরু হোঝ। ভবিষ্যতে হাজার মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে 
আমাদের যেন বলতে না হয় _. “বড্ড বেশি মানুষ গেছে 
বানের জলে ভেসে।" 





এবারের ২০০০ সালের বন্যায় রেললাইন বা 
রেলব্রিজ ভেক্েছে ২৯৬টা -_ এই পশ্চিমবঙ্গে। 
আবদ্ধ জী বা নদী-উপচানো জল তার আপন স্বাডাবে 


- বেরোবার রাস্তা খোঁজে। সহঞ্জ নির্গমনের পথ পেয়ে 


খরস্রোতা গল ওই ২৯৬টি রেলের বাধা বা অবরোধ 
ভেঙে বেরিয়েছে। বিধ্বংসী কাণ্ড হলেও এটা প্রকৃতির 
একটা সংকেতও ছিল বটে। বছরের পর বছর নদীখাত 
ভরাট হতে দিয়ে, যেখানে সেখানে চর ফেলতে দিয়ে, 
নদীপথ রুদ্ধ করে অপরিকল্পিতভাবে ট্রেন যাওয়ার 
লাইন পেতে দিয়ে, নদীকে অন্যায়ভাবে বেঁধে দেওয়া 


_ এবং নদীর চলার পথে বাধা তৈরি করার পর বন্যার 


কন্ধ জলে যখন আমরা অসহায়ভাবে কপাল 
চাপড়াচ্ছি, তখন নদী নিজেই ওই ওই রেলভাঙা 
জায়গাগুলো দেখিয়ে দিয়েছিল নীরব নির্দেশে। 
আমাদেরই তৈরি করা বাধাগুলো৷ যে তার সহঙ্গ " 
সরণের পথ, সে কথা এবার বন্যার জলই বলে 
দিরেছিলো। বলেছিলো_-আপাতত এই ২৯৬টা 


|. জায়গা আমাদের বরে যাওয়ার জন্য খোলা রাখতে 


পারতে তোমরা। 
কিন্তু শুনিনি আমরা। গ্রাহ্াই করেনি বিচক্ষণ 
ইন্জিনিয়ার ও প্রশাসকগণ। তাই বন্যার জল সরতেই 
আবার 'নির্মাপে'র কাজ হয়েছে ফ্নত গতিতে, ওই . 
ভাঙা রেলপথের ফাকগুলো আবার ভরাট করে 


, দেওয়া হত্রেছে আগের মতন। অর্থাৎ জাল যে 
- প্রতিবন্ধকতাগুলি সরিয়ে ভেঙে তার প্রবাহপথ খুঁজে 
.. নিরেছিলো, সেখানে আবার বাধাগুলো, গতিরোধ, 


করার ক্যবস্থাগুলো পূর্ণোদ্যনে পুননির্মিতি হয়েছে, 


. “কোনো ভবিষ্যত না ভেবেই। 
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এগিয়ে আসতে পারেন। 


১৯৫৪-র পর থেকে বন্ধ কমিটির বন্ধ সুপারিশ কার্যকর করা হত নি। সানৃহিক বন্যারোধ সরকারের সাধ্য নয়: সনিচ্ছা ও দূবদর্শিতারও 
সমূহ অভাব। এই নিবন্ধে আশু করদীয় বারোটি বিষয় কলা হয়েছে __ বাস্তব পরিস্থিতির কথা মনে রেখে এছাড়া ভাপংতাকন 
ব্যবস্থাপনার (4153516 75/538577৫1/) প্রতি গুরুর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরক্তারি উদদীন বা সিদ্বাতিতে নিশ্চেষ্ট হয়ে না 
থেকে প্রতি বছর বন্যা প্রবণ অঞ্চলে বর্ষার আগে চেতনা-শিবির করা হাত সব'নীয সানুষাদের নিয়ে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও গপসংগঠনগুঙ্গি 








সাধারণ জন বিশ্রাত্ত। একথা অবশ্য 
ঠিক যে এমন দীর্ঘস্থায়ী প্লাবন এ- 
রাজ্যে সম্প্রতি দেখা যায় নি। 

যে কোনো বন্যায় বৃষ্টি অবশ্যই 
মূল কারণ। বর্ষণ যখন ব্যাপক ও 
প্রবল হয়, তখন সেই অতিরিক্ত জলভার বইবার সামর্থ্য এ- 
রাজ্যের নদীগুলির থাকে না। এবারের বন্যায় আর একটি 
বাড়তি ব্যাপার ঘটেছে। সন্নিহিত কয়েকটি নদীর নির্গম ক্ষেত্রে 
(catchment) একই সঙ্গে প্রবল ধারাপাত হয়েছে। নির্গম 
ক্ষেত্রগুলি এর ফলে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এই প্রবল 
জলভার বহনের সামর্থ এ রাজোর নদীগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে 
ফেলেছে। আসলে নদী ব্যবস্থাপনা বলতে যা বোঝায়, তার 
উপযোগিতা রাজ্য সরকার কখনোই তেমন করে বোঝেন নি। 
এপর্যন্ত যা হয়েছে তা হল কতকগুলি বহুমুখী নদী-পরিকল্পানা। 
দামোদর, ময়ূরাক্ষী, কংসাবতী, তিস্তা প্রভৃতির মত যে কয়েকটি 
প্রকল্প রাপায়িত হয়েছে, তাতে বন্যা প্রতিরোধক ব্যবস্থার স্থান 
বিশেষ নেই। একমাত্র দামোদর - প্রকল্পে বন্যার জল ধরে 
রাখার ব্যবস্থা আছে। এখানে বন্যার জন্য জল ধারণের 
সামর্থ্যের পরিমাণ ১০.৫ লক্ষ একর-ফুট। ময়্রাক্ষী ও 


লেখক বিশিষ্ট জলবিজঞানী। ক্যালকাটা পোট /স্টের হাক্তন শান হাইসুলিক ইন্জিনিয়ার 





" কংসাবতী প্রকল্পে বন্যা রোধের জনা কোনো স্বতন্ত্র বাবস্থাই 


নেই। তিস্তা প্রকল্পও সেচ-ভিন্তিক। আর ফারাক্কা প্রকল্পের 
উদ্দেশাই তো আলাদা! 

একথা সকলের জানা যে পলি জমে ভমে নদী তার 
ধারণ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যেখানে দুই নদীর সম্মিলন, 
সেখানে প্রধানতর নদীটির ভলম্তর ওপরে থাকলে অনা নদীর 
জল নির্গমনের পথ খুঁজে পায় না। উপনদীটির জল তখন তার 
দুই তীর উপচে সল্লিহিত জমি প্লাবিত করে। ভূ-তন্ীয় বিচারে 
হিমালয় অপেক্ষাকৃত নবীন পর্বতশ্রেণী। এর ওপরের হৃ-স্তর 
ক্ষয়প্রবণ। ফলে হিমালয়-উন্তৃত সব নদীর প্রবাহেই পলিকণার 
আতিশয্য। এছাড়া আছে এসব নদীর প্রবাহ পথ পরিবর্তনের 
প্রবণতাও ৷ নদীর পথ পরিবর্তন মানেই ভূমিক্ষয় এবং পলি- 
ভারের বৃদ্ধি। নদীর গতিপথ বদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানুষ 


ছবি : বাবন গাঙ্গুলি 
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তার কৃবিকর্মের ধরন পালটে ফেলে, নিজের সুবিধার জন্য 
অযথা ননীর স্বাভাবিকতায় ব্যাঘাত ঘন্টায়। এসবই পলি-ভার 
বৃদ্ধির কারণ। ভূ-তত্বীয় কারণে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের 
নমদীগুলির চেয়ে উত্তর ভারতের নদীশুলি তেমন সুস্থিত নয়। 
ভূম়ি-ব্যবহার ও উদ্নয়ন-মূলক কাজকর্মে সুষ্ঠু পরিকল্পনা না 
থাকলে ভূতল জলের প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটে। ঠিক তাই হয়েছে 
আমাদের দেশে। জনসংব্যার অতিরিক্ত চাপে কোনো 
পরিকল্পনাই সুষ্ঠুভাবে ঠিক শ্রায়গায় করা যাচ্ছে না। তাৎক্ষণিক 
প্রয়োজনই আক্ত অগ্রাধিকার পাচ্ছে। 

বন্যার আরেকটি বড় কারণ ভূ-পৃষ্টে জল-নির্গমনে বাধা। 
এই প্রতিবন্ধকতা অনেক জায়গায় রেল-বীধ ও সডক-বাধে 
অপর্যাপ্ত ও অপরিসয় কালভার্টের জন্যও হয়ে থাকে। আসলে 
আগে জমির স্বাভাবিক ঢালের দিকে তেমন নজর না দিয়েই 
রেলপথ ও সড়ক নির্মাণ করা হত। স্বাধীনতার আগে এটাই 
বন্যার একটা বড় কারণ বলে বিজ্ঞানাচার্য মেঘনাদ সাহা 
বলেছিলেন। অতিরিক্ত জলসেচও তাড়াতাড়ি জল না সরার 
একটা কারণ। জমি বেশি জল পেয়ে সংপৃক্ত থাকলে ভূগর্ভে 
জল ঢুকতে পারে না। 

পশ্চিমবঙ্গে বন্যার কারণ নির্ণয় করতে গেলে এলাকা- 
ভিত্তিক বিশ্লেষণ দরকার। উত্তর বঙ্গের সব নদীই পার্বত্য এবং 
বক্পূত্র-শ্রভাবিত। মধ্য বঙ্গের নদীর প্রকৃতি এবং একেবারে 
দক্ষিণে সমুদ্র সমীপে নদীর আচরণ আবার অন্যরকম। গঙ্গা- 
ভানীরতী-হগলিই পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতমা নদী এবং সেই সঙ্গে 
মুখ্য আলনিগমন-প্রণালীও। হলদিয়া থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত 
এই নদীর অংশটি জাতীয় জলপথ নং ১ হিসেবে ঘোষিত 
হয়েছে অনেকদিন। সুতরাং এটির রক্ষণের দায়িত্ব কেন্্রীয় 
সরকারের হওয়া উচিত, এবং কিছু কাজ নিশ্চই হয়। তুলনায় 
পশ্চিমবঙ্গের নদী-উপনদীই অবহেলিত। দক্ষিণে দামোদর, 
শীলাবতী, স্বারফেস্বর, কংসাবতী, হলদি, ইছামতী এবং মধ্যবঙ্গে 
অজয়, ময়্রাষ্ষী, জলঙ্গী, চুনী, পাগলা, দ্বারকা প্রভৃতি সব নদীর 
বহনক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে নদী-ব্যবস্থাপনায় 
অবহেলার ফলে। অবশ্য নদী-বাবস্থাপনা কথাটা বলতে যত 
সহজ, তা করে তোলা! প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষও বটে। এছাড়া 
বাঁধের জঙাধারগুলির ধারণ-ক্ষমতাও প্রচুর কমেছে। 
জলাধারগুলির ধারপ-সামর্থা গড়ে প্রায় ৪০% কমে গিয়েছে। 
ফলে, জল ধরে রাখতে না পারায়, জল ছাড়ার প্রবণতা গিয়েছে 
বেড়ে। নদীর নিগর্ম-ক্ষেত্রের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নদীবক্ষে পলি- 
সঞ্চয় প্রতিহত করে। এ ব্যাপারটার ওপর পরিবেশবিদ্রাও 
জোর দিচ্ছেন। বিশেষ করে কংসাবতী, শীলাবতী ও 
ারকেস্বরের নিগম ক্ষেত্রে 'হরিদায়ন' বা সবুজের সৃষ্টি করা 
আগু দরকার। 


কেন্দ্রীয় সরকার ও রাল্য সরকার ১৯৫৪-এর পারে বছ 
কমিটি গঠন করেছেন বন্যা নিয়ন্ত্রণের জনা। সে-সব কমিটির 
সুপারিশ তেমন শুরুত্ব পায় নি। এ-ব্যাপারে রাজা সরকার 
বিভিন্ন সময় নানা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। সেগুলি সবই 
বিপুল ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্প; বায়-সুবিধার (Cost-benc॥) 
আনুপাতিক হিসাব কবলে সেগুলির ছাড়পত্র পাওয়া কঠিন। 
কতকগুলি স্ল্পমেয়াদি কাজ অবশাই হাতে নেওয়া খায়। এবং 
সেটাই এখন জরুরি। পাশাপাশি প্রণীত বড় বড় 
পরিকল্পনাগুলির অগ্রাধিকার স্থির করে একে একে হাতে নিতে 
হবে রাজ্য ও কেন্দ্রের ব্যয় সাধাতা বিচার ক'কে। 

স্ব্পমেয়াদি কান্ত যেগুলো অবিলম্বে হাতে নেওয়া খায় 
সেগুলো হল _ 

(১) অসংরক্ষিত এলাকায়, যেগুলিতে সাধারণত 
সেপ্টেম্বরে ষন্যা হয়, সেখানে সেচের জলে ধানের চাষ করা) 
বিকল্প শস্য চাষের কথাও ভাবতে হবে বন্যার সন্তাব্য সময় 
বিচার ক'রে। 

(২) এ-বাজ্যে খাল-বিলের সংখ্যা নেহাত কম নয়। 
এদের অধিকাংশই নদীর বিচ্ছি্ন অংশ। এইসব খাল-বিলগুলি 
মজে এসেছে। জল ধ'রে রাখার ক্ষমতা এদের কমে এসেছে। 
এইসব জলা জমি সংস্কার করলে বর্ধ। ও বন্যার জ্রল অনেকটা 
আটকানো ধাবে। পঞ্চায়েত-গুলির মাধ্যমে একাজ করা যেতে 
পারে। অন্য সমপ্প এতে মাছের চাব ও ক্ষুদ্র সেচের কাজ চলতে 
পারে। সব নদীর যুগপৎ সংস্কার করা বিপুল ব্যয়সাধ্য। তাছাড়া 
উত্তেলিত পলি ফেলার জায়গাই বা কোথায়? 

(৩) যে সব কান্ত সেচদপ্তর ইতিমধো হাতে নিয়েছে, 
সেগুলির দ্রুত রাপায়ণ ভরুরি। 

(৪) বাস্তবসম্মত বন্যারোধক পরিকল্পনা তৈরি করতে 
গেলে নদী সংক্রান্ত নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য রাখা জরুরি। নদীর 
গর্ভতলের জরিপ, স্রোত-সাক্রাত্ত তথ্য, বিভিন্ন ফতুতে প্রবাহ 
বেগ ও পথের তারতম্য, নদীর পাড়ের ভাঙনের পরিমাণ 
ইত্যাদি নানা তথ্য প্রতিবছর নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করে একটা 
তথ্য-ভাণ্ডার (4443) তৈরি করতে হবে। বধ, ব্যারাজ 
(সরন্ধ বাধ) ও তাদের ভলাধারগুলি সম্বন্ধেও তথ্য সংগ্রহ করা 
আবশ্যিক। পলির প্রকৃতি ও পরিমাণ নদী ভেদে এক এক 
রকম। এ-সক্রোস্ত তথ্যও সংগ্রহ করতে হবে। উপগ্রহ চিত্র দূর 
সংবেদ ভ্রক্রিয়ায় (emote sensing (০০194৩) বিঙ্লোবণ 
ক’রেও নদী সংক্রাপ্ত অনেক খবর জানা সম্ভব । দুর্ভাগ্যের কথা, 
এব্যাপারে কাজ তেমন হয় নি। জরুরি ভিত্তিতে এ কাজ 
অবিলম্বে শুরু করা দরকার। 
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১৪ 


€৫) গুরুত্বপূর্ণ জল-নির্গমন প্রকল্পগুলিকে চিহ্নিত করা 
দরকার। সুন্দরবনে নদী ও খাড়িগুলির সংস্কার, মমূরাক্ষী- 
বাবল্গা-দ্বারকার জন্য বন্যারোধক ও ডল নির্গমন প্রকস্ত, 
ইছামতী-চুলী-জলঙ্গীর সংস্কার, প্রভৃতি প্রবস্পগুলিকে হাতে না 
নিয়ে উপায় নেই। 

(৬) সবচেয়ে জরুরি -- বন্যাধ্রবণ নদীগুলির 
নিগমিক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা, ভূমি-সংরক্ষণ ও শম্পহীন ক্ষেয়ের 
হুরিদায়ন। একাজ বিভিন্ন পর্বে হাতে নিতে হবে। পলির উৎস 
দিন করতে পারলে নদীর গরকষমতার তেন অনি হবে 
না, বন্যার সন্তাবনাও অনেক কমে যাবে। 

(৭) নী খাতের সংল এলাকা দখল যুক্ত করতে হবে 
_ প্রয়োজনে আইন করে। 

(৮) প্রতিটি বাধ ও ব্যারাজের সঞ্চালনের (০2107) 
ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে। ডি. ভি. সির 
বাঁধ ও ব্যারাক্তণুলির ক্ষেত্রেই কেবল এই ধরনের নির্দেশিকা 
বর্তমানে আছে। 

(৯) দেখা গিয়েছে সেচ দপ্তর কাজ গুরু করে ঠিক বর্ধার 
শুরুতে। সব কাজ খাতে জানুয়ারি থেকে শুরু 
করে অন্তত জুন মাসের মধ্যে শেষ হয়, তা নিশ্চিত করা 
দরকার। 

(১০) যেসব ড্রেনেজ সুইস (413138৫ 51৬i০০) আছে 
সেগুলি সঞ্চালনের কোনো নির্দেশিকা নেই। এই নির্দেশিকা 
তৈরি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে প্রতিটি ডনেজ সুইস যাতে 
সচল থাকে তার দিকে নজর দিতে হবে। 

(১১) দেচ দণ্ডযরের রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে 
অবিলম্ছে শক্তিশালী স্বশাসিত একটি সংস্থায় পরিণত করতে 
হবে। মনে হয়, সেচদপ্ররের আওতার বাইরে থাকলেই এটি 
ভালো কাঞ্জ করবে। বিস্ময়ের কথা, রাজো বন্যার 
পৌনঃপুনিকতা সত্বেও সেচদপ্তরের এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব 
নিয়ে কেউই প্রশ্ন তোলেন নি। অথচ ভীবণভাবেই তোলা উচিত 
ছিল। 

(১৯) প্রথম বর্ধার পলি-সংপৃক্ত জল৷ খালি-করা বাঁধের 
জলাধারে জমতে না দিয়ে বের করে দিলে জলাধারের 
ধারণক্ষমতা ভরা বর্ষায় কিছুটা বাড়তে পারে। বাধ ও 
ব্যারাজের সপ্চালনে এ ধরনের নির্দেশ রাখা যেতে পারে। 

একটা কথা মনে রাখা দরকার __ নদীর তীরে বাঁধ দিলে 
বন্যা সাময়িকভাবে রোধ করা গেলেও আখেরে তা কিন্তু নদী- 


গর্তে পলি সঞ্চয়ে সাহায্য করে। এইসব বীধ নির্মাণ করা উচিত 
নঙীর প্লাবন সীমায় অথচ বাধ সচরাচর দেওয়া হয় তুটসীমার 
ভেতরে সুস্দরবনের জমিদারি বাধগুলগি বস্তুত নাতলা প্রভৃতি 
নদীর বিনাশকেই ত্বরান্বিত করেছে। তাই নদী বাঁধ দেওয়ার 
আগে যথেষ্ট ভেবে-চিস্তে দেওয়া দরকার। বাঁধ নির্মাণের ক্রুটি 
অনেক ক্ষেত্রেই বন্যারোধে ব্যর্থতার একটা বড় কারণ। নির্মাণ 
ও মেরামতি ঠিক মত ও ঠিক সময়ে হলে কান্ত আনেক ভাল 
হতে পারে। 

বন্যার বিষয়টি এত ব্যাপক যে স্বল্প পরিসরে সমাধান সূত্র 
নির্দেশ করা কঠিন। এই নিবন্ধে আশু করণীয় বিষয়গুলির 
ব্যাপারে একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। আসলে প্রয়োন্তন 
সনিষ্ঠ ও দূরদর্শী ভাবনার, এবং ভাবনা-রূপায়ণের সদিচ্ছার। 
প্রতি বছর স্বাভাবিক বন্যা সাধারণত অসংরক্ষিত এলাকায় হয়। 
নদীর সান্নিধ্য মানুষ আদিকাণ থেকে কামনা করে এসোছে। 
মানুষ চায় মীর ধারে ঘর বাঁধতে। নদীর তীরের জমিতে 
কৃষিকাজ করে জীবন ধারণ করতে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন এরাই 
বেশি। সত্যি বলতে কি. সামৃহিক বন্যারোধ কোনো সরকারেরই 
সাধ্য নয়, এবং তা কামাও নয়। কারণ বন্যা শুধু অবিমিশ্র 
অভিশাপ নয়, এর কল্যাণকর দিকটাও কিন্তু একেবারে উপেক্ষা 
করা যায়না! তবু বন্যার পূর্বাভাস যথাসময়ে জানার অধিকার 
মানুষের আছে। স্থানীয় আবহাওয়া-কেন্দ্রুলির সংখা তাই 
বাড়াতে হবে, সেচ-দপ্তরের সঙ্গে এইসব কেন্দ্রের সংযোগ 
নিশ্চিত করতে হবে। বন্যার সময় বিভিন্ন বন্যাগ্রন্ত অঞ্চলের 
খবর ঘন ঘন প্রচার করাও জরুরি, সেই সঙ্গে বানে-ভাসা 
মানুষদের করণীয় আচরণবিধিও। প্রচার-মাধামগুলিকে এ 
ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিবছর বর্ষার আগে 
আপৎকালীন ব্যবস্থাপনাকে (disaster management) আও 
তেমন গুরুত্ব এদেশে দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে বন্যাপ্রবণ 
অঞ্চলে চেতনা-শিবির করা যেতে পারে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি 
এব্যাপারে অগ্রনী ভূমিকা নিতে পারে! জেপাস্তারে বন্যার জন্য 
সরকারি প্রস্তুতিতে গলদ ও অপর্যাপ্ততার ব্যাপারে সতর্কতা 
দরকার। অনেক সময় দেখা যায় যে ত্রাণ-কমীরা বন্যাগরস্ত 
অঞ্চলে উপযুক্ত জলখানের অভাবে পৌছোতেই পারছেন না) 
এটা সরকারি বিছ্যুতি। নদীর ব্যবস্থাপনার সঙ্গে আবহাওয়া 
বিক্সেধণ, জনসংযোগ এবং আপৎকারীন প্রস্তুতিকে মেলাতে 
হবে। নতুবা বন্যায় বছর-বছর ক্ষতির পুরনো এীতিহ্য চলতেই 


থাকবে। [:- | 
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অনুন্নত শ্রেণীর কল্যাণে 


তপশিলী জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু অনগ্রসর শ্রেণীর কল্যাণে 
বামফ্রন্ট সরকার গত ২৩ বছর অনলসভাবে কাজ করে চলেছে। 
যেসব সরকারি উদ্যোগে অনগ্রসর শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত 
হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : খাস জমি বিলি, সরকারি কৃষি জমি 
দান, গৃহহীনদের বাস্তু ভিটা দান, ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি ভরণপোষণ 
ভাতা প্রদান, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ ও চাকুরিতে আসন 
সংরক্ষণ। কৃষি, প্রাণীসম্পদ-বিকাশ, ক্ষুদ্রশিল্প ও মাছচাষেও এদের 
বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভাষাকে যথাযথ 
স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও তাদের সংস্কৃতির বিকাশ, কুসংস্কার দূরীকরণ 
ও বিজ্ঞানচেতনা বাড়ানোর সময়োপযোগী সরকারি উদ্যোগেও এই 
অনগ্রসর মানুষেরা প্রগতির আলো দেখেছেন। 


অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন অব্যাহত 
রাখতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
স্মারক নং -_ ৫০৮৭/২০০০/ তথ্য ও সংস্কৃতি 
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উঃ ২৪ পরগনার বন্যা : সমাধানের কয়েকটি উপায় 


রণতোষ চক্রবর্তী 


উত্তর ২৪-পরগনার বন্যা আমাদের ভয় বাড়িয়েছে। বস্ধদিন ধরে জল লামেনি। নিকালী ব্যবস্থা নেই। সামনের বছর এই বিপর্যয় আরো 
বিস্তৃত হতে পারে। অকিলগ্ছে যমুনা, ইদ্ছামতী. পদ্মার বাকে জমা পলি কেটে সোজা রাস্তা করে দিতে হবে। টিপি" স্্ করে ভেঙে 


দেওয়া সম্ভব না হলেও কোনমতেই একে পিকনিক স্পট করা চলবে না। ভেড়ি আর ইট ভাটা তরশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করালে 








ইছামতী স্কোর সন্তব? কতদিনে? সৌজন) : আনন্দবাজার 
“'অন্বস্তরে মরিনি আমরা / মারি নিয়ে ঘর করি 


হক অহ পপি 
বছরই বন্যা। বন্যা আর নদী ভাঙন। দুর্দশা, প্রাণহানি, 
হাহাকার, ক্ষোভ, বিক্ষোভ । সেইসঙ্গে বন্যার কারণ 
নিয়ে কমিশন, মিটিং, মিছিল, সেমিনার, ওয়ার্কশপ । শহরের 
বাতানুকৃল ঘরে বসে বড় বড় আমলা বা মন্ত্রীদের মাঝে ম্‌. ] 
মস্তব্য। তারপর যে-কে সে-ই। পরের বছর আবার বন্যা। 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এর কি কোনো সমাধান নেই? 

গত সেপ্টেম্বর (২০০০) মাসেও পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ 
বন্যা হয়ে গেল। রাজ্যের নটি জেলা বন্যার প্রকোপে পড়লেও 
এবারে উত্তর চব্বিশ পরগনার বন্যাই অধিক আলোচিত। এর 
কারণ আছে। ' 

উত্তর চব্বিশ পরগনার এবারের বন্যার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে, বন্যার সময় এখানে বৃষ্টি তেমন কিছু হয়নি, তবু বন্যা। 
বন্যার জল এসেছে হঠাৎ করে। রাতের অন্ধকারে বা মাত্র 
কয়েকঘণ্টায় ঘর বাড়ি বন্যার জলে ডোবালেও জল সরতে 
সময় নিয়েছে মাসাধিককাল। উত্তর চব্বিশ পরগনার বৃদ্ধ 
বৃদ্ধারাও তাদের জীবদ্দশায় এমন বন্যার কথা শোনেননি বা 
দেখেননি। 





চব্বিশ পরগনার এই ভয়াবহ বন্যা _ এই বিতর্কে না গিয়েও 
বন্যা কবলিত এলাকার গ্রামবাসীরা বলে দিতে পারেন বন্যার 
জল কেন বহুদিন ধরে জমে ছিল। আসলে উত্তর চব্বিশ 
পরগনা জেলার উত্তরাংশে নিকাশী ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে 
পড়েছে; এই কারণেই এবারের বন্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। 

বলা বাহুলা, জল যে গতিতে এসেছে একই বেগে 
নদীপথে চলে যেতে পারলে বন্যা কোনো ব্যাপার হতো না। 

এই জেলার উত্তরাংশে যেমন বনগাঁ, বাগদা. গাইঘাটা, 
মনলন্দপুর, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া ইত্যাদি এলাকা এবার বন্যায় 
ভীবণ-ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অঞ্চলে যমুনা, ইছামতী, পদ্মা 
ইত্যাদি নদী রয়েছে। এইগুলি এই অঞ্চলে একেবারে শীর্ণ দশায়, 
খাল আকারের ৷ বর্ধার জল ছাড়া নদী বলে চেনা ভার। জায়গা 
বিশেষে এইসব নদীখাত ময়লা আবর্জনা ফেলার ভায়গা, 
অনেক জায়গায় নদীকে আবার মাঝে মাঝে বেঁধে লম্বা পুকুর 
তৈরি করে মাছ চাষের বাবস্থা, কোথাও বা চাষবাস। এভাবে 
পুরনো নীর ব্যবহার চলছে। এছাড়া রয়েছে ইটভাটা ও ভেড়ি। 
ফলে নদীখাত প্রায় বুজে এসেছে এবং জল বহন ক্ষমতা 
গরিয়েছে। নিকাশী বাবস্থা নেই বললেই চলে। তাই বন্যায় জল 
নামতে এত দেরি। 

যমুনা-ইছামতীর মোহনা টিপি। এখানে রয়েছে বিশাল 
চর। বন্যার সময় মন্ত্রীমশায়ের হুকুমনামা জারি হয়েছিল, এই 
চর কেটে দেবার। গত নভেম্বর (১৯) মাসে টিপি-তে গিয়ে 
দেখা গেল চর রয়েছে। শুধু তাই নয়, শোনা গেল, এটিকে 
পিকনিক স্পট করা হবে। টিপি থেকে ইছামতী বেয়ে দক্ষিণে 
এলে বুঝতে অসুবিধা হয় না ইছামডীর গতিপথের বাঁক। এর 
অনেকগুলি একেবারে হেয়ার পিন ধরনের। বিশেষজ্ঞদের মতে 
পলি জমার কারণেই নদীপথ বাক নেয়। ইছামতীর এই বাকের 
মাঝেই রয়েছে প্রচুর সংখ্যায় ভেড়ি। 

এবারের মত বন্যা আগামী দিনেও হতে পারে বলে 
বিশেষজ্ঞ অনেকের ধারণা। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে অবিলম্বে 
কিছু ব্যবস্থা দরকার। যদিও মনে রাখতে হবে, বন্যা এদেশে 





১৭ 
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নতুন কিছু নয়। নদীতীরে গ্রামবাসীদের 
বর্ষায় কিছু অসুবিষে থাকেই খ্রীখ্মে গরম 
বা শীতকালের শীতের মত মানুষ সাময়িক 
যানের অসুবিধা মেনে নিতে অভ্যন্ত। 
এছাড়া বন্যার পলিতে আশামী দিনে 
ফসলের উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিষয় ভেবেও 
বন্যার মুখোমুখি হতে তারা বিমুখ হন না। 
কিন্তু এবার যে ধরনের বন্যা, এইটি 
অসুবিধা পর্যায়ে নয়, সাংঘাতিক বিপর্যর। 

সেই দিক থেকে উত্তর চব্বিশ 
পরগনার বন্যার জনা দুর্দশা বা ভয়াবহতা 
ঠেকাতে এই অঞ্চলের নদী, নালা বিষয়ে 
বিশেষ কয়েকটি পঙ্কা নেওয়া একাত্ত 
জকরি। 

ক) যমুনা, ইঙ্যমতী ও পদ্থা নদীর 
প্রচুন বাঁক। পলি জমে ঘটছে। এদের 
গতিপথ শ্রয়োজ্জনে নতুন পথ কেটে সোজা 
করে দিতে হবে। 

গ) যমুনা-ইছামতীর মোহনা টিপি-র 
পলি সরাতে হবে। টিপি-র চরাতে পিকনিক 
করার পরিকল্পনা একেবারে বাতিল করতে 
হবে। 

ঘ) নদী পাড়ের ইট ভাটা নিয়স্তরণ 
করতে হবে। 

৩) নদীর ধারে কিছুটা জায়গা বসবাস 
শৃন্য রাখতে হবে। 

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার 
উত্তরাংশের ননী নালার জলবহল ক্ষমতা 
বাড়ালে শুধু এই জেলা নয় নদীয়া জেলার 
বন্যা সমস্যাও অনেকাংশে সমাধান হবে। 
কেননা এইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক ঢাল 
পূব-দক্ষিপে। প্রসঙ্গত, স্মরণ করা যায়, 
অতীতে মানুষের শ্রমে খাল ফেটে এদেশে 
নদী-নালা বিস্তারের ব্যবস্থা ছিল। সেই নদী 
বিজ্ঞানের জ্ঞান হারিয়ে গেলেও প্রযুক্তি 
বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতিতে একালেও 
অনেক কিছুই সম্ভব নী বিজ্ঞানের জ্ঞানকে 
কার্যকরী করা সম্ভব হলে নদী সুস্থ থাকবে, 
একই সঙ্গে মানুষের সুব, স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে 


আসবে। mm 





মানুষ কী না পারে! 


ভোলানাথ আইচ 





নী নিয্ণ ও জান সম্পাঙ্গ সম্্াবহারে সমাজের খানুধদেরও দায় আছে) সবকিছুই কি 
সরকার মৃ্ৎসে দিছে দেবে? তার জন্য সমাঙ্তণে কিন্তু দায় দিতে হবে না? একের 
কাছে স্থানীয় মানুষের প্রতান্ষ অংশগ্রহণ ছাড়া জগ সম্পদ রাক্ষলাবেপঞণ সাজ হবে 


লা সরকার উদাসীন হে হেজ্ছালেহী সংস্থরে দাতিত নিক। সামাজিক দাযিতবোধেক 
শিক্ষার আগ্রাধিকার দরকার । 





কটি অতি মুল্যবান কথা স্মরপে রেখে আমরা এগিয়ে যাই -- 'এই 
পৃথিবীতে তুমি যখন এসেছিলে তখন সকলেই হেসেছিল. তুমি একাই 
কেবল কেঁদেছিলে। এখানে এমন কিছু করে যেও, যেন তোমার যাবার 
বেলায় সকলেই কাদে, আর তুমি একাই হাসতে হাসতে চলে যেতে পারো ।' মানুষ ' 
হিসেবে সমান্তকে আমার কী দেওয়া কর্তব্য এটা মুখ্য আলোচনার বিধয় নয়, কিন্ত 
একজন জলবিজ্ঞানী হিসেবে বক্তব্টা সীমাবদ্ধ করে নিচ্ছি জনসসম্পদ ব্যবহারে 
সমাজের বহুমুখী উন্নতির পঙ্থা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু সমাজ্জ তো শুধু জলঙগল্পদ 
সছাবহারের উপরেই নির্ভর করে উন্নতির সীমারেখা টানবে না। সৃতরাং উন্নয়নের 
পথ বিত্বৃততর করার জন্য অনান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারও অনিবার্য হয়ে 
দঁভাচ্ছে মনুষ্য সম্পদ যার মধ্যে অন্যতম । 
সমাজে সকল মানুষই সমান, এটার সর্বাব্যক স্বীকৃতি পাওয়ায় কিছুটা মুস্চিল 
আছে। একটা বিদদ্ধ বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীকে দিয়ে সমাজ শাসন যেমন চলে না, 
তেমনি দিনমজ্ুরদের হাতে সমাজ্জশাসন বাবস্থার ভার দেওয়া হবে বাড়ুলতা। 
জলসম্পদ সৃষ্টি এবং তার সুষম বণ্টন, জলের উৎপত্তি এবং তাকে ধরে রেখে 
সময়োপযোগী ব্যবহার i$ more of an an than merc engineering, এবং এই 
»-এ পারদর্শিতা লাভ সময়সাপেক্ষ। বর্ষার উদৃত্ত জল ধরে রাখার ॥chnique 
এখন অনেকটা পুরনো। কিন্তু, বর্তমান সমাঞ্জ ব্যবস্থার দাবিতে এই ভল ধরে 
রাখার জন্য বসতির পুনর্বাসন অনেক অগ্রাধিকার পেয়ে গেছে। পুনর্বাসনের জন্য 
সরকারি ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে এবং তার সম্যবহারের জনা প্রায় 


প্রতি পদক্ষেপেই ৮101-4085 আছে। তবু ধারা জমি এবং গৃহচ্যুত তারা 
আন্দোলনের পথে নেমে আসে। প্রকল্প ধরে ধরে এর জন্য একটা দেশব্যাপী বিতর্ক 
হওয়া দরকার। 


জল, বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় একটি অমূল্য সম্পদ, সুতরাং এই সম্পদ 
সংরক্ষণের দারিত্ব সমাজ্ঞকেই নিতে হবে। ভোক্তাদের একটা গুরুদায়িত থেকে 
যাচ্ছে এই সংরক্ষিত জলের সুষম বন্টনে। একথা অনস্বীকার্য যে সেচই জলের 
সবচেয়ে বড় ০০57৩1 এবং ব্যবহারিক জীবনে একথাও এখন প্রমাণিত যে 
জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব (participatory mangement) ছাড়া 
সেচের জলের সমবন্টন প্রায় অসস্তব। যাদের জন্য এই জলসম্পদ সৃষ্টি করা তারা 





* লেখক রাজা সরকারের সেচ ও জনপথ দপ্তরের প্রার্ডন চিফ ইন্সিনিরার 
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যদি এর সমবন্টন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার না লেন, তাদের 
যদি সে ভার দেওয়া লা হয়, তা হলে কোনো জলসম্পদ সৃষ্টির 
পরিকল্পনাতেই সফলতা আসবে লা। participatory man- 
287765 জঙলসংরক্ষণ এবং জলবণ্টনে যখন পৃথিবীব্যাপী 
সফলতার দ্বার খুলে দিয়োছে, তখন ঘারা উপকৃত তারা 
এবিষয়ে আর একটু সোচ্চার হয়ে উঠছেল না কেন? কেন, যে 
কোনো সেচ প্রকল্পের জলবন্টন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
উপকৃত যারা তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না? আশ্চর্য 
ব্যাপার! একটা ভোটের জন্য political polarisation যত 
তাড়াতাড়ি দানা বাধে, সেখানে সমাজের অস্তিত্ব যার উপরে 
ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্ত ব্যাপারে স্বচ্ছতা নেই 
কেন? এবং সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য দাবি 
আর-একটু জোরদার হচ্ছে না কেন? 

অতি জব, যেটাকে এককথায় 'বন্যা' আখ্যা দেওয়া যেতে 
পারে, তার থেকে সমাঞ্জের দুর্দশার অস্ত নেই, বন্যা নিয়ম করে 
প্রত্যেক বছর আসে এবং এই বন্যার জলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ- 
বাসীর সহবাস দিশ্চিত। এটা মেনে নিতেই হবে। তবু যারা 
ভুক্তভোগী তাদের জনা বিজ্ঞজনেরা কিছু প্রাথমিক বিধি 
(81০4৫ 181৫5) বাতলে দিয়েছেন। ব্যবহারিক জীবনে 
সেগুলির মর্যাদা দিতে আমরা অক্ষম। অক্ষম সরকারের 
খদামীনয _. 199৫ 1191551107 আশ্রয় বা 910 লিয়ে 
অনেক লাফালাফি করা হয়। প্রতোক বন্যাই আমাদের স্মরণ 
ধরিয়ে দেয় যে, দুর্দিনে আমরা কোথায় আশ্রয় নেব! তবু, 
বলতে পারেন, সরকারি প্রচেষ্টায় আজ পর্যন্ত কটা ০০৭ 
9৫1৩ তৈরি হয়েছে? এ বিষয়ে বাংলাদেশ অনেক অগ্রণী, 
বিপন্ন খারা তাদের চেষ্টায় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 000) 
দের সহযোগিতায় সরকারের সাহায) ব্যতিরেকে 'ফ্লাড 
শেল্টার' তৈরি হচ্ছে। সব কিছু খুইয়েও প্রাণে বাঁচবার একটা 
উপায় তো সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরা এই 
সামান্য 'ফাজটুকু করতে পারঙ্গাম না কেন? 

“বন্যা সতর্কতা'র বার্তা আজকাল টেলিভিশন/ রেডিও 
মারফৎ কিছু কিছু পৌছয়। কিন্তু এই বার্তার মূল্য লোকের 
কতটা ব্যবহারে আসে? এগুলি এখন গবেষণার অস্তরালে। 
মুল্যবোধে যারা ৮70০124/ তাদের সহযোগিতা পদে পদে 
দরকার। তার মানে হচ্ছে ৩7৪116০/-এর দায়িত্ব নিয়ে যখন 
মানুষ গড়ার কাজে নেমেছি, তখন মানুষের মলে সামাজিক 
দায়িত্ববোধের শিক্ষাটা অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা অপরিহার্য 
হয়ে পড়েছে। 

জগ এবং জলাভূমি বোজাবার হিড়িকটা লা কমাতে 
পারলে সমাজের অধোগতি খুব বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে 
না। 'মেগাসিটি র নামে সমাজ পরিকল্পনার অগ্রগতির পথও 


আস্তে সক্কুচিত হয়ে যাবে। সুতরাং জলের দিকে একবার নজর 
রাখুন এবং সঠিক নক্তরই সামান্িক অগ্রগতির পথ বাতলে 
দেবে। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জালের সুধম বন্টন অনেকটা 
মহিলাদের হাতেই ছোড়ে দেওয়া উচিত। আনেক গ্রানই এখনও 
দূর দূরাস্ত থেকে পানীয় ড সংগ্রহ করাতে অভান্ এবং এখানে 
মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিভের পারিবারিক 
প্রয়োজনের জনা যারা জ্রলবণ্টনে অভ্যস্ত, তারা কিন্তু জ্রানে না 
এই শ্রমের সার্থকতা বা অসার্থকতা। কেন এই পরিশ্রন 
লাঘবের সচেষ্ট কর্মসূচি হাতে নেই? সবচেয়ে বড় কথা, এই 
কর্মসূচির অংশীদার মহিলাদের কতটুকু করা হয়? এখানে কিন্তু 
অতি ভ্রুত পরিবর্তন দরকার মুখ বুঝে সহ্য করার দিন কিন্তু 
আগে আপ্তে চলে যাচ্ছে। 

ব্যবহারিক জীবনে আমরা যা কিছু ব্যবহারের দন পাই. 
সব কিছুরই একটা মূল্য আছে। এই সূল্যের বোধটা সমাজের 
সকলের মধ্যে জাগ্রত রাখাও শিক্ষার একটা অঙ্গ, যেটা মানুষ 
গড়ার কারিগরদের ভুলল্গে চলাবে না। সব জিনিসই যদি 
সরকারকে মুফৎসে দিতে হয় তাহলে সরকার চলবে কী দিয়ে? 
এই যে সামান্য জল, চাষের দলই হোক ব্য খাবার জলই হোক, 
এটা সরবরাহ করার তো একটা দাম আছে। সেই দামটাই সবার 
কাছে চাওয়া হচ্ছে৷ সময়মত টাকাটা পেঙ্গে সরবরাহে কোনো 
বিশ্ব ঘটে না। অবশ্য এটাও ঠিক থে সময়মত টাকা বা দান 
পেলেও জব সরবরাহে অনিয়ম দেখা যায় অনেক সময় । তবে 
এই জিনিসগুলি রাজনীতির আওতায় লিয়ে আসা অতাস্ত 
অপরাধ। ক্ষমতা আছে বলে ঘথা ইচ্ছা কৃষি খপ মকুব করা, 
সবচেয়ে নিম্নস্তরের কর্মচারীদের রেল পাস (2১$) দিয়ে 


, আপ্যায়িত করা, এটা নীতিগততাবে নিন্দনীয়। ক্ষমতার 


অপব্যবহারের বোঝা আপনাকে আমাকেই বইতে হবে, এতে 
দেশ কতটা সমৃদ্ধ হল তার কোনো হিসেব নিকেশ করা হ'ল 
না। সাংসদ এবং বিধায়ক বা Paria৷€n অথবা Assembly - 
তে হাত তুলেই তাদের আর্থিক সচ্ছলতা! একটু বাড়িয়ে নিলেন। 
বঞ্চিত করলেন লা তাদের অন্যানা সরকারি সহায়কাদের, 
তাদেরও মাইনে ধাপে ধাপে অনেকটা বেড়ে গিপ্পে দেশের 
অর্থনীতির ওপরে একটা ভয়ঙ্কর চাপ পড়ে গেল। কোনোও 
পর্যায়ে কিন্তু একটা 761০৮ আজ পর্যন্ত হয়নি থে এই 
অর্থনৈতিক অসাম্য সৃষ্টি করায় আন্ত পর্যন্ত দেশ কতটা উন্নতির 
পথে এগিয়ে গেছে। তবুও সামাজিক জীব হিসেবে কিছু প্রচেষ্টা 
তো চালিয়ে ঘেতেই হবে। 

আপনাদের সামনে কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরলাম, যে- 
গুলি মানুষ গড়ার কাজে অন্যতম অন্তরায়! ক্ষমতার 
অপব্যবহার খর্ব করতে না পারলে শুধু কারিগরি ক্ষমতার 
স্াবহারে দেশের সমৃদ্ধি আনা যাবে না। 





১৯ 
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বামফ্রন্ট সরকার ও জনগণ 
২৩ বছর 


২৩ বছর ধরে আমাদের এই জনগণের সরকার। দেশ তথা বিশ্ব 
সংসদীয় গণতন্ত্রে গড়ে তুলেছে এক অদ্ধিতীয় নজির। নিজের 
(অপারেশন বর্গা), গ্রামোন্নয়ন, মৎস্য চাষের বিকাশ, বনসৃজন, 
পৌর ও নগর উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির 
শিল্পের প্রসার, পর্যটন এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য 
আমাদের নিরস্তর সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে। 


জনগণের সঙ্গে আমরা আছি _- থাকব। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
স্মারক নং - ৫০৮৭/২০০০/ তথ্য ও সংস্কৃতি 
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ফারাক্কার দায় কোথায়! 
দেবেশ মুখার্জি 





ফারাক্কা ব্যারেন্তকে বারবার 'আসারীর কাঠগড়ায় ধাড় করানো হচ্ছে। এবারেও অনেক শোরাশোদ্ল। কিন্তু এবারের বন্যার জনা ফারাকা 
কোনোভাবেই দায়ী নয়। একেবারে আগু অস্থায়ী সমাধান হিসেবে ব্যারেক্জের বী নিকের বন্ধ গেটগুলির নীচে ৩০-৩৫ ফুট করে সক 
ক্যানেল কেটে দেওয়া যেতে পারে। এটা খুবই বাস্তবসম্মত, খরচও বেশি হবে না। নদীর প্রবাহকে অনেকটা নদীতেই ধরে রাখতে পারলে 
সে আর টপকে বাইরে গিয়ে গ্রামাঞ্চল বা পরিবেশ ধসে করবে না, আন্ত অনেক আনেক কম করবে। আপাতত, সরকার চাইলে, এটাই 
বড় লাত হবে। 








ফারাক্কা ব্যারেজের প্রধানতম স্থপতি, প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার দেবেশ মুখার্জি বর্তমানে যথেষ্ট প্রবীণ । কিন্ত শারীরিক 
গঠনে, বক্তব্যের দৃঢ়তায়, যৌক্তিকতায় এবং কষ্ঠস্বরের কজুতায়, এই ৮৮ বছর বয়সেও দেবেশবাবু এক আক্ষর্ণীয় 
চরিত্র । সাম্প্রতিক বছরওয়ারি বন্যায় বারবার অভিযুক্ত হয়েছে, এখনো হচ্ছে, ফারাক্কার ব্যারেজ নিমার্ণ প্রক। 
বন্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছে সরাসরি এই ব্যাবেজকে যার রাপায়ণের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন, আজ থেকে ৩০-৩৫ 
বছর আগে, এই বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ। এই 'দায়' সম্পর্কে স্পষ্ট নির্ভীক দৃণ্ড অভিমত রেখেছেন তিনি এক' 
সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনায়, অশোক বন্দ্োপাহ্যায়ের কাছে। 


বলে নেওয়া দরকার ফারাক্কা ব্যারেজটা কিন্তু মাইল দৈর্ঘ্য বরাবর, সমান স্রোতে গঙ্গা বইত, বাঁ দিকের চড়া 
এ রাজ্যে বন্যা প্রতিরোধ করার উদ্দেশে কখনোই ভেসে যেত। সেসময় ব্যারেজের সব কটা গেট ঠিকঠাক খুলত, 
তৈরি হয়নি। হয়েছিলো কলকাতা 

বন্দর বাচানোর জন্য। 'প্রজেক্ট ফর দি 
শ্রিসার্ভেশন অব দি পোর্ট অব ক্যালকাটা" 
পরিকল্পিত হয় ১৯৫৪ সালে, আর আমার 
তত্বাবধানে এর কাজ শুরু হয় ১৯৬৩ সালে, 
অক্টোবর মাসে, কেন্ত্রীয় সরকারের সেচ ও 
শক্তি মন্রকের অধীনে। শেষ হয় ১৯৭৪-এ। 

হ্যা, আমি জানি, বন্যার বিপুল 
ক্ষয়ক্ষতি আর প্রাণহানির জন্য এখন 
বারবার অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে। ব্যারেজের মোট ১০৯টি গেটের | 
মধ্যে এখন বাঁ দিকের প্রায় অর্ধেক গে্টই 
খোলা যায় না, বছরের পর বছর চড়া পড়ে 
আটকে গেছে। ফলে ডানদিক দিয়ে গঙ্গার 
মূলন্বোত যাচ্ছে আর ক্রমাগত পাড় ভেঙে 
চলেছে। এখন এই অবস্থাটা দাড়িয়েছে। 
গোড়াতে কিন্তু ছিল না এরকম। সেই ৭০ হি 
দশকের শেষ দিকেও ব্যারেজের লেফৃট শি রি 
্যাঙ্ছে একটু একটু চড়া পড়ত, নদীর ELI i NE 
জলম্রোতের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের জন্য। 
কিন্ত বর্ধাকালে সমস্ত ব্যারেজ জুড়ে, প্রায় ২ নিমীয়মাণ ফারাকা ব্রীজ প্রোজেক্ট (১৯৬৭) 
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শুধা মরসুমে আর বর্ধার মরণুমে গেটগুলোকে নিয়মমাফিক 
নিয়ন্ত্রণ করা হতো। এরজন্য কার্যনির্দেশ বা অপারেশন 
মানুয়ালও তৈরি করে দেওয়া হয়েছিলো: আমি জানি না এখন 
সেই সুনির্দিষ্ট ম্যানুয়াল ঠিকমত অনুসরণ করা হয় কিনা। করা 
হয় বলে তো মনে হয় না। কূড়ি-বাইশ বছর ধরে একটা 
প্রকল্পকে যদি ঠিকমত যু না করা হয়, নির্দেশমাফিক নিয়মিত 
রক্ষণাবেক্ষণ না করা যায় তাহলে তো সমূহ ক্ষতি হবেই। তাই 
হয়েছে। অথচ এই ব্যারেজ এবং সংলগ্ন নদীপাড 
রক্ষণাবেক্ষণের জনা মাইনে-করা প্রচুর কর্মী রয়েছে, দক্ষ- 
অদক্ষ-লোক রয়েছে। কিছুই করেনি তারা। 

ঠিকই কথাটা। এই তে! সামনের বর্ষায় আবার বন্যা 
আসবে। আরে! ক্ষতি, আরো বিপদ। তারপরের বছর 'আবার। 
এরকম যে চলা উচিত নয় গে তো সবাই চাইবে। খালি খালি 
ফারাকাকে দোষ দিয়ে লাভ কী? এই ব্যারেজ তৈরির 
পরিকল্পনার সময় সব দিক দেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিদেশী 
বিশেষক্রাও দেখে গুনে সম্মতি দেন এবং খুব কারেক্টলিই 
প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। কপিল ভট্টাচার্যের আপত্তির কথা 
অনেকবার অনেককে বলতে শুনেছি কিন্তু কপিলবাবু তো 
ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না. রিভার্স হাইড্রলিক্খ নিয়েও 
তার গতীর চর্চার কোনো পরিচয় আমরা পাইনি। রাজনৈতিক 
মোটিভেশন নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলতে পারেন, 
সেগুলিকে প্রযুকিবিদ্যার বিশেষজ্ঞের অভিমত বলা যাবে না। 
মনে হয়, ও প্রসঙ্গ বাদ দেওয়াই ভালো। তার চেয়ে সংকট 
সমাধানের বর্তমান উপায়ের কথা অনেক বেশি ভাবনার দাবি 
করে। সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী ও স্বজমেয়াদী দুটো দিকই রয়েছে। 
কিন্তু তারও আগে রয়েছে সরকারি বা প্রশাসনিক সদিচ্ছার 
কথা। যত বড় কারিগরি প্রকল্পই হোক, একটা নির্দিষ্ট 
সমাধানসূত্র হাতে নিয়ে প্রাণপাত করে কাজ করলে ২-৩ বছরে 
সমস্যার অনেকটা সুরাহা করা যার বলে আমি এখনো বিশ্বাস 
করি। কিন্তু তা কি ওরা করবে? এই দেখুন না, আটান্তরের 
বন্যার পর ডি ভি সি নিয়ে মহা শোরগোল পড়ে গেল। নিম্ন 
দামোদররের নদী উপনদী শাখানদীগুলির ভ্র্ত সক্ষোরের জন্য 
রাজ্য সরকার একটি বিশেষঞ্জ কমিটিও বসালেন ১৯৭৮-এ। 
শুরুতে কিছু জমি অধিগ্রহণ করাও হয়েছিল শুনেছি। কিন্তু 
তারপর? আর কোনো উচ্চবাচয নেই। কী যে হল, কেন যে 
ধামা চাপা পড়ে গেল কে জানে! বেশ কিছু কার্যকরী পরামর্শ 
সে সময় বর্মিটির কাছে পেশ করেছিলুম আমরা । কোথায় কী। 
এখন যদি আশু সমাধানের কথা বলেন, আমি বলবো আগে 
সেই পুরনো ফাইলগুলো খুঁডে বের করে ধুলো ঝাড়া হোক, 
তারপর কাজ ঠিক এগোবে। 

হ্যা, ফারাক্কার কথায় ফিরে আসি। অবস্থা তো এখন 
শোচনীয় হয়ে দীড়িয়েছে। ডানদিকের অংশে গঙ্গা এখন 


সঙ্কুচিত হয়ে আরো গতিবেগ নিয়ে বইছে, ভাঙন বাড়ছে। 
ওদিকে বাম ব্যান্কের চড়ার হার আরো বাড়ছে -- গেটগুলো 
প্রায় সম্পূর্ণই অকেজো হতে চলেছে। তবু বলবো, আগামী 
বন্যার ভয়াবহতা কমাতে চাইলে কিছু কান্দ এখনই কারা যায়। 
ব্যাপারটা একেবারে অসস্তব নয় ড্রেক্তিং করে পলি সরানোর 
কথা আমি বলছি না, ওটা আশু এবং সুলভ সমাধান মোটেই 
নয়। আমি বলছি বুদ্ধি করে কিছু নিয়ন্ত্রণ মূলক ব্যবস্থা নেওয়া, 
এখনই । কাজটা খুব শক্ত কিন্তু নয়। বর্ধাকালে, যখন জল বাড়ে, 
তখন যদি খেয়াল করে বাইট ব্যাঙ্ক বা ডানদিকের গেটগুলো 
একটু কম খুলে বাঁদিকের যে-কটা সম্ভব গেট জোর দিয়ে যতটা 
সম্ভব একটু বেশি খুলে দেওয়া খায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই 
নদীর প্রবণতা হবে লেফ্ট ব্যাঙ্ক বা বাম দিকে সরে যাওয়া। এর 
জনা ইঞ্জিনিয়ারদের তরফ থেকে অপারেশন ম্যানুয়াল তৈরি 
করে দেওয়া হয়েছিলো. মনে হয় না এখন সেই ম্যানুয়াল ফালে! 
করে, বিশেষ করে বর্ষাকালে, গেট ওঠানো-নামালো নিয়প্্রণ 
করা হয়; করলে অবস্থার এত অবনতি হয় না। 

এছাড়া, আরেকটা উপায্লের কথাও আমার ভাবনায় 
আসে __ বিশেষ করে আপনি যখন খুব কম সময়ে আগামী 
বন্যার প্রতিরোধের কথা বা তীব্রতা কমানোর কথা বলেছেন 
বারবার। এ কাজটা বেশ স্বন্পমেয়াদীও বটে, কম খরচেও করা 
যেতে পারে। গরমের সময়েতে, যাকে আমরা বলি শুখা 
মরশুম, যখন নদীর জগ নেমে গেছে, সে সময় বাঁ দিকে বন্ধ 
গেটগুলোর সামনে কিছু পলিমাটি খুঁড়ে তোলা খেতে পারে । 
প্রত্যেকটা জ্যাম্ড্‌ হয়ে যাওয়া গেটের সামনে যদি আমরা ২৫ 
৩০ ফুট চওড়া করে চ্যানেল মতন কেটে দি’ চড়ার মধ্যে _- 
যতক্ষণ না চ্যানেল দিয়ে সরু জলের ধারা যেতে পারছে 
ততক্ষণ পর্যন্ত যদি চড়ামাটি খুঁড়ে তুলে দেওয়া যায় -- তাহলে 
গরমের পরে ঠিক বর্ষা এলেই বর্ধার জল সেই সরু 
চ্যানেলগুলো দিয়ে বয়ে যাবে। সেই জগ চড়াটাকে ধুয়ে নীচের 
দিকে বার করে দেবে। শুনতে বিরাট কাজ মনে হলেও এতে 
খরচ খুব যে একটা বেশি হবে তেমন নয়, তবে কাজটা বেশ 
ভেবেচিন্তে হিসেব করে করতে হবে। কেবল কন্ট্রাকটারদের 
হাতে ছেড়ে দিলে হবে না, সেচ-ইঞজিনিয়ারদের সব সময় 
তদারকি রাখতে হবে। অর্থাৎ এখনকার কাজের ধারা বা রীতি 
পাপ্টাতে হবে। ওয়ার্ক কালচারটা এই জরুরি ব্যবস্থায় অবশাই 
পরিবর্তন করতে হবে। 

আমি জোর দিয়েই বলছি, চটজলদি সমাধান হিসেবে, এই 
বছরের আগামী বন্যায় অন্তত মালদা মুর্শিদাবাদের ধ্বংস 
ঠেকাতে বা কমাতে হলে, এই চ্যানেল কাটার কাজটা অত্যন্ত 
বাস্তব সমাধান। তবে যাঁরা এ কাজ করবেন তাদের ভালো করে 
বুঝতে হবে। দীর্ঘ দিনের অবহেলায় বাম দিকের গেটগুলোর 
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যে-দুরবস্থা হয়েছে তা তো হওয়ার কথা হিল লা। গেটগালো 
ভালোভাবে অপারেশন করার ব্যবস্থা ছিল __ ঠিকমত কাছ 
করলে আজ্জকের ফারাক্কা লোকের চোখে “অভিশাপ- হয়ে 
দাঁড়াতো না। আমি আপনাকে বলছি, ফারাক্কাতে গেট- 
অপারেশনের অনেক ব্যবস্থা আছে, যেটা অন্য কোথাও নেই। 
যেমন, ম্যানুয়াল অপারেশন, ইলেক্ট্রনিক অপারেশন, রিযোট _ 
কন্ট্রোল অপারেশন _- সমস্ত সিস্টেম আমাদের সেখানে 
লাগানো প্রয়েছিলো। এখন আনি গুনতে পাচ্ছি যে ব্যারেজের 
মেইনটেনেন্স-এর জন্য গ্লোবাল টেন্ডার ডাকা হচ্ছে। আমি 
এটা কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছি না যে. যে-ব্ারেন্ডের 
প্লানিং, ডিজাইন, নির্মাণ বা কনস্ট্রাকশন আমরা ভারতীয় 
ইঞ্জিনিয়াররা করেছি এবং সাফল্যের সঙ্গে ব্যারেন্র চালু হয়েছে, 
তাকে রক্ষা করতে বিদেশি সাহেবদের ডেকে আনার কারণ কী! 
বলছে যে কোথাও লাটব্ট খুলে গেছে, রং উঠে গেছে, জং 
ধরেছে, ভেঙে গেছে __ জং ধরবে কেন? তার যানে নিশ্চই 
আমরা এতদিন ধরে গেটগুলোতে জং ধরতে দিয়েছি বিনা 
প্রতিরোধে। তাই না? আমরা তো! সেই পঁচিশ-তিরিশ বছর 
আগে জং-প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। আমরা তো 
রং লাগাইনি। এর তো নিয়ম আছে। নিয়মিত লক্ষ্য রাখতে 
হবে বালি এসে কতটা ক্ষতি করছে। দরকার হলে এক বছর, দু 
বছর, বা তিন বছর অন্তর বিটুমিনাস পেন্ট দিয়ে শ্রলেপ দিতে 
হবে। তারের যোটা দড়িওলোতে গ্রিজ্‌ করতে হবে। এসব 
নির্দেশ পরিদ্ধার করে দেওয়া আছে। কিন্তু আমার মনে হয় 
সেদিকে কারুরই কোনো নজর নেই। আমি শুনতে পাচ্ছি 
এখন ফারাঝা প্রজেক্টে ৫০০ দক্ষ আর অদক্ষ কমীদের শ্রেফ 
বসিয়ে রাখা হয়েছে, শুধু বসিয়ে মাইনে দেওয়া হচ্ছে। কেন? 
বুঝতে পারছি না এর জন্য কাউকে কোনো কৈফিয়ত দিতে 
হচ্ছে না কেন! 

অবস্থা এখন এরকম দাঁড়িয়েছে তো কী করব, কী বলব। 
তবে একটা কথা কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, আপনারাও 
জানেন, নদী চিরকাল এক পথে বয় না। সে গতি পাল্টায়। 
নরম মাটি পেলে সেদিকের পাড় ভেঙে স্রোত সেদিকে ঘুরে 
যেতে চায় তাই আমি যে ফারাক্কার বন্ধ গেটের নীচে চ্যানেল 
কাটার একটা সমাধানের কথা বললাম, সেটা মোটেই স্থায়ী 
সমাধান নয়, কেবল গঙ্গার কিছু জলকে বাঁ দিকে নিয়ে আসার 
এটা অস্থায়ী বাবস্থা মাত। এর জন্য মালদার উজ্জানে ভাঙন 
কমবে কিনা বলা যাবে না। নদী কোন্‌ দিকে সরতে চাইছে 
সেটাই ঝড় ঝথা। সামগ্রিকভাবে গঙ্গার প্রবাহকে বাম দিকে 
সরাতে চাইলে তার জন্য ব্যাপক, সুচিন্তিত, দীর্ঘমেয়াদী 
পরিকল্পনা দিতে হবে এবং তার জন্য কা করতে হবে। 


গত সেপ্টেম্বর-আস্ট্রাবরের বীভৎস বন্যার ভন্য ঘুরে 
ফিরে যারা ফারাক্কাকে দায়ী করছেন তারা হয় খবর রাখেন না 
কিংবা বোঝেন লা। এই বন্যার সঙ্গে ফারাক্কার কোনো সম্পর্ক 
নেই, কোনো ক্ষতিকারক ভূমিকা নেই __ এটা বোঝা যাকে 
ঘটনা দিয়ে। এবারের বান যখন হয়েছে তখন ফারাক্কা 
ক্যালেলের হেড রেগুলেটর গেট এবং জঙ্গীপুর ব্যারেজের যে 
গেট আছে ভাগীরতী-হুগলীর নুবে, সেগুলো সব বন্ধ করা 
ছিল। সেগুলো দিয়ে বানের করল ঢোকেনি। জ্রল ঢুকেছে কোথা 
দিয়ে? না, ফারাক্কার নীচে কতগুলো স্প্লিট ক্যানেল আছে 
যেমন নাথাভাঙা, ভৈরবী, জলঙ্গী ইত্যাদি, এবং তারও নীচে 
আদি যমুনা. ইছামতী এইসব নদীগুলো দিয়ে জল ঢুকেছে। 
উত্তর চব্বিশ পরণানা ভাসিয়েছে। তবে এই জল এলো কোথা 
থেকে ? এ প্রশ্নের উত্তর হল __ প্মার বেড়ে ওঠা ফল ওইসব 
ছোট নদীগুলো দিয়ে এসেছে, ওপর থেকে মালদা-মুর্শিদাবাদের 
বৃষ্টির জল, আমাদের শনিয়ন্ত্িত নযূরাক্ষী ড্যামের জঙ্গ, এদের 
ধাক্কায় তানীরথী গুগলীর ডান পাড়ের বাঁধ বা রাইট 
এমব্যাঙ্কমেন্ট শ্রচুর জায়গায় ভেঙে গেছে। প্রবল ভরবেগের 
ধাক্কার, দেখেছেন, রেললাইন ভেঙে বেঁকে গেছে। .... এইসব 
বিপুল জল আবার বেরোতে পারেনি কারণ নীচের দিকে 
নিকাশী ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে। আপনারা তো এখন 
সবাই জেনে গেছেন নদীগুলোর নীচের দিকে শক ভেড়ি, 
ইটভাটা, বে-আইনি বসতি তৈরি হয়েছে। নদীর স্বাভাবিক 
নিকাশী পথ আটকে দিয়েছে। এসব কথা আর নতুন করে বলার 
কিছু নেই। আর ওগুলোর জনয প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ রয়েছে, 
সরকার রয়েছে। ... আপনি একেবারে এই বছরেই আগু 
সমাধানের কথা জিজ্ঞেস করলেন, তাই একজন ইঞ্জিনিয়ার 
হিসেবে ওই বন্ধ গেটের নীচে চ্যানেল কাটার কথাটা বললাম । 
এতে প্রত্যক্ষ উপকারটা হবে -_ নদীকে আমরা অনেকটাই 
নদীর মধোই রাখতে পারবো; সে পথ না পেয়ে উপচে উঠে 
আশপাশের গ্রামাঞ্চল ধ্বংস করবে না। নদী তো সবসময় 
লাইন অব লিস্ট রেজিস্টেঙ ফলো করে! যদি সে সোজা 
জায়গায় যেতে পারে তাহলে আর ঘুর পথে যাবে কেন? ফলে 
পাড় টপকে নহীপাড়ের গ্রামাঞ্চল আর প্রাকৃতিক সম্পদ ধংস 
হওয়াটা বন্ধ না হলেও অনেক কমবে। 

তবে এখানেও যথারীতি কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে দায়িত্ব 
চাপিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা হতে পারে, কারণ ফারাক্কা 
ব্যারেজটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের। কিন্তু সেটা ন্যায়সঙ্গত হবে 
না। কারপ রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাজ্ঞাবাসীর প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা 
করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। চ্যানেল কাটার অল্প খরচ 
কেন্তরীয় সরকারের থেকে চাইলেই পাওয়া যাবে কাজ দেখিয়ে। 
না হলে চাপ সৃষ্টি করতে হবে। এটা বড় কিছু কাজ নয়। 
সরকারের সদিচ্ছাটাই বড় হওয়া দরকার । 
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নূতন গতিপথে গঙ্গা 
মালদহ ও ফারাক্কা রক্ষা পরিকল্পনা 


তরুণ কুমার চৌধুরী 








বাধাপ্রাপ্ত নদী নয়ম পাড় ভাঞচতেই থাকবে নিক্তের চলার পথ করে নিতে। বন্য! প্রতিরোধ, সদিচ্ছা থাকলেও এক বছরেই হবে লা কিন্ত 
কার্যকরী কর্মসূচি হাতে নিলে এখনই হকোপ কবে চারটি পদক্ষেপের কথা স্পষ্ট করে নিতে বলেছেন লেখক _- ১) ফারাঙ্কার পলিতে 
বন্ধ গেট, আর উষ্জানের চরে বাবা ডে করে কাটা শুরু করতে হবে জাজই। ২) ডাকাতিয়া চরের বাম পাড কেটে নদীকে সোজা 
পতিপথ্ হরিকে দিলে সে নিজেই পথ কেটে নেকে। ৩) ২৮ ও ২৯ স্বর স্পার উজ্জানে তৈরির সুপারিশ কুলে আছে পানের বয়) এখন 
অন্তত শুক হোক ৪) সব বাতের দেশীয় প্রযুক্তি স্থলীত গ্রামবাসীদের নিখে গুছোগে ভাঙন রোধের নতুন দিশা দেখিয়েছেন. লেখত। 
অথ, পরম, কাচা মাল এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষ __ সব নিয়ে সন্তাবনামত ুত্তাব। 





সমস্যার উৎস : 
'শদহে ভূতনি দিয়ারা চরের উপর চক্রাকার বাঁধ 
প্রকৃতির উপর প্রথম আঘাত। আগে বর্ধার গঙ্গার 
বাড়তি জল এই চরের উপর দিয়ে যেত। সহঙ্ঞ 
সোজ। প্রবাহ পথে হঠাৎ এই প্রতিবদ্ধকতায় ক্রমেই জেগে উঠল 
প্রায় ১০ কিলোনিটার লশ্বা ও ২/৩ কিলোমিটার চওড়া বিশাল 
ডাকাতিয়া চর, যা নদীর গতিপথকে সন্তীর্ণ করে রাজমহলের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে গঙ্গার মূল প্রবাহ রাক্তমহলের 
প্রস্তরীভূত ডান পাড়ে ধাক্কা খেয়ে বীঝ নিয়ে মালদহের 
মানিকটাদ এলাকায় বান পাড়ের নরম মাটিতে পৌছে গেল। 
তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল পঞ্চানন্দপুরের পাড় ভান্তার 
্রক্রিয়া। ওদিকে ফারাক্কা ব্যারেজ করে নদীর সম্পুখের শ্রোতকে 
নিয়ন্ত্রণ গুরু হয়ে গেছে। গোদের ওপর বিষফৌড়ার মত 
প্রযুক্তিগত জরটিতেই হোক বা উদামীনোই হোক, ব্যারেজের 
শতাধিক গেটের বাম পাড়ের অর্ধেকই অকেজো হয়ে পড়ায় 
ফারাক্কার উদ্ভানে বাম তীরে বিশাল এক চরের সৃষ্টি হল। 
গঙ্গার স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে এই ভাবে পাশে ও দামনের দিকে 
রুদ্ধ করে দেওয়ায় বর্ষায় প্রবল শ্রোতস্বিনী নদী বাম পাড়ের 
মালদহের নরম মাটি ভান্ততে তাতে অবশেষে ৫০ ফুট থেকে 
৭০ ফুট গভীর এক খাতে নিজের গতিপথ করে নিল। তার 
পূর্বেকার গতিপথে প্রায় ২০ কিলোনিটার দীর্ঘ ও ২ থেকে ৩ 
কিলোমিটার প্রশপ্ত এক নয়াচর ডানপাড়ে বিহারের দিকে সৃষ্টি 
হল। আর বর্ষার মাসগুলিতে ধেয়ে আসা ২০ থেকে ২৭ লক্ষ 


ঘনফুট জল সামনে ব্যারেজের সমস্ত গেটগুলি খোলা না পেয়ে 
শুধু মালদহ পাড়ের ভাঙনই দ্রুততর করছে না, একই সঙ্গে 
ব্যারেন্জের বাম পাড়ের অর্ধেকেরও বেশি বন্ধ গেটে বাধা পেয়ে 
তীব্রতর হয়ে ডান পাড়ের খোলা মুখ দিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় 
প্রবেশ করে ফারাক্কার ভাটিতে জলঙ্গী পর্যন্ত প্রায় ১০০ 
কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকাকে ভাঙন কবলিত করে ফেলেছে। 
সঙ্গে ফারাক্কার দিকে ব্যারেজের নির্মাণের উপরও প্রচণ্ড চাপ 
দিচ্ছে। এই অর্থেও ব্যারেদ আন্ত বিপন্ন। মালদহে 
পক্জানদ্দপুরের পশ্চিমাংশের ৫/৬ কিলোমিটার বি্তীর্ণ এলাকা 
আনেক বর্ধিধু গ্রামসহ এখন গঙ্গাগর্ভে। 
গঙ্গার সম্ভাব্য পথ 

২০০০ সালের বর্ষার পর গঙ্গা স্থানীয় দুই নদী পাগলা ও 
পুরনো-ভাগীরতী থেকে মাত্র ১ কিলোমিটার দুরত্ডে পৌছে 
গেছে। মধ্যে আছে ২০০০ সালের বর্ধায় গড়া সরকারের 
নড়বড়ে খনং বলে চিহ্নিত একটি মাটির বাঁধ, যার থেকে 
গঙ্গার মৃলপ্রবাহের খাতের দূরত্ব অতি সামান্য; পারিপার্ন্বিক 
আবদ্ধতা ও নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হতে এই প্রবাহের একটি ধারা 
অন্তিদূর ভবিষ্যতে পাগলা-ভাগীরহীর সঙ্গে মিশে প্রাকৃতিক 
দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ঢালের কারণে মহানন্দায় গিয়ে পড়বে। 
তারপর কোনো এক ভয়ংকর প্লাবনের বছরে গঙ্গার মূল প্রবাহ 
এই পথেই মালদহের অনেক জনপদ গ্রাস করে বাংলাদেশের 
রাজসাহীতে প্থায় মিশবে। ফারাক্কা ব্যারেজ, ফিডার ফ্যানাল 
প্রভৃতি মনুধ্যকৃত নিয়ন্ত্রণ সমূহ তখন আর কোনো কাজেই 


* লেখক অভিজ্ঞ নী-ইঞ্জিনিতার কলব্সতা পোর্ট ট্রাস্ট খেকে অবসর প্রাণ বর্তমানে সক্রিয় উপদেষ্টা এবং 'প্রয়াস' হেচ্ছোততী সংস্থার প্রতিষ্ঠাত। সাদা । 





উৎস মানুষ __ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০১ ২৪ 


আসবে না। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ৮০০ বছর 
আগেও বাংলার সেই সমৃদ্ধির যুগে গৌড়ের অবস্থান ছিল 
গঙ্গার উপর । হয়ত বা আবদ্ধতা ও নিয়প্তণে অস্থির হায়েই নদী 
তার অতীতের গতিপথের সন্ধানে: কে জানে। 
প্রতিরোধের চারটি পদক্ষেপ 

ভবিষ্যতের এই বিপদজনক সম্ভাবনা রুখতে প্রতিরোধের 
ইতিবাচক ব্যবস্থাণ্ডলি নিতে অনেক অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। 
এদিকে নদী তার অভীষ্ট পথে প্রতিবছরই এগিয়ে চলেছে। আর 
পারে। বিপন্ন মালদহ ও ফারাক্কা রক্ষা পরিকল্পনার মূল কথাই 
হল গঙ্গাকে যতটা সম্তব আপন স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবাহিত হতে 
দিতে হবে। তা করতে চারটি জরুরি পদক্ষেপ ২০০০ সাল 
থেকেই গ্রহণ করা দরকার। 
*. ব্যারেজের মুখের সন্ধীর্ণতা দূরীকরণ 

আগামী বর্ষার আগেই ফারাক্কায় শতাধিক গেটের 
সমস্তগুলি খুলে এবং উজানে বাম পাড়ের চরটি কেটে দিতে 
পারলে, মালদহ পাড়ের উপর অনেকটাই চাপ কমে যাবে, 
ভাটিতে মুর্শিদাবাদের প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ তীরডূমির 
বর্তমান ভাঁঙন সমস্যা বহুলাংশে লাখব হবে। ফারাকা 
কর্তৃপক্ষের একটি ড্রেজার আছে শোনা যায়। কেন্দ্রীয় জল 
সম্পদ মন্ত্রকের বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা এখন অতান্ত 
জরুরি । দীর্ঘমেয়াদী কা হলেও শুরুটা এখনই করা দরকার। 
করা সঞ্তব। 
* ডাকাতিয়া চর গ্রেজিং 


রাজমহলের উজ্জান থেকেই গঙ্গাকে যতটা সম্ভব তার 
পূর্বতন সোজা গতিপথ ফিরিয়ে দিতে হবে। ভূতনি দিয়ারার 
চক্রাকার বাঁধের (রিং বাধ) প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ডানদিকের 
ডাকাতিয়া চরটির বাম পাঙ কেটে নদীর খাঁড়িপথ পরিষ্কার 
করে দেওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক হিসাবে ব্যয় ২০০ কোটি 
টাকার মত হলেও বর্ষার নদী নিজেই গতিপথ কেটে এ খরচ 
অনেক কমিয়ে দিতে পারে। 
* ২৮ ও ২৯ কিমি' এ দীর্ঘ দুটি স্পার গঠন 

একই সঙ্গে ফারাকা ব্যারেজ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে 
গঙ্গার পরিবর্তিত অবস্থাকে সামাল দিতে ও নদী শ্রোত 
মালণহের পাড় থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুনের 
“সেন্ট্রাল ওয়াটার আযান পাওয়ার রিসার্চ স্টেশন' (CWPRS)- 
এর সুপারিশ অনুযায়ী ব্যারেঞ্জের উজানে ২৮ কিলোমিটারে ও 
২৯ কিলোমিটারে দুই দীর্ঘ দীর্ঘ স্পার গঠন করতে হবে। এই 
সুপারিশটি ৮০ দশকের। তারপর দু'দশক কেটে গেল, এখনও 


২৫ 


একে কার্যকরী করা হয়নি। পরবর্তী কালে ৯৬ সালের বন্যার 

পরও এক কেন্্রীর কমিটি এই দুটি স্রোত নিয়ন্ত্রণকারী স্পারের 

উপর জোর দিয়েছিলেন। তাতেও কাজ হঙ্গ লা। এটা সুবিদিত 
যে ভাগ্তন রক্ষার সমস্ত কাজ উদ্ভালেই করা নিয়ন। 
স্বল্পব্যযের মিশ্র উপাদান প্রযুক্তি 

বোল্ডার ফেলে নদীকে বীধা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। 
অপচয় ছাড়াও এর কার্যকারিতার ওপর আস্থা রাখা যাচ্ছে না। 
সন্তর ও আশির দশকে কলিকাতা বন্দরে নী নিয়ন্ত্রণ কাজের 
জন্য উন্নতমানের এক দেশীয় "মিশ্র উপাদান' প্রযুক্তি উত্তাবিত 
হয়। জাহানের যাতায়াতের পথে নাবাতা রক্ষার দ্য ড্রেজিং- 
এর খরচ যখন খুব বেড়ে যায়, তখন বন্দরে তৈরি হয় 'নদী 
শাসন' বিভাগ উদ্দেশ্য নদীর ভাঙন রোধ, যাতে নদী চওড়া 
না হয়ে যায় এবং নাব্যতা বঙ্গায় থাকে। কান্ডে নেনে বন্দারের 
ইঞ্জিনিয়াররা দেখলেন শুধুমাত্র পুরাতল উপাদানগুলি অর্থাৎ 
ইট, বোম্ডার, পাথর, বাশ, বল্পী ইত্যাদি এককভাবে বাবহার 
করলে কাজ নিদিষ্ট সময় সীমার মধ্যে শেধ করা সগবপর হচ্ছে 
না। প্রকল্পগুলিও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে। নদীতে অনেক পরীক্ষা 
নিরীক্ষার পর দেখা গেল উপরোক্ত উপাদানগুলি মিশ্রভাবে 
পরিবর্তিত কাঠামোয় ব্যবহার করলে অনেক কম ব্যয়ের, কম 
অপচরের ও বেশি সাফলোর হয়। এই পরীক্ষানিরীক্ষার 
চিন্তাভাবনা থেকে উত্তৃত হয় দেশক্ত নতুন মিশ্র উপাদান' 
্রযুক্তি। আর ক্রমে তৈরি হয় একের পর এক মিশ্র উপকরণ। 

১) কক্রিট হেক্সাপড -_ ৪০ কেজি ওজনের তিন ফুট 
মাপের এই উপকরণটি দুই অংশে বিভক্ত। এটি মিশ্র 
উপাদান প্রযুক্তির মূল উপাদান। (ছবি - ২নং) 

২) মিশ্র শ্বাচা_ ১৭৫ কেজি ওজনের ছয়ফুট মাপের এই 
খাঁচা হেক্সাপড, বাশ, ইট ও পেরেকে তৈরি। এটি 
নির্মাণের মূল উপাদান। (ছবি - ৪নং) 

৩) মিশ্র বলক _ ৩৬ কেজি ওজনের এই ব্লক ইট, বাশ, 
পেরেকে তৈরি) এটি মিশ্র খাঁচার ভিতরে বাবহার করে 
ঘনত্ব ও ওজন বাড়ায়। (ছবি - ৪নং) 

৪) ইট তরা বাঁশের খাঁচা _ লম্বায় চওড়ায় সাড়ে পাচ ফুট 
এবং উচ্চতায় আড়াই ফুট এই খাঁচার ইট সহ ওজন প্রায় 
৩০০ কেজি। এটি মিশ্র খাঁচার বিকল্প উপাদান। (ছবি - 
১নং) 

৫) কংক্রিট টেট্রাফেস _- ২০০ কেজি ওজনেৰ, লম্বা ও 
উওড়ায় সাড়ে চারফুট ও উচ্চতায় আড়াই ফুটের এই 
কংক্রিটে খাঁচাটি ছ'টি খণ্ডে বিভক্ত । একেবারে স্পারের 
উপর একে তৈরি করে ব্যবহার করা হয়। (ছবি - ৬নং) 


*  হুগলী/মোহনা প্রকল্পে মিশ্র উপাদানের বাবহার 


এই মিশ্র উপাদান প্রযুক্তিতে সাতের দশকে ও আটের 
দশকের অনেকগুলি বছর কলিকাতা বন্দরে কোটি কোটি টাকার 
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বড় বড় মাপের নদী শাসনের জরুরি প্রকল্পগুলির প্রতোকটি উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি বিশেষ প্রকল্পের নাম ও চিত্র নীচে 
সাফল্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দেওয়া হল, সঙ্গে ব্যবহৃত মিশ্র উপাদান সমূহ £ 





























ছবি : ৩ - ফলত! প্রকল্পে ইটভরা বাশের খাঁচা ও হেক্সাপডে তৈরি 
নূরপুর নৈনানে ৬০০ মিটারের ৪টি দীর্ঘ দীর্ঘ স্পার (১৯৭১-৭৩) 
নদীর গভীরতা ৩০ ফুট 











ছবি : ৪ - মিশ্র খাঁচা ও মিশ্র ব্লক 
হলদিয়া প্রকল্পে বাবহাত (১৯৮৩-৮৬) 


এই প্রকল্পগুলি ছাড়াও অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি 
হল সাকরাইল __ মায়াপুরে ভূমিক্ষয়রোধী স্পার (সাতের 
দশক), কুলপীতে প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাড়ে ভাঙন রোধী 
স্পার (১৯৭২-৭৬), সাগরে ৪০০০ মিটার স্পার সহ মোট ৮ 
(কিলোমিটার চওড়া সেকেন্ডারি চ্যানেল বন্ধের দেওয়ালের কাজ 
(সোতের দশক ও ১৯৮৫-৮৬) প্রভৃতি। 


মিশ্র উপাদান প্রযুক্তির সুবিধা 
৬ এটি দু'দশক ধরে নদীতে পরীক্ষিত। সাফল্য প্রমাণিত! 











পা 





ছবি : ৬ - হলদিয়া প্রকল্পে নয়াচরা ভাঙন রোধে মিশ্র খাঁচা, ্লক ও কংক্রিট টেট্রাফেসে তৈরি ১৯০ মিটার ক্রস স্পার (১৯৮৬)। 


নদীর গতীরতা ৪৫ ফুট। 


* ইট, বোল্ডার বা বর্তমানে ব্যবহৃত ভিওফেব্রিক থেকে 
অন্তত ৪০ শতাংশ কম ব্যয়ের। 


৬ দেশি মাল মসলা, গ্রামীণ লোকজন ও দিশি নৌকা দিয়ে 
সম্পন্ন করা যায়। 


* এতে শ্রমিক অনেক লাগে, ফলে বহু গ্রামবাসীর 
উপার্জনের সংস্থান হয়। 

৬ মিশ্র উপাদানগুলি বড় মাপের হওয়ায় কাজ দ্রুতগতিতে 
নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ হয়। 

৬. মিশ্র উপাদানগুলি নদীর পলি ধরে রেখে একটি আংশিক 
ভেদ্য স্পারকে দ্রুত অভেদ্য করে। নদীর পলিকে 
এইভাবে কাজে লাগাবার জন্য মিশ্র উপাদানে গঠিত 
স্পার কম ব্যয়ের হয়। 

৬. মিশ্র উপাদানগুলি ৪০ কেজি থেকে প্রায় ৩০০ কেজি 
পর্যন্ত ওজনের করা যায়। ফলে প্রয়োজন ভিত্তিক ওজন 





তৈরি করে শ্রোতে ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা আটকানো 
যায়। 


৩ প্রকলে গ্রামীণ শ্রমজীবীরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় 
কাজের উপর একটা স্থানীয় পাহারা থাকে, আত্মীয়তা 
থাকে, ফলে অপচয়ের বা চুরির সন্তাবনা বহুলাংশে কমে 
যায়। এতেও প্রকল্পের খরচ কমে। 

মিশ্র উপাদান প্রযুক্তির সীমিত প্রসারের কারণ 
এই প্রযুক্তিটি ষাটের দশকে উত্তাবন করেন কলকাতা 

বন্দরের চাকুরিজীবী ইঞ্জিনিয়াররা। ফলে বন্দরের নদী 

প্কল্পগুলির মধোই এর ব্যবহার সীমাবন্ধ থাকে। এর শেষ 
ব্যবহার হয় হলদিয়ায় নাব্যতা বৃদ্ধির প্রকল্পে নয়াচরায় উত্তর 
গাইড ওয়াল নির্মাণে এপ্রিল ১৯৮৬ পর্যন্ত। এ বছরেই বন্দরের 
নতুন কর্তৃপক্ষ ঝুঁকে পড়লেন এক বিদেশী প্রযুক্তির দিকে, ফলে 
দেশের এই সম্ভাবনাময় স্বল্প ব্যয়ের প্রযুক্তি অবহেলিত হল। 
অথচ হলদিয়ার মূল প্রকল্পটি ছিল কম খরচের মিশ্র উপাদান 


 —— টাটা শা 
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প্রযুক্তি ভিত্তিক। তাই পাঁচ/হয়গুণ বেশি 
বিদেশী প্রযুক্তির গুরু বায়ভার বহন করতে না 
পেরে, কি সময়সীমার দিক থেকে, কি খরচের 
দিক থেকে, গোটা নাব্যতা বৃদ্ধির শ্রকল্পটাই মুখ 
থুবড়ে পড়ল । ফলও হল মারাত্মক আজ্জ শত 
শত কোটি টাকার ড্রেজিং বিদেশীদের দিয়ে 
ফরিয়েও হলদিয়ায় নাব্যতা রক্ষা করা যাচ্ছে 
না। এই জ্ঞাঞ্ৰশ্যমান ইতিহাস নিয়ে কেউ একটু 
নাড়াচাড়া করলেই ঝোলা থেকে বেড়াল 
বেরিয়ে আসবে জানিয়ে দিতে কেন দেশের 
অধিকাংশ শ্রকন্সই ফলদায়ক হয় না, যূল 
কারণগুলি কী! 
পরবর্তীকালে এই মিশ্র উপাদান প্রযুক্তির 
বিশদ বিবরণ ভারতীয় প্রযুক্তিবিদদের 
ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সের ১৯৮৮ সালের 
জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ও ' বিশেষ 
আলোচিত হয় এবং ভারত সরকারের পচ 
মন্ত্রকের পুরস্কার পায়। এই মিশ্র উপাদান 
-শরধুক্তিতেই সম্ভব মালদহে ২৮ ও ২৯ 
কিলোমিটারে সুপারিশের দীর্ঘ দীর্ঘ স্পার দুটি 
গঠন ফরা। মোটামুটি ৫০ কোটি টাকার মধ্যে 
এই নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পন্ন হয়ে যাবে। 
রাজমহল ও ফারাক্কার মধ্যবর্তী ড্রেজিং 
একই সঙ্গে রাজমহলের ভাটিতে 
মালদহের গ্রাস করা এলাকাগুলি ডানপাড়ে 
গঙ্গার পূর্বতন গতিপথে যে দীর্ঘ চড়ার সৃষ্টি 
ক'রে নদী প্রবাহের সোজা পথটি র মুখটি বন্ধ 
হবে। স্ব চওড়া করে হলেও চরটির এ মাথা 
থেকে ও মাথা পর্যপ্ত কেটে শ্রোতধারার একটি 
পথের ব্যবস্থা করে দিতে পারলে বর্ষার নদী 
তার প্রবাহ পথ নিজেই তৈরি করে নেবে। 
প্রাথমিক ড্রেজিং-এর খরচ একটু বেশি হলেও 
মোট ব্যয় ৩০০ কোটির মধ্যে থাকার 
সন্ভাবনা। প্রদেশ সরকারের সেচ ও জলপথ 
বিভাগ ১৯৯৯র বর্ষার পর থে প্রতিবেদন 
প্রকাশ করে তাতেও এই পদক্ষেপগুলির কথাই 
কলা আছে। বছর ঘুরে গেল, রূপায়ণের 
কোনো চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। এবার অন্তত 
চেষ্টাটা হোক। রঃ 


সমীরকুমার ঘোষ 


মাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে ... এ ছড়া পড়ে সবাই 
জেনে যায় নদীর চলন। কিন্তু “মহাদেবের জটা হইতে 
ছুটে আসা নদী এমন সর্পিল গতিতে বয় কেন? নদীকে 
“বলো কোথায় তোমার দেশ?-এ প্রশ্ন অনেকে করে, কিন্তু তার চলন 
নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতে কাউকে দেখা যায় না। কেউ না ঘামালেও 
ভূবিদ্যা ও নদী-বিশেষজ্ঞরা হাত গুটিয়ে বসে থাকেন না। তারা এ নিয়ে 
বিস্তর ভাবনা-চিত্তা করেন, এমনকি গবেষণাগারে হাতে-কলমে নানা 





পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ছাড়েন না। নদীর সর্পিল গতিপথ (me- 
4575) নিয়ে বেশ কিছু মত আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত যে মত 
ভূবিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক ড. সুপ্রিয় সেনগুপ্তের লেখায় তা জানা খায়। 

গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জলম্রোত সোজা পথে 
চলার সময় তার বেগ ও পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই 
জলকণাগুলি পাক খেতে থাকে। এই স্ুর মত পাক খেয়ে এগিয়ে 
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২৮ 


চলাকে ভূবিক্রানের ভাষায় বলে হেলিক্যাল ফ্রো (১০%- 
০3! [০w)। এর ফলে নদীর জলক্রোত এক দিকের পাড়ে 
চাপ সৃষ্টি করে। জলের চাপে পাড় ভাঙতে থাকে। এই 
ভাঙনের ফলে নদীর গভীরতম খাতটি (1121৬ ০৪) 
নদীগর্ভকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম করে। নদীর জালের 
ধারা আর সোজা পথে চলে না, দুদিকের বাক ছুয়ে ছুয়ে 
প্রবাহিত হতে থাকে। এর ফলে স্রোতের বাঁকে কাকে 
কেন্দ্রাতিগ বলের (সেন্ট্রিফিউ গাল ফোর্স) সৃষ্টি হওয়ায় 
নদীখাতের বাইরের অংশের জল উত্তাল হয়ে ওঠে 
(কেন্দ্রাতিগ বা অপকেন্ত্র বল বলতে বোঝায় যা কেন্দ্র 
থেকে ঘুরতে ঘুরতে বাইরের দিকে যায়; এককথায় 
বহি্মু্ধী)। জলের গুঁতোয় নদীর পাড়ের একদিকে বালি- 
কাদা আলগা হয়ে জলস্রোতের সঙ্গে মিশে এগিয়ে চলে। 
এগিয়ে চললে কী হবে, আবর্তের ওপরের অংশের বেগ 
সব সময়েই নিচের অংশের চেয়ে বেশি হয়। তাই নিচের 
অংশের বালি-কাদা থিতিয়ে পড়তে থাকে নদীগর্ভে। যাকে 
পলি পড়া বলে। ধসে-যাওয়া পাড়ের সামনের বাঁকে অর্থাৎ 
বিপরীত দিকে স্রোতের বেগ কম বলে সেদিকে পলি 
পড়তে থাকে। 

একটি বালির চরের সৃষ্টি হয়। এর চরে বাধা পেয়ে 
স্রোতের মুখ উপ্টো দিকে ঘুরলে নদীর অপর পাড়ে আবার 
ধসের সৃষ্টি হয়। জলাম্বোত যেদিকে পাড়ে ধাক্কা মারে 
সেদিকে পাড় হয় খাড়া। তার বিপরীত পাড় পলিন্তর জমে 
জমে ঢাল তৈরি করে। নদী সাগরের পানে এগিয়ে চলে। 
আর সমস্ত ঘটনাটা পর্যায়ক্রমে ঘটে যেতে থাকে। আমরা 
নদীকে সর্পিল চেহারায় পাই। 

গানেতেই আছে ‘এ কুল ভেঙে ও কূল তুমি গড়ো’। 
এ কথাটা নদীর ক্ষেত্রে প্রবাদই। এই ভাঙা-গড়া খেলার 
কারণ সেই পাক খাওয়া জলের তির্যকগতি। সর্পিল 
আকৃতিতে প্রবাহিত নদীর অবতল বাঁকে কেনকেভ বেশ) 
কোনও জনবসতি থাকলে নদীপাড়ের ভাঙনে ক্রমে ক্রমে 
তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পাশাপাশি উত্তল বাঁকে 
কেনতেক্স বেশ) পলি জমে জমে গড়ে ওঠে নতুন চর। 
প্রকৃতির এই নিয়মে অবতল বাঁকে অবস্থিত বহু জনপদ 
নদীতে হারিয়ে গেছে, অপর পাড়ে নতুন ভূমি জেগে 
ওঠায় সেখানে গড়ে উঠেছে নয়াবসতি। পুব বঙ্গের 


মানুষেরা পদ্মা, মেঘনার দু ধারে এমন বহু ঘটনার সাক্ষী। 
ভালীরহীর বহু জায়গাতেই তাই হয়োছে। 

নদীগর্ভে থিতিয়ে-পড়া পলিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার 
মত স্রোতের জ্রোর যদি না থাকে তাহলে নদী ক্রমে ক্রমে 
বেনীবদ্ধ রাপ ধারণ করে। সব্ষিত পল্লি নদীধাতের মধ্যে 
একটি চরের সৃষ্টি করে। ভ্রল বইতে থাকে তার দুদিক 
দিয়ে। এ ঘটনার পুনরাবৃন্তিতেই নদীর চেহারা হায়ে ওঠে 
বেশীর মত। 

নদীতে জলের প্রবাহ, তার পলি জমা ইত্যাদি ব্যাপারে 
প্রাকৃতিক নিয়মকানুন আছে। মানুষ নিজের স্বার্থে নানা 
খোদকারি করতে গিয়ে নিভ্রেরই বিপদ ডেকে আনে। 

যেমন খাল কেটে সেচের জুল নিয়ে যাওয়া। এতে 
মূল নদীতে জলস্রোত কমে যায়। স্রোত কমা মানেই পলি 
জমবে নদীগর্ভে । নদীর জলধারণ ক্ষমতাও কমবে) যার 
নিট ফল বর্ধাকালের বন্যা। মানুষ বন্যা প্রতিরোধ করাতে 
নদীর পাড়ে বরাবর কৃত্রিম বাধ দেয়। কৃত্রিম বাধ 
সাময়িকভাবে বন্যাকে ঠেকালেও পলি পরিবহণ ও 
অবক্ষেপণে বাধা হয়ে দীড়ায়। দুদিকের প্রাবনভূমিতে 
ছড়িয়ে পড়াতে না পারলে নদীবাহিত পলি নদীগর্তেই জমা 
হয়ে তাকে আরও অগভীর করে তোলে, বাড়ে বন্যার 
সন্তাবনা। আপন বেগে পাগল পারা নদীকে বাঁধতে গিয়ে 
আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারছি, যথার্থ 
অবিবেচকেরা যা কারে থাকে আর কি! [| 





“চলি ভাই। আসছে বছর আবার দেখা হবে!” 
রাজীব মুৰাজ্ী, ইরোড, তামিলনাডু 
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With Best Compliments from : | 


tManulacturers 01 


THREADED 
PE-HD PIPES 


SOLIDREN 


SOUL PIPES 


RAIN WATER 
Pris 


VENTREN 


POLYMER VENT/GAS PIPE 


EMCO General 
Plastic Industries 
Private Limited 








H.O. : P-30 Gariahat Road, Calcutta-700 029 
Phones : 463-1464, 464-5369 


Branches at : 
Delhi * Bangalore * Cochin * Madras 
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জীবিকাবিহীন জীবন : উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞা 


জয়া মিত্র 


হল বলে নানারকম প্রশ্ন ভেসে উঠল জলের 
ওপর। কিন্তু আজকে এমন প্রলয়ংকরভাবে দেখা 
দিলেও এ বন্যা খনাচ্ছিল অনেকদিন, বা বলা ভালো, 

আনেক বছর ধরে। দেশের ভয়ানক উদ্নয়ন বিধানের জন্য যখন 
থেকে জয়ি-জঙল-জঙ্গলের নক্শাটা ঘেঁটে দেওয়া ঠিক হল 
মোটামুটি সেই কমবেশি পঞ্চাশ বছর ধরে ধ্বংস নাড়া দিয়ে 
যাচ্ছে আমাদের । ১৯৬০ থেকে ৮০র মধ্য প্রবল বন্যার সংখ্যা 
পরবর্তী কুড়ি বছরের তুলনায় অনেক কম। গুনতিতে কম, 
বিধধংসের মাত্রাতেও কম। আগে বডসড় বন্যা হত মোটামুটি 
চারবছরে এফবার। ইদানীং ছিয়ানঝ্বই, আটানব্বই, নিরানঝাই, 
দু হাজার প্রায় পরপর | 

বন্যা এদেশে নতুন নয়। বরং গঙ্গা-বরঙ্মাপুত্রের বন্যার 
পলিতেই আমাদের এই বাসভূমি গঠিত হয়েছে যেখানে বসে 
আজকে আমরা বন্যার কুফল সম্পর্কে আলোচনা করছ্ছি। শুধু 
এইদেশ নয় পৃথিধীর সমস্ত কটি প্রাচীন সভ্যতাই বন্যার 
পলিমাটির ওপরে গড়ে উঠেছে। সেই মাটিতে প্রথম কৃষিকাজ 
হয়েছে। মানুধের প্রথম বৃত্তি জুগিয়েছে বন্যার পলি। সেই 
বন্যার থে কোনো ভয়জলক চেহারা ছিল না, এমন নয়) 
বাড়িঘর ভেসে যেত, পদ্মার মত কিছু নদী চিহ্নত ছিল 
“কীর্তিনাশা' নামে। কিন্তু আজকের মত সমস্ত নদীরই পরিচয় 
হয়ে ওঠেনি তা। 

অথচ লোকে শুনেছিল বন্যা নিয়স্তুপের জন্যই নাকি তৈরি 
হচ্ছে বড় কাধ। শোনা গিয়েছিল সেচের খাল বেয়ে সমৃদ্ধি 
পৌছে যাবে চাবিদের ঘরে ঘরে। 

যাপ্তবে দেখা ছবিটা কীরকম।? 

একের পর এক বীধ গড়ে উঠছে দেশজুড়ে। বরক্গপুঙজ 
ছাড়া একটি নদীও মুক্ত নেই কংক্রিটের শৃঙ্থলভার থেকে! 
নিজেদের স্বাধীন স্বতাবমত জলধারা বয়ে খাওয়ার সমস্ত পথ 
বন্ধ। একটির পর একটি নদীকে হত্যা করা হয়েছে টুকরো করে 
কেটে। সেই কাটা টুকরোগুলি বাঁধের রিজার্ভার হয়ে জলকে 
বন্ধ রেষেছে। সেচ ও বন্যাত্রাণের পরিকথার ফাকি ক্রমশই 
স্পষ্ট হয়ে খাচ্ছে। যদি সেচ দিতে হয় খরার সময়ে, তাহলে 
রিজার্ডারে জল ভরা রাখতে হবে জ্যৈষ্ঠ আযাঢ়ে ছাড়ার জন্য; 
যদি বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাহলে বর্ধার আগে রির্ভাভার 


খালি রাখতে হবে অতিরিক্ত জল৷ ধরার জন্য । দুটো একসঙ্গে 
করা কিছুতে সম্ভব নয়। তার ওপর আছে হিসেবের আনেক 
অনেক বেশি পলি জমে বাঁধের জলাধার জ্রমশ ভরাট হয়ে 
যাওয়া, তার জঙ্গধারণ ক্ষমতা ক্রমশ কমে আসছে। অন্যদিকে 
বাঁধ সেচধাল পাইপের জলের ওপর নির্ভরতা বাড়িয়ে তুলে 
দেশের বহু পুরলো পুকুর খাল বিলের কার্যকারিতা নষ্ট করা 
হচ্ছে। হাক্গার হাজার বছর ধরে একটু একটু করে মানুষ 
ধকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে যে নিজস্ব জীবনঘাত্রা গড়ে 
তুলেছিল, যেমন তেমন করে প্রকৃতির ওপর খোদফারি ঝরাতে 
গিয়ে বৃহতশক্তি সেই জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে ফেলছে অথচ 
পাশাপাশি এমন কোনো বিকল্প ভ্রীবনযাত্তা গড়ে উঠছে না খা 
মানবসভাযতার উপযোগী ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। 

জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো থাকে 
জীবিকার প্রশ্নটি। নদীর্বীধ ও প্রত নগারায়ণের 'উননয়ান'র ফলে 
সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রয তছনছ হয়ে যাচ্ছে কারণ বিরাট 
সংখ্যক মানুষ তাদের জীবিকা হারাচ্ছেন। 

বিরাট বন্যার পর মাসের পর মাস জ্রল নামে না, বাঁধ 
থেকে ছাড়া জল ও বৃষ্টির গড়িয়ে আসা জ্ঞল নিন দামোদর 
এলাকা, কাটোয়া, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর __ এসব জায়গায় 
জমে থাকে। আবার যে সব জায়গা অতটা নিচু নয় সেখানে 
যথেষ্ট বৃষ্টি হবার পরও ফাম্খুনের শেষ থেকে কুয়ো, পুকুর 
শুকিয়ে যায়, ক্ষেতজমিতে জল৷ থাকে না, খরার প্রভাবে 
গৃহপালিত পশুর খাদ্য বা পানীয় জল অ-মিল হওয়ায় অজ 
পশু মারা যায়। জ্বীবিত মানুষদেরও দুর্দশার শেষ থাকে লা। 
এমন নয় যে কেবল পশ্চিমবাংলাতেই এরকম অবস্থা, 
মোটামুটিভাবে এটা আমাদের সারা দেশেরই ছবি। একবার 
শোনা যায় রাজস্থানে প্রবল বন্যা হচ্ছে, তার চারমাসের মাথায় 
সেখানে প্রবল ধরা। খরা তার আশপাশের রাক্ডাগ্ুলি জুড়েও । 
থাকতে পারছেন না. তারাও কিন্তু আমাদের মত দেশগুলিতে 
তথাকধিত এই 'উত্নয়নে রই শিকার। 

১৯৮৯ সালে যখন ভাগলপুর জেলার কহলগাওয়ে 
গঙ্গামুক্তি আন্দোলনের কর্মীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয় 
সেটা এই বিশাল আন্দোলনের বিজয় মৃহূর্ত। গঙ্গা থেকে মাছ 
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ধরতে হলে ভাগলপুর থেকে সাহেবগঞ্জের লীরপোতি ঘাট 
পর্যস্ত জেলেদের খাজনা দিতে হত দুটি জমিদার পরিবারকে 
জমিদাররা, জল থেকে খাজনা নিতেন বলে তাদের বলা হত 
পানিদার। নিজেরা খাজনা আদায় করতেন না, সেটা করত 
তাদের অধীনস্থ ঠিকাদার ও তাদের মাস্লম্যানেরা। ১৯৮২ 
সালে হতদরিদ্র জেলেরা এই খাজনা বন্ধ করার আন্দোলন শুরু 
করেন। কহলগাঁওয়ের কাগজ্িটোলা নামে ছোট জেলে গ্রাম 
থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গার তীরবর্তী 
হাজার জেলে, প্রান্তিক চাবি, ছোট কারুশিল্পী, ভাগলপুর, 





আশ্রয়ের খোজে। 





রাখার চেষ্টায় একটি ভেলার ওপর পুটলি রেখে নিজেরা সীতরাচ্ছেন 
ফটো 0 এ এফ পি 





শহরের বস্তিবাসী যাঁরা গ্রাম থেকে উচ্ছিন্ন হয়ে এসেছেন, 
এরকম সব মানুষদের মধ্যে। দীর্ঘ দশবছর ধরে সে লড়াই চলে 
ও ৯১ সালে সুপ্রিম কোর্টকে এই মর্মে আদেশ দিতে হয় যে 
অতঃপর বিহারের কোনো নদীতে মাছ ধরবার জন্য জেলেদের 
আর খাজনা দিতে হবেনা। কিন্তু সেই বিশাল বিজ্রয়লাত 
ততদিনে প্রায় নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কেননা গঙ্গায় আর 
মাছ পাওয়া যাচ্ছিল না। একে তো যেমন-তেমন ভাবে গজিয়ে 
ওঠা কারখানাগুলি গঙ্গার জলকে জলজপ্রাণীদের বাসের 
অযোগ্যভাবে দূবিত করে তুলছিল, তার ওপরে ছিল ফারাকা 
ব্যারাজ। ইলিশ চিতল মহাশোল কালবাউস __ যে সব দামি 
ও সুস্বাদু মাছ জেলেদের লক্ষ্মী তার বেশ কয়েকটিই মোহনার 
মিশ্রিত নোনাজল থেকে উজানে যায় ঠাণ্ডা জলে ডিম ছাড়বার 
জন্য। মোহনার মুখে যেখানে মিষ্টি ও নোনাজল মেশে সেই 
অঞ্চলের জলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীবৈচিত্র সবচেয়ে 
বেশি। এইসব মাছ নদী জুড়ে চলাচল করে। জেলেরাও 


ভাগলপুর, পাটনা কিংবা আরও উত্তর থেকে মাছ ধরতে ধরতে 
শঙ্গাসাগর সুন্দরবন পর্যস্ত চলে আসতেন। তিনমাস চারমাস 
প্রচুর মাছ ধরে বিক্রি করে সারা বছরের ভাত রুটির মূল 
সংস্থানটুকু করতেন। সত্তর দশকের শুরু থেকে ফারাক্কা ব্যারাজ 
এই দুই রকমের চলাচলই বন্ধ করে দিল। ভয়াবহ দূবণ 
একদিকে নদীর মাছ শেষ করে দিচ্ছিল তার ওপর মাছ 
চলাচলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিহারের (বাংলারও) 
জেলেরা এসে দাঁড়ালেন সেই অবস্থার মুখে, মাঠে ক্রমাগত 
অনাবৃষ্টি চলতে থাকলে চাবিদের যা হবে। গঙ্গামুক্তির মত দীর্ঘ 
ও গৌরবময় আন্দোলনে বিজয়ী হবার পর দশবছরে 
এই লক্ষাধিক জেলে পরিবার বাধা হয়েছেন নিজেদের 
বৃত্তি ছেড়ে আসাম পাঞ্জাব বন্বেতে, কাছাকাছি পাটনা 
ভাগলপুর কলকাতায় মুটের কাজ করতে, রিকশা 
চালাতে, মানুষের বাসযোগ্য নয় এমন ঝুগ্‌গি বস্তিতে 
থাকতে, মানুষের অনুপযুক্ত জীবন কাটাতে। 

ফারাক্কা ব্যারাজের দরুন তীব্র ভয়ংকর ভাঙনে 
মালদহ-মুর্শিদাবাদের যে মানুষদের পায়ের তলার মাটি, 
মাথার ওপরের ছাদ, নদীর গর্ভে গিয়েছে সেই প্রায় 
দশলক্ষ মানুষ কোথায় গিয়েছেন? কি ভাবে আছেন 
তারা? এই দুটি জেলা আম ডাল শসা সিদ্ধ গালা শিল্পে, 
অলঙ্কার শিল্পে, অতি সমৃদ্ধ ছিল। আজকে সেখানকার 
লোকেরা ভিখারির মত অবস্থায় কাদায় মুখণ্ডজে পড়ে 
আছেন ত্রাণসামগ্রীর আশায়। তাদের একজন আমাকে 
বলেছিলেন, 

বন্বের দাদার বাজারে একবার জোরে ডাক দেবেন 
“মালদা জেলার কে কে আছে' বলে, দেখবেন বাভারের অর্ধেক 

তারপর আবার এদেরই শিবসেনা পিটাবে “তাড়িয়ে দেবে 
বাংলাদেশি বলে' 'বিহারের লোক বলে গুনবে কিন্তু আমরা 
তো বাঙালি'! নিয়ত এই আতঙ্কে আছে অনেক আনেক মানুষ 
= শিশু থেকে অতিবৃদ্ধ, যারা বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন 
মালদহের চরে। মাটি ভেঙে গঙ্গা যেমন পুবদিকে সরে যাচ্ছে, 
সেই ভাঙা মাটি পশ্চিনে জমা হচ্ছে দিগস্তবিস্তারি চরের চেহারা 
নিয়ে। এপারের বিধ্বস্ত মানুষরা নিরুপায়ে গিয়ে বসতি 
গড়ছেন সেই চরে। শ্রীহীন সহায়সম্বলহীন কোণঠাসা মানুব। 
কত বড় চর পড়েছে গঙ্গার এই ভাঙনে? কত লোক বাস 
করতে বাধ্য হচ্ছেন সেই চরে? আড়াই লক্ষ। হ্যা, ভূল নয় এই 
সংখ্যাটা _ আড়াই লক্ষ। তার মানে অন্তত সত্তর হাজার শিশু, 
প্রায় সমসংখ্যক বৃদ্ধ। কোনো স্বাস্থ্যকেন্ত্র, কোনো ডাক্তার, 
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৩২ 


কোনো স্কুল নেই সপ্ত জায়গাটায় ৷ ইলেকট্রিক কিংবা পানীয় 
জলের প্রশ্নও ওঠে না। কোনো সরকারই কিন্তু এদের ধরছেন 
না 'বীধের কারণে উত্বাপ্ত' বলে। ক্ষতি করা হয়েছে অপরিমেয় 
অথচ ক্ষতিপূরণের কথা চিন্তাই করা হয়নি। কী করবেন এই 
আনগোষ্ঠী যারা এখন ব্যাকুল কেবল নিজেদের পরিচিতিটুকু না 
হারানোর জন্য? 

নদী একসময়ে ঝাংলা-বিহারের সীমানা ছিল ঠিকই কিন্তু 
নী যে ফারাকা হবার পর থেকে কেবলি পূবদিকে সরে যাচ্ছে। 
আমরা পশ্চিমতীরের চরে চলে এলে কি তবে বিহারের লোক 
হয়ে ঘাব? আমরা থে বাংলায় কথা বলি, অন্য কোনো ভাষ্য 
জানিও না". 


ডিভিসি'র বাঁধের দরুন পাকাপাকিভাবে জলভুবি এলাকা 
হয়ে দাড়িয়েছে নিন্ব-দামোদর অববাহিকা __ হাওড়া হুগলি 
মেদিনীপুরের এফাংশ। ভরা বর্ষায় যখন কাধের অতিরিক্ত জল 
ছাড়ে ডিভিসি, এই অঞ্চলগুলি প্লাবিত হয়ে যায়। এমন বন্যা 
না-বাধা দামোদরে ঘটত লা। একবারে তিন-সাড়ে তিন লক্ষ 
কিউসেক জল আসত না, আর, যে জঙ্গ আসত তার বয়ে 
যাওয়ার পথ সে নিজেই খুলে রাখত) যে জল আজ্জকে 
দুপাশের জনপদ ভাসিয়ে দীড়িয়ে যায়, সেই জলই তখন সেই 
বিপুল শক্তি নিয়ে ধাক্কা দিত মোহনার বালিতে। হুগলি-গঙ্গার 
সমুপ্রগমন ছিল স্বচ্ছন্দ। ডি ভি সি দামোদরের সেই স্বাভাবিক 
গতি রোধ করায় প্রতিদিন জোয়ারের বালি জামে গঙ্গার গলা 
টিপে ধরেছে। দামোদরের মোহনা অঞ্চল হয়ে উঠেছে উঁচু। 
ফলে বাঁধের ছাড়া জল বেরোবার মুখ না পেয়ে নিশ্ন- 
অববাহিকাকে ডুবিয়ে রাখে বছরে সাত মাস। তার দরুন এই 
পুরো অঞ্চলে হাজার হাক্জার বিঘা কৃষিজমি লবনীকরণে নষ্ট 
হয়ে গিয়েছে। বিরাট সংখ্যক কৃবিজীবী মানুষ নিজেদের পেশা 
থেকে চ্যুত হয়েছেন। 

এঁরা কি বড়বাঁধ ও বড় “উন্নয়নের শিকার শিকড়-ছেঁড়া 
মানুষ নন? এঁরা নিজেদের বৃত্তিতে স্থিত থেকে সেইসব কষে 
যদি সরকারি আনুকুজা পেতেন তাতে কি রাজ্যের আর্থিক 
অবস্থা অনেক বেশি স্থিতিশীল হত না, ভিক্ষের ফুলি হাতে করে 
এন, আর, আই.-দের পায়ে নিঃশর্ত তৈলমর্দনের চেয়ে? 

এই বিরাট সংখ্যক মানুষের ক্ষতিপূরণের কথা কে 
ভাববেন? 

আর, যেসব জায়গায় নামেমাত্র ক্ষতিপূরণের চেষ্টা 
হয়েছে, সেখানকার ছবিই বা কিরকম? হিমাচল প্রদেশের পং 
বাঁধ তৈরির জন্য বাস্তচ্যুত লোকদের পুনর্বাস দেবার কথা 
ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার। সেই পার্বত্য 


আদিবাসী মানুবগুলির কাছে চাওয়া হল তাদের জমির দলিল, 
যা প্রতায়িত করিয়ে আনতে হবে কোনো গোজোটেড 
অফিসারকে দিয়ে, পনেরো দিনের মধ্যে তা জম্য দিতে হবে 
শহরের সংশ্লিষ্ট অফিসে ফলে শেষ পর্যন্ত দুশোর কিছু বেশি 
লোক পুনর্বাসনের জমি পাবেন __ এই আম্বাস 'পেলেন। 
তাদেরও মধ্যে অনেকক্সনের কাগন্জপত্তে ‘ক্রুটি ধরা পড়ল, 
অনেকে এই ক্রমাগত ছুটো-ুটিতে দিশেহারা, সর্বস্বাপ্ত, শহরে 
দালালরা পাঁচ-হশো নগদ টাকা ধরিয়ে দিয়ে নিয়ে নিস তাদের 
কাগজ যাটটি পরিবার শেষ পর্যপ্ত গেল ক্ষতিপূরণের দমিতে 
পুনর্বাস করতে। এবং রাজস্থানের সেই আধা-মরু জগাহীন 
পাক্িস্তান- সীমান্তের জমি ছোড়ে তারা শেবপর্যত্ত ফিরে গেল 
পাহাড়ে আবার। স্বভূমে অন্তত মরার জ্তায়গাটুকু পাবার 
ভরসায়। 

পুনর্বাসনের নামে সৃষ্টি করা হচ্ছে আরো একরকম 
বিপান্নতা। 

আমর! দেশের যে অংশে বাস করি তা সম্তল সরস মাটির 
অন্চল। ফলে এখানকার অধিকাংশ মানুষের বৃত্তি এখনও কৃষি 
সম্পৃক্ত । এই দেশের পশ্চিমাঞ্চলের চেহারা ভিন্ন । মধ্যপ্রদেশ, 
বাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উত্তর কর্ণাটক __ এইসব জায়গার 
মি বালিকাকর প্রধান। বাতাস শুকনো) নদী কম, সূর্যতাপ 
শ্রধব। এই অঞ্চলগুলোয় গ্রামের সাধারণ মানুষদের প্রধান 
জীবিকা পশুচারণ। গরু, মোষ; ছাগল, ভেড়া, উটের বিরাট 
বিরাট পাল নিয়ে এরা বৃষ্টির জজের পেছন পেছন চালেন। 
প্রতিটি গ্রামের সীমানায় থাকে একটি থা একাধিক গ্রামের কলা 
নির্দিষ্ট চারণভূমি যাকে এঁরা বলেন চরবাহা কিংবা গৌচর। 
গ্রামের পাশে ক্ষেতে যেমন ব্যক্তি বা পরিবারের মাপিকানা 
থাকে, শৌচরগুলি ঠিক তা নয়। এগুলি সাধারণ গ্রামসম্পন্তি। 
গ্রামের যোলআনা লোক বা পঞ্চায়েত (পশ্চিনবাংলার অর্থে 
নয়) এইসব গৌচরের দায়িত্বে থাকে। পণ্ডই যেহেতু এ 
অঞ্চলের লোকদের প্রধান জীবিকার উৎস, শৌচর ও 
সাধারণের জলাশয় বা কুয়ো এদের কাছে চাবির ফসলক্ষোতের 
মতই বেঁচে থাকবার বুনিয়াদী উপাদান। বিভিন্ন বড় বাঁধ থেকে 
উৎখাত হয়ে যাওয়া লোকেদের সরকার সাধারণত পুনর্বাসন 
দেন এইসব গৌর জমিতে। ফলে নিজেদের বাসভূমি, পেশা 
ও নিজেদের পরিচিতি ছেড়ে আসা এই উদভ্রন্ত মানুষেরা 
মুখোমুখি হন তাঁদের নিজেদেরই মত বিপন্ন কোণঠাসা 
'আরেকদল মানুষের দুই দলেরই মরিয়া অবস্থা। ফলে দেশের 
সবচেয়ে বেশি বিপদ্ঠস্ত, 'উল্নয়নে'র শিকার, দুই দল মানুষ দুই 
যুযুধান পক্ষ হয়ে ওঠেন, কর্তারা অবস্থান করেন নিরাপদে, 
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দূরে বিরানকবই সালে মাহিকাড়ানা বাঁধের উতবাস্তদের যেখানে 
জমি দেওয়া হয়, তা হল অন্য গ্রামে মীনা উপজ্ঞাতির গৌচর। 
দু-দল সর্বশ্বহারা মানুষের মধ মরিয়া সংঘর্ষে যোলজ্ঞন উদ্ধাস্ত 
প্রাণ হারিয়েছিলেন। 

সরকার কোনো নিয়মফানুনের তোয়াক্কা না কবে ক্রমশ 
সাধারণ গৌচর (০০০ 785655) দখল করে বিভিন্ন 
ব্যক্তি মালিকানায় বেচে দিচ্ছেন। সেসব জায়গায় তৈরি হচ্ছে 
নতুন গুদাম, বারখানা। এমন সব কারখানা, যেগুলো তৈরি 
হয়ে যাবার পর আর অদক্ষ শ্রমিক লাগে কম; এই দুই সংকটে 
একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে এই অর্ধ্তদ্ধ রাজ্ঞাগুলির 
অধিকাংশ মানুষের ঝ্রীবনযাত্তা, সামাজিক কাঠামো। 

কাগজে যাই লেখা থাকুক, লোকসভা রাজ্যসভায় যতই 
বিল পাস হোক, কাগন্ড কল ও অন্যান্য বাবসায়ীরা, সরকারি 
ঠিকাদাররাও এমনকি, অক্রেশে কেটে নিয়ে যাচ্ছে গোটা গোটা 
ভঙ্গল। পাহাড় থেকে, সমতল থেকেও । পাহাড় সমতলের গা 
বেয়ে তৈরি হচ্ছে জালের মত পাকা রাস্তা, যেন ট্রাক যেতে 
পারে সর্বত্র। কাটা পড়ছে জঙ্গল, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ঝর্ণা বা 
পরত্রবণের মুখ। এসব রাস্তা তৈরি হয় মানুষের শ্রম দিয়ে নয়, 
বঙ্াতিক কোম্পানিগুলির তৈরি সব স্বয়ংচালিত মেশিন 
দিয়ে। বিশ্বব্যাংক তৃতীয় দেশগুলির 'উল্নয়নে'র জন্য যে টাকা 
পাঠায় তার সবচেয়ে বড় অংশ যায় বড় বাঁধ আর রাস্তা 
নির্মাগে। সেই নির্মাণ প্রকন্মের নিচে চলে যায় লোকেদের গ্রাম, 
বসতি, ক্ষেত, গৌচর, নদী । 

বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না সেই চাষিদের নিয়ে, 
'উচ্চলনশীল' কৃষি বিপ্লাবের নিচে গুঁড়িয়ে গেল যাদের 
ফলনের, ফসলের, সার দেওয়া-না-দেওয়ার স্বাধীনতা । 
রাসায়নিক সারের দাম, অতিরিক্ত সেচজলের ভাড়া যোগানোর 
পর খাদের ফসল দাম পায়না, মাঠ থেকে তুলে হাট পর্যন্ত নিয়ে 
যাওয়ারও খরচা পোষায় না, ফড়েদের মুখে বলা দামে ফসল 
তাদের ট্রাকে তুলে দিতে হয় আলোচনা করছি না এই পরম 
উচ্চযলন সবুজবিপ্বে ভাটার টান ধরে খাদের জমি এরমধোই, 
শুকিয়ে কাঠ হতে শুরু করেছে যাদের উর্বরা জমি বন্ধ্যা হতে 
গুরু করেছে, সেই হাজ্ঞার হাজার সর্বস্বাত্ত হয়ে যাওয়া 
কৃষকদেরও বিষয়ে। 

আমাদের দেশের মুখের ওপরে কালো মাকড়সার জালের 
মত ছড়িয়ে পড়ছে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার পাকা রাস্তা। 
নদীগুলির হাত পা বেঁধে গলা টিপে ধরছে কয়েক হাজার 
মাঝারি ও বড় বীথ। মাইল মাইল লঙ্কা সেচ বাল কেটে ফুরিয়ে 
যাচ্ছে আমাদের চাষবাসের পশুচারণের জমি। কোটি কোটি 


মানুষ, ঘাঁরা এ দেশের সভ্যতা গঠন করেছেন, শিল্পসঙ্গীত- 
সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছেন তারা ক্রমশই তলিয়ে যাচ্ছেন নিচে। 
ক্রমেই তারা পরিহার্য হয়ে উঠছেন। বছরের পর বছর ধরে 
একেই বলা হচ্ছে উদ্নয়ন। সমস্যার কথা তুললেই আমাদের 
পড়ে শোনানো হয় জনসংখ্যার হিসেব। জনসংখ্যার সমস্যা 
নেই একথা কেউ বলবে লা। কিন্তু সে সমস্যা সমগঘানের জন্য 
যা করা জরুরি ছিল তা “ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্যাম্প' আর 'কপার- 
টি র চেয়ে আর একটু গতীর, আরো শুরুত্বপূর্ণকিছু। তার নাম 
শিক্ষা, তার নাম মেগ্সেদের যত প্রকাশের স্বাধীনতা, তার নাম 
ভোগবাদী লোভের বিরোধী সমাক্তচিস্তা, যেখানে পণের জিনিস 
পাওয়া ভবিষ্যতের নিরাপত্তা পাওয়ার লোভে ছেলের জপ্ম 
দিতে মায়ের বাধ্য-বাধকতা। 

এবং, আমাদের মত বিরাট ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ 
দেশের মূল সমস্যা প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা নয়। অন্যান্য শক্তি 
উপাদানের মত শ্রমশক্তি তো একটা প্রয়োজনীয় উপাদানও। যে 
দেশের যা সুবিধার দিক এবং যা সমস্যা সে দেশের উদ্নয়নও 
তো সেই অনুযায়ীই হবার কথা! সেই হিসেব ঠিক রাখতে 
পারাই বৈজ্ঞানিকতার চিহ্ন। আধুনিক পরিকল্পনা বাবহারও । 
নিউট্রন বোমার যে বিশেষত্ব, তা মানুষ বা প্রাণীকে ধ্বংস করে, 
বাকি জিনিসপত্র অটুট ও চমৎকার থাকে, তাকে মানবসভাতার 
'উন্নয়ন' মডেল হিসেবে ধরাটা সুস্থ মস্তিচ্ধের লক্ষণ বলা যাকে 
না নিশ্চয়ই। 

উন্নয়নের নামে দেশের কোটি কোটি মানুষের 
জীবিকাচ্যুতি নিয়ে চিন্তিত হওয়া একারণে নয় যে আমরা 
বিশেষ করুশাপ্রবণ মহানহৃদয়। আসলে এটা সমস্ত দেশেরই 
সামনে একটা মরণবাঁচন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতদিন 
ধাককাটা বড় বাঁধ কি কৃষিপ্রযুক্তি, রাস্তা বা ক্ষেতজমি দঙ্গল দখল 
করে নগরায়ণের জায়গায় ছিল, আমরা নাগরিকরা নিশ্পৃহ 
উদাসীন থাকতে পারছিলাম। ফলে বিশ্বায়িত শিল্প বিপ্লবে 
আধুনিকীকরণের ধাক্কায় একের পর এক কারখানা বন্ধ হচ্ছে, 
সরকারি নিয়গ্রণাধীন শিল্পও ছাঁটাইয়ের ঝকৃঝকে সোনালি খড়গ 
তুলেছে। এখন এই প্রশ্মগুলি নতুন করে সামনে আসছে। 

সাধারণ নাগরিকদের ভাবনা বন্ধক রেখেছে বহবর্ণ 
বাক্গগুলি। নতুন রাক্ষস রাক্ষমীর গঙ্গে খোকসগুলোকে রঙিন 
স্বপ্রের মতন দেখতে। মাথা মেরুদণ্ড গলার নঙ্গি চিবিয়ে খাচ্ছে 
সাপ, তার গায়ে জ্রির ঝালর লাগানো। আমরা একা একা যে 
যার কবরে মরব, না স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়ার কথা ভাবব, ভাবনা 
দিয়ে ভাবনার অস্ত খণ্ডন করব __ এই সিদ্ধান্ত আমাদেরই 
নিতে হবে। EJ 
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RAS oom om 


প্রতিকার কী? 


বর্ষার সময় গঙ্গানদীর ভাঙন চলতে থাকে 
মালদা জেলার অন্তর্গত কালিয়াচক থানার 
পঞ্চানন্দপুর অঞ্চল থেকে মানিকচক পর্যস্ত। অসংখ্য 
চরের সৃষ্টি হয়েছে বিগত বছরগুলোতে। বিহার রাজ্যের 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে 
প্রবাহিত। পুবদিকে মালদা শহর কমবেশি ২৫ কি.মি. দূরে। 
রাজমহল পাহাড়ের পাথরে বাধা পেয়ে গঙ্গানদীর শ্রোত 
আঘাত করছে অন্যদিকে, পঞ্চানন্দপূর থেকে গোপালপুর পর্যন্ত 
নরম মাটির পাড়ে। 
২০০০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আলাদিটোলার 
গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেছে। তার সঙ্গে আমবাগান, বাশঝাড়, 
ফসলি জমি, একরের পর একর, সব চলে গেছে নদীর বুকে। 





শেষ মুহূর্তে বোল্ডার ফেলা। শ্রেফ মাথায় কুড়ি করে নিয়ে সরাসরি 
নদীর জলে। মালদা ৭ম রিটাযার্ড। ফটো : পত্রলেখক 

সরকারি সেচ দপ্তর এখনো তার পুরনো দাওয়াই জিইয়ে 
রেখেছে। বোল্ডার দিয়ে স্পার (54) তৈরি করা, আর নদীর 
পাড় থেকে ৪০০/৫০০ মিটার দূরে মাটির বাঁধ 
(embankment) তৈরি করা। কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হচ্ছে 
এ কাজে প্রতি বছর। রাজকোষ থেকে তো টাকা যাচ্ছে, তাই 
ভাববে কে? দায় কার? অথচ এই সমস্ত এলাকার মানুষ 
ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। যাদের ৫০/৬০/১৩০০ বিঘে জমি 
"ছিল, তারা আজ নিঃস্ব। কায়িক পরিশ্রম করে, লোকের ঘরে 
করছে। 

আমরা জানি শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে উত্তর দিক থেকে বৃষ্টির 
জল, নদীর জল, উত্তর প্রদেশ বিহারের মধ্যে দিয়ে যখন 


পশ্চিমবঙ্গের ভেতর প্রবেশ করে তখনই ভাঙন গুরু হয়। 
বাড়তে বাড়তে জল পাড়ের বালিস্তরের কাছে পৌছলে 
ঢেউয়ের ক্রমাগত আঘাতে বাল্লিস্তরের ভিতর খোল বা গর্ত 
তৈরি হয়ে যায়, এবং তখন উপরের মাটির ভারে বা চাপে 
ভাঙন শুরু হয়ে যায়। জল আবার আরো বেশি হয়ে কূল 
ছাপিয়ে গেলে কম ভাঙন হয়। 





১৬ সেপ্টেম্বর সদা নির্মিত ৭ম নিটার্যা্ড বধের অবস্থা 
ফটো : পত্রলেখক 

তাই ভাঙন রোধ করতে হলে নদীর ডলের লেভেল বা 
উচ্চতার স্তর নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। সেটা এখনই করা সম্তব। 
পাগলা নদী এবং ভাগিরতী নদীতে শুখা মরসুমে ড্রেডিং করে 
নাব্যতা বাড়িয়ে এই পথে ভুল ছাড়াতে হবে। শুধু বর্ষার সময়। 
কারণ অনা সময় নদীতে ভাঙন হয় না। সুইস গেটের মাধ্যনে 
বাড়তি জল নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সারা বছর ভ্রল থাকলে 
এই মৃতপ্রায় নদীগুলোর পুনর্জন্ম হবে, নদী আবার ভ্রনভীবনকে 
পুষ্ট করবে। এটা ঠিক যে ড্রেভিং-এ খরচ অনেক, বিপুল 
পরিমাণ জমা পলি কেটে সরানোর ব্যয় প্রচুর। কিন্তু সরকারি 
অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ কি কম? চুরি, অপচয়, বেহিসাব বন্ধ 
করলে যথেষ্ট টাকা সেচ দফতরের ও ভেলা পরিষদের হাতে 
থাকা উচিত। 

বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বছর বছর বোল্ডার আর 
বাধ তৈরি করে নদীকে না বেধে স্বাভাবিক বন্যা হতে দেওয়া 
উচিত ছিল। কারণ বানের জলের পলিমাটি পড়ে জমির উৎকর্ষ 
বাড়ে। আর, বন্যার সঙ্গে কিভাবে বসবাস করতে হয় তা স্থানীয় 
জনসাধারণ ভালোভাবেই জ্ঞানেন। 








৩৫ 


উৎস মানুষ __ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০০১ 


পা সস হয়েছে 


0 গত ২১ ডিসেম্বর ২০৩০, বৃহস্পতি বার, 
৯ সপ দুপুর ২ টো। ফুলবাগান ভি আই পি মার্কেটের 
ছাদে “সূর্যের গায়ে কালো ছ্থাপ' বা সৌরকলঙ্ক দেখালো হয় 
টেলিক্ষোপে। বর্তমানে সৌরকলন্কের হার গত এগারো বছরে 
সর্বাধিক। এই পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানের আয়োজক __ ত্যাক্ট্রোনমি 
সেপ্টার। এরই সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা 'সূর্য ও মহাবিশ্ব’ স্লাইড শো 
সহযোগে আলোচনা করেন আশিষ মুখার্জী। 
0. মৌড়ীগ্রামের (হাওড়া) পরিবেশ আক্রাত্ত। সম্পূর্ণ 
বেআইনিভাবে ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাঘ্প গাছপালা আর 
পুষ্করিণীর নির্মল পরিবেশে বসানো হয়েছে একটি কসাইখানা । 
কোনো প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র, আইনি অনুমতি, সাইনবোর্ড 
ছাড়াই এই বিপজ্জনক কারখানাটি গড়ে উঠেছে দু 


পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি'। ২২শে ডিসেম্বর দুপুরে এসপ্ল্যানেডের 
রাণী রাসমনি রোডে সভা-জমায়েত হয়, পরিবেশ মন্ত্রীর কাছে 
স্মারকলিপি ও গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। 

0. হাতিবাগানের 'চেতনা গণসাংস্কৃতিক সংস্থা'র খাদশ 
বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা হয়ে গেল সম্প্রতি প্রত্যাশিত দক্ষতা 
বৈচিত্র্য জনপ্রিয়তা নিয়ে। ২৮ ডিসেম্বর ২০০০ উদ্বোধন হয়। 
তারপর ১ জানুয়ারি ২০০১ পর্যপ্ত প্রতিদিন দুপুর থেকে রাত 
৯টা। প্রভূত জনসমাগমে সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিক চিত্তা 
সম্পর্কে সহজবোধা ধারণা কিছু মাথায় নিয়ে যান -_ যেটা 
চেতনার মুল উদ্দেশ্য। ২ জানুয়ারি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিনোদিনী 
দেবী সম্মান দেওয়া হয় প্রধীণা অভিনেত্রী মায়া ঘোষকে। 
0. ১লা জানুয়ারি ২০০১ বিকেলে বৌবাজারের ভারতসভা 
হলে “শাস্তি, প্রগতি এবং মানবিক সৌহার্দা' বিষয়ে একটি 
জ্ঞানগর্ভ সেমিনার হয়ে গেল ‘ইন্ডিয়ান আসোদিয়েশন' সস্থার 
১২৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে । প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় স্ত্রী 
ক্ষিতি গোস্বামী। 

0 ২০০১ সালের ১৩-তম লোকবিজ্ান মেলা হয়ে গেল 
গত ৪ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি, রোজ ৩টে থেকে রাত ৮টা 
পর্যন্ত যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং-এর এই গ্রামীণ 
মেলা সম্পূর্ণই ব্যতিক্রমী চরিত্রের হয়ে থাকে, এবারেও 
হয়েছিলো। দূরবীনে আকাশ দেখা থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্য 
পরীক্ষা, শিশুদের পুষ্টি, সহাকাশ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, খাদ্যে তেম্ডাল 
ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ছাড়াও ছিল অলৌকিক নয় ম্যাজিক 
শো, পুতুল নাটক, কথা বলা পুতুল, গণসংগীত, ম্যাজিক এবং 
নানাবিধ চেতনা বিকাশ মূলক অনুষ্ঠান। 

7 এন সি এস টি সি'র সর্বভারতীয় মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় 
২০০০ সালের “জাতীয় শিও বিজ্ঞান কংগ্রেস' অনুষ্ঠিত হয়ে 





গেল এবার পশ্চিমবঙ্গে, শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। 
২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর বর্ণময় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে 
সম্পন্ন হল এই ব্যাপক আয়োজনের শিশুদের নিয়ে কংগ্রেস। 
কেন্্ীর ও রাজা সরকারের মন্ত্রী, উপাচার্য, জাতীয় অধ্যাপক, 
জাতীয় বিজ্ঞানসংস্থার অধিকর্তা প্রমুখদের দ্বারা অলস্কৃত 
উদ্বোধনের পর পাঁচদিন ধরে বিবিধ বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও 
মনোরঞ্জনমূলক অনুষ্ঠান হয় ছোটদের নিয়ে। গোটা অনুষ্ঠানের 
প্রধান সংযোজক ছিলেন অভিজিত বর্ধন। 


ঘর চাই 
উৎস মানুষের কার্যালয় ৯৮ নন্বর মহাত্মা গান্ধী রোডে 


আর নেই। এখন কলেড স্টরট সংলগ্ন অঞ্চলে ঘর চাই। 
আমাদের পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী, পাঠক-বস্ধু ও 
অনুরাগীদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই। 








গ্রাহক টাদা 


নতুন বছর ২০০১ থেকে উৎস মানুষের দাম হচ্ছে, 
প্রতি সংখ্যা ৮ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাদা ৫০ টাকা। 
ডাক খরচ যথারীতি আমাদেরই থাকছে। ডাকযোগে 
গ্রাহক চাদা পাঠানোর ঠিকানাও একই থাকছে 

বিডি ৪৯৪ 

সন্ট লেক 

কলকাতা ৬৪ 
চেক বা ড্রাফুটে চাদা পাঠালে UTSA MANUSH 
নামেই দিতে হবে। 4.0. কুপনের নীচে নিকের নাম 
ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা চাই। রাজ্যের বাইরের 
চেক-এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। 


পত্রিকা পরিবেশক চাই 


উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের পরিবেশক বা 
এজেন্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। 
বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া 
হবো পত্রযোগে যোগাযোগের ঠিকানা একই -_ বি ডি 


৪৯৪, সপ্ট লেক, কলকাতা ৬৪1 
টেলিফোনে যোগাযোগ, সকাল ও সন্ধায় 
৩৩৪ ০৯০৪ 


৪৬৬ ৯৪৩৫ 
৩৩৭ ৩০২০ 
৩৪৩ ৪১২৫, 
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বানভাসি বাংলা ২০০০ 


সচিব, “উৎস মানুষ সোসাইটি’ কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, আতিক কলিকতা ৩ ০৬৪ হইতে প্রকাশিত এবং 
শৈলী”, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা ৫৪ হইতে মুদ্রিত। 
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রোকেয়া * হেমন্তবালা 
* এক নারীর যৌন হেনস্থা এবং মহাশ্বেতা-রিপো্ট * 
কম্পিউটারে কৃন্ত্নান * ভূমিকম্প এবং তারপর 
ডন ব্র্যাডম্যান এক মূল্যবোধের নাম * 














টু ৮2৬০ ংশবর্ষ ৬  ৩য়র্থসংখ্যা ৪ মাৰ্চ এপ্রিল ২০০১ 
সূচিপত্র সম্পাদকীয় 

নিবো ওঃ সুজিত হুর দা... ওঠ উড়িয্যায় সুপার-সাইক্লোন, পশ্চিমবাঙ্গে বন্যা, 
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন গোপা দশ্তভৌমিক ৪৪ বিহারে অনাহার আর বক্তপাত, গুজরাতে 
হেমস্তবাগা : অননা নারী অলকরঞ্জন বসুটোধূরী ৪৮ ভূমিকম্প। দেশের বাৎসরিক চলচ্চিত্র এরকমই 
ব্রাডম্যানের মৃত্যু আশীষ লাহিড়ী ৫৪ বৈচিত্রাময়। আমরা যারা নিরাপদ দূরত্তে থেকে 
কম্পিউটারে কুস্তস্নান তুবানীপরসাদ সাহ রি সাও 
, তারা বুঝতে না এই সর্বনাশা 
বিজন খাল (পর্ব ৬)  সহাসটী চট্টোপধায ৫৭ || বিপরযয়গুলির পরিণান, কত মর্মাডিক, কত 
ভোট-ছড়া চর্বাকানন্দ ৬০. | সুদুরপ্রসারী। সহানুভূতি এখনো সমাজ থেকে বিলুপ্ত 
বিজ্ঞান দর্শন (পর্ব ১৮) বাসুদেব মুখোপাধায় ৬১ হয়নি, মনুষ্যত্ব এখনো কিছু আছে __ এটা আশার 
কেরোসিন অপচয় দরয়স্ত দালাল ৬৬ লক্ষণ। কিন্ত সে-ও যেন বড় স্ষীণভীবী। বিশ্মৃতি খুব 
ভূন্দ ভূমিকম্প ভবানী ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৬৪ সি ই 
তবে আরো প্রতাক্ষ ক্রেদান্ত বাস্তব হল নিঃস্ব, 
চেলা বিধয়, অচেনা জগৎ  সমীরকুমার ঘোষ ৬৭ অসহায়, আর্ত মানুষগুলিকে নিয়ে রাজনীতি _ 
পুত পরিচিতি মিত্রা রায়, অ. ব. ৬৯ | মনুয্যত্বহীনতার কদর্য রূপ। বিপন্ন ছিননভির 
প্রাপ্তি সংবাদ ৭ জনগণকে মূলধন করে রাজনৈতিক শ্বার্থসিদ্ধির 
চিঠিপত্র ৭১ হিসেব কষা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই দেখে আসছি। 
সংগঠন সংবাদ ৭২ | এবারে এই কুটিল পদ্ধতি যেন আরো বেশি 
কৌশলী, আরো হিসেবি। কেননা সামনেই ভোট। 
আর কে না জানে ভোট কুড়নোর জন্য যে-কোনো 
উৎস মানুষ অপকৌশল অবলম্বন করা যায়! ঝড়-বন্যা- 
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মঙল, বৃহস্পতি, শনি / ১ ২টা, - ২টা. 
১০, কার্তিক বোস স্বিট, কলকাতা (নিবারণ সাহার ঘর) 


অস্থায়ী কার্যালয় 2 শ্রাবশী আবাসন, 
এস ৬/২ সণ্ট লেক, কলকাতা ৯১ 
ফোন : ৩৩৪-০৯০৪, ৩৫৮-৬৩৯১ 
(সকালে ও সন্ধোর পর) 








ভূকম্পনে সব-হারানো মানুষদের সহায়তা, প্রাণ, 
পুনর্বাসন নিয়ে অনেক পরিকল্পনা আর প্রতিক্রতি 
শোনা যাচ্ছে। সবই উপলক্ষ, আসল লক্ষা হল 
ভোট। 








কলেজ স্থিট অঞ্চলে আগের কার্যালযটি থেকে স্থানচাত 
হওয়ার ফলে আমরা নিজেরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, বু 
আগ্রহী নিয়মিত গ্রাহক-পাঠকদেরও প্রবল অসুবিধায় 
পড়তে হচ্ছে। নতুন ঘর জোগাড় না হওয়্য পর্যন্ত আমরা 
অসহায়। আমরা দুঃখিত। 





যৌন হেনস্থায় আইন 
পুরুষতন্ত্রই বিচারক 


সুজিত কুমার দাশ 


পি ছাড়াও পুরুবের হাতে হাজার রকমের যৌন 

হেনস্থার শিকার হয় নাহী। যৌন হেনস্তা কোথায় হয়? 

নিজের ঘরে হয়, বাইরে পথে ঘাটে হয় ট্রামে বাসে, 
মসজিদে, এমনকী হাসপাতালে ভর্তি রোগীর ওপর হয়। প্রশ্নটা 
ঠিক হতো -- যৌন হেনস্থা কোথায় হয় না? যৌন 
আক্রমণকারী পুরুষের প্রথম পছন্দ হয়তো অঞ্মবয়সী মেয়ে 
কিন্তু সত্যি বলতে কি, ভদ্রলোক ছোটলোক কোনো পুরুষই এই 
ক্ষেত্রে নারীর বয়স নিয়ে বুব একটা বাছ বিচার করে না; 
খবরের কাগঞ্ পড়লেই তা চোখে পড়বে। কোনো নারীই যৌন 
হেনস্থা থেকে অনাক্রমা নয়। মহারাষ্ট্রের এক মন্ত্রী কর্তৃক 
(বিমানের ভিতরে প্রকাশে বিমানসেবিকার উপর যৌন নিগ্রহের 
মতো অনেক কাহিনী হয়তো অনেকেই ভুলে গেছেন কিন্তু উচ্চ 
শ্রেণীর পুরুষ সমাজের হিরো পুলিশ কে পি এস গিল-কর্তৃক 
আক্রান্ত নারী আই-এ-এস অফিসার রূপন দেওল বাজাজ-এর 
মামলা নিশ্চয়ই এখনই ভুলে যান নি। পুরুষের এই যৌন 
হি শ্ৰতা সর্বজনীন, দেশ কাল জাতি বর্ণ উঁচু নিচু কোন পার্থকাই 
মানে না। আমেরিকার একটি কাহিনী মনে করিয়ে দিই। ১৯৯১ 
সালে ক্লারেন্স টমাস সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে মনোনীত 


হওয়ার পরেই ওক্লাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবিদার প্রফেসর 
আ্যানিটা হিল প্রকাশো বিবৃতি দিয়ে অভিযোগ করালেন যে তিনি 
যখন ক্রারেদ-এর অধীনে চাকুরি করতেন তখন দু'বছর ধরে 
একনাগাড়ে ক্লারে্সের যৌন আক্রমণে নিগৃহীত হায়েছিলেল। 
এতে হৈ চে পড়ে এবং তখন নানা স্তরের নারী আনিটার সাঙ্গে 
সহমর্ষিতা আ্রাপন করে তাদের নিজেদের নিগ্রহের কাহিনী ব্যন্ত 
করেন। প্রেসিডেন্ট রেগান-এর স্ত্রী ন্যান্সি রেগান জানালেন 
তাকেও যৌন নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছিল) পুরুষের যৌন 
আক্রমণ থেকে যে সব নারী নিস্তার পায় তারা বেঁচে খায় শুধু 
সুযোগের অভাবে। 

এদেশেও কাগজের ধবর হওয়ার আগে থেকেই লোকে 
এই কাহিহী জানত কিন্তু এ নিয়ে কথাবার্তা নিষিদ্ধ বলে ধরে 
নেওয়া হত। চুপ করে থাকার প্রধান কারণ সবাই ভালে । ষৌন 
হেনস্থার কথা জানাজ্মানি হয়ে গেলে নারীর নিষ্তাহ আরো বেড়ে 
বাবে এবং সামাজিক দৃষ্টিতে 'দাগী’ হয়ে থাকবে। কিন্ত 
সাম্প্রতিক কালে নারীমুক্তির ধারণা সম্বন্ধে একটু আধটু চেতনা 
জাগার ফলে মেয়েরা নানা বৈবমা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করছে ও প্রতিকারের উদ্যোগ নিচ্ছে এবং তার ঘালে 
নানা ক্ষেত্রে অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হাচ্ছে। নারী 





‘হাল ছেড়ো না বন্ধু 
বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে 
দেখা হবে তোমায় আমায় 








উৎস মানুষ -- মার্চ এপ্রিল ২০০১ 





নির্যাতনের শ্রপরাধটি আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক 
সংস্থাগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে অনেকদিন আগেই। ১৯৭৯ 
সালে রাষ্্রসংঘের সাধারণ পরিধদ নারী বৈষমোর প্রতিকার 
কল্পে নারীর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্য বিষয়ে সনদ" গ্রহণ ও 
ঘোষণা করে। কিন্তু চাকরি খোয়ানো ও বাড়তি হেনস্থার ভয়ে 
এদেশের নারীকর্মী প্রতিকারের উদ্যোগে এগিয়ে আসে নি। যে 


দু'চার জন সাহস করে প্রতিবাদ করে তাদেরও সুবিচার জোটে . 


লা। এ বিষয়ে ১৯৯৭ সালে বিশাখা ও অন্যান্য বনাম রাজস্থান 
রাজ) ও খন্যান্য' মামলাটির রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট যা 
বলেছে তা একটু বিশদভাবেই জানানো দরকার £_ 
যৌন হেনস্থার মতো অপরাধটি সংবিধানের ১৪. 
১৫, ২১ ও ১৯৫১) (জি) ধারা সমূহে অন্তর্ভূক্ত মৌলিক 
অধিকার ভঙ্গ করে এবং আত্তর্জাতিক সনদ অনুযারী 
মানবাধিকার লপ্তমন করে। ভারত সরকার এই সমস্যার 
ধরতিকারকল্পে অঙ্গীকারবন্ধ। ১৯৯৩ সালে সরকার 
উল্লিখিত রাষ্ট্রসংঘের সনদটি অনুমোদন করেছে এবং 
১৯৯৯ সালে বেজিং-এ অনুষ্টিত চতুর্থ বিশ্ব নাবী 
সম্মেলনে ঘোষণা করেছে যে এই অপরাধের প্রতিকার 
কল্পে সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত 
এই বিষয়ে কার্যকর আইনকানুন লেই। তাই সাংবিধানিক 
কর্তবা পালানের তাগিদে সুপ্রিম কোর্ট কর্মক্ষেত্রে নারীর 
বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার মোকাবিলা করার উদ্দেশে একটি 
দিশ্নলিখিত বার্তব্-বিধি জারি করছে এবং এই নির্দেশকে 
বৈধ আইনের সমতুল হিসেবে গণ্য করা হবে। 
এক. ওপরওলার কর্তবা : কর্মস্থল বা অন্যানা প্রতিষ্ঠানে 
যৌন হেনস্থা নিরোধ এবং ঘটলে তার শ্রীমাংসা, 
মোকাবিলা বা শান্তিদানের উদ্দেশে সর্বপ্রকার পদক্ষেপ 
নেওয়া নিয়োগকৰ্তা বা অন্য ভারপ্রাপ্ত ওপরওলা ব্যক্তির 
কর্তবা। 
দুই. যৌন হেনস্থা কাকে বলে? যে কোনো ধরনের 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ,অবান্থিত যৌন অবমাননামূলক 
আচরণ, যথা __- 
ক. গায়ে হাত দেওয়া বা গায়ে পড়া ও হামলে পড়া 
খ. কুপ্রস্তাব 
গা. নারীর যৌন অবমাননামূলক মন্তব্য 
ঘ. অশ্লীল ছবি, বই, পোস্টার প্রভৃতি দেখানো 
ও. এ ছাড়াও অন্যান্য ধরনের অবাঞ্ছিত শারীরিক, 
মৌখিক বা অসভঙ্গীসহ্‌ যৌন ইঙ্গিতসুলক আচরণ 
চ. দরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে বেতনভোগী বা 
ভাতাভোগী বা অবৈতনিক কর্মীর উপর যৌন হেনস্থা ঘদি 


স্বাস্থাহানি ঘটায়, যদি সে নিরাপন্ডাহানিব আশংকায় 
ভোগে, যদি ভয় হয় প্রতিবাদ করলে চাকরি ধোযাতে 
হবে, চাকরি করা দুঃসাধ্য হবে, হেনস্থাকারীর কপা না 
মানলে ক্ষতি হবে। 

তিন. নিরোধক পদক্ষেপ : সরকারি/বেসরকারি ক্ষেত্র 
নিয়োণকর্তা বা অন্য ওপরওপা কর্তৃক যৌন হেনস্থা 
নিরোধের উদ্দেশে -_- 

ক. কর্মস্থলে যৌন হেনন্থা! অন্যায় কা _- এই 
মর্মে কর্মক্ষেয়ে বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র জারি ও ঠিকঠাক 
প্রচার করতে হবে। 

খ. সরকারি ও আখা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের 
আচরণবিধিতে যৌন হেনস্থার মতো দুদধর্মের বিষয়টি 
ঢোকাতে হবে এবং হেনস্থাকারীর উপযুক্ত শান্তির ব্যবস্থা 
বিধিবদ্ধ হবে) 

গ. ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্রয়মেন্ট (স্ট্যান্ডিং অর্ডারস্) 
আ্যাক্ট, ১৯৪৬-এর নির্দেশ অনুযায়ী বেসরকারি 
মালিকরাও তাদের প্রতিষ্ঠানে যৌন হেনস্থা বন্ধ করার 
জনা এরকম পদক্ষেপ লেবে। 

ঘ. কর্মস্থলে কান্ড করা, বিশ্রান করা, স্বাস্থ্য রক্ষা, 
পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির জন্য এমন বাবস্থা ৫ আয়োডন 
করতে হবে যাতে নারীকর্মীদের পক্ষে প্রতিকূল পরিস্থিতি 
না হয় এবং কোনো নারীকর্মীর পক্ষে ঘেন মনে না হয় 
যে সে প্রতিকূলতার শিকার হচ্ছে। 
চার. দরকারমতো হেনস্থাকারীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী 
অভিযোগ দায়ের করতে হবে, হেনস্থার শিকার ও 
সাক্ষীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, চাইলে বদলি 
করে দিতে হবে। 
পাচ. অভিযোগ পেশ করার একটি প্রক্রিয়ার আয়োজন 
করতে হবে। হেখ্যনে আচরণবিধিতে শান্তির বাবস্থা আছে 
সেখানে শাস্তিদানের উপযুক্ত প্রক্রিয়ার আয়োক্তল করাতে 
হবে। 
ছয়. অভিযোগ কমিটি : ওপরওলাকে একটি অভিযোগ 
কর্মিটি গঠন করতে হবে। একজন মহিলা অভিযোগ 
কমিটির প্রধান হবেন এবং সদস্য বৃন্দের অর্ধেকের বেশি 
হবেন মহিলা। অপরকারি সংস্থা বা অনা কোনো 
সামাজিক সংগঠন থেকে একদল থাকবেন, ধিনি যৌন 
হেনস্থার বিষয়ে ওয়াকিবহাল। অভিযোগ ও তদক্রের 
বিষয়ে গোপনতা রক্ষা করতে হবে। 
সাত. এই কর্তব্যবিধি যাতে সবাই ঠিকঠাক মেনে চলে 
তা দেখার জন্য কেস্রীর/রাজ্য সরকারগুলিকে অনুরোধ 
জানানো হচ্ছে। 
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আট, লিঙ্গসাময বন্জা় রাখা ও নারীক্ীর অধিকার 

রক্ষার জনা সব কর্মক্ষেত্রে এই কর্তবাবিধি যেল পালন 

করা হল্প। 

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী প্রকাশিত হওয়ার পর 
চারিদিকে 'গেল গোেল' রব উঠল। পুরুবতত্তের ভ্রমাট আধিপত্য 
বহাল থাকা সত্তেও এরকম একটা ধারণা দানা বাঁধছিল যে 
আজকের দিনে অস্ত শহরে শিক্ষিত মহলে নারীবিষেষ 
অনেকটা কমেছে। কিন্তু সংবাদপত্রে যে সব প্রতিবাদপত্র ও 
সমালোচনা প্রকাশিত হল তা হতাশাব্যঞ্জক। প্রায় সকলেরই 
আশংকা একটু লেখাপড়া শিখে বা চাকরি বাকরি করে, 
দু'একটা নারীবাদী শ্লোগান শিখে মেয়েগুলো এমনিতেই ধরাকে 
সরা জ্ঞান করছে, শ্বশুরবাড়ির সুখের সংসারগুলিকে উচ্ছত্লে 
দিচ্ছে, এখন আদালতের এই উস্কানিমূলক নির্দেশের পরে সেই 
প্রধাতা বেড়ে যাবে। নারী যে যৌন হেনস্থার শিকার হয়, যৌন 
হেনস্থার কীর্তিটি যে খুব নোংরা বা যৌন হেনস্থাকারীগণ যে 
অনুযোতর জীব -- এসব কথা কেউ উল্লেখও করে নি। কেউ 
কেউ আশংকা প্রকাশ করেছেন __ দু'চার ঘা চড় চাপড়. একটু 
আধটু গায়ে হাত দেওয়া, একটু আদিরসের ঠাট্টা ইয়ার্কি করা, 
একটু হাক্ষা সেক্সি রসিকতা ইত্যাদি নিরীহ পরিপাটি 
ভগ্রজ্জনোচিত বিনোদনগুলিও যৌন হেনস্থা হিসেবে দেগে দিয়ে 
সজ্জন পুরুধদের কলক্ষিত করার রাস্তা খুলে দেওয়া হল। 
এইসব সমালোচকের দলে কিন্তু নারীর নামও রয়েছে। এটা 
অবশ্য জানা যে, অধিকাংশ নারী এখনও পুরুষতন্কের মগ্- 
খোলাই-এর শিকার বা পুরুষের ভালোমানুধীর উপর 
নির্ভরশীল জীবন যাপন করে এবং তাই পুরুখতত্ত্রের সমর্থন 
তো বটেই, বঙুক্ষেত্রে নারী নিজেই পূরু্তগ্তের নারী 
নির্ষাতনের হাতিয়ার হিসেবে কাজা করে। এবং সেই কাজগুলি 
নজির হিসেবে তুলে ধরে পুরুষসমাজ (যার মধ্যে পণ্ডিত 
প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীও আছেন) এক গাল হেসে নিজেদের 
নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। তাই একথা বিবেচনার 
গণ্ডীর মধ্যে রাখা উচিত যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আইন 
হিসেবে গণ্য হলেও তাকে ফপপ্রসু করার পথে অনেক দুরূহ 
বাধার মুখোসুখি হাতে হবে। 

সম্প্রতি কলকাতার একটি ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে 
প্রতিকারের পথ কত সমস্যাসংকৃল। তা জানানোর জন্যই এত 
কথার অবতারণা। 

লীগাল বুক স্টোর-এর নাম হয়তো শুনেছেন। সাম্প্রতিক 
কালে নারীমুক্তি ও মহিলা লেখকদের নিয়ে প্রকাশনা ও 
অনুষ্ঠান করে প্রগতিশীল ও এলিট মহলে একটু নাম কিনেছে। 
শান চক্রবর্তী স্পিভাককৃত মহাখ্েতা দেবীর গল্পের ইংরিজি 
অনুবাদ সীগাল প্রকাশ করে ইররিজিভাষী- জগতে মহাশ্বেতা 


দেৰীর পরিচয় তুলে ধরেছে। এতে অনেক বাঙালি বেশ খুশি 
খে সাহেবরা জানল আমাদেরও এমন উচুদরের নারী সাহিত্যিক 
আছেন। এরকম এক অনুবাদই তো একদিন রবি ঠাকুরাকে 
নোবেল প্রাইজ এনে দিয়েছিল। 

এহেন সীগাল বুক স্টোর-এর এক পুরু মযানেজিং 
ডিরেক্টর তপন চাটার্জি প্রতিষ্ঠানেরই এক নারী কর্মীকে 
ক্রমাগত একনান্সাড়ে হৌন হেনস্থা করে। মেয়েটির নাম ধরন, 
অপরাজিতা চাকরির দায়ে যেয়েটি জানাজানি লা কারে এড়িয়ে 
যাওয়ার আনেক চেষ্টা করে কিন্তু পরে ক্রমাগত আক্রমণ অসহা 
হয়ে দীড়ায়। তখন সে মালিক নবীন কিশোরের কাছে 
অভিযোগ করে, কিন্তু কিছুই হয় না। পরে আরো কদর্য ঘটনা 
ঘটে, অপরাজিতার উপর বলপ্রয়োগ করা হয় এবং সে তখন 
আবার দৃঢভাবে মালিকের কাছে অভিযোগ জানায়। তখন 
মেয়েটিকে ডেকে মালিকপক্ষ বলে যে তার চাকরি খ্রতম। 
অপরাক্িতা যদি পদত্যাগ করে তাহলে তাকে কোনো শান্তি 
দেওয়া হবে না কিন্তু তা না হলে তাকে এমনভাবে বরখান্ত করা 
হবে যে ভবিষ্যতে আর কোথাও চাকরি পাওয়া তার পক্ষে 
দুঃসাধা হয়ে দাঁড়াবে। অপরাঞ্চিতা বাধ্য হয়ে রেডিমেড 
পদত্যাগপন্জে সই করে। তারপর যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে এবং 
অন্যায়ভাবে চাকরি যাওয়ার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ 
পেশ করে। সীগাল তখন এক নিরপেক্ষ মহিলাকে প্রধান নিযুদ্ত 
করে একটি অভিযোগ কমিটি গঠন করে দেয়। কিন্তু কিছুদিন 
পরেই অজ্ঞাত কারণে সেই কমিটি পদত্যাগ করে। তখন সীগাল 
প্রগতিশীল ও নারীবাদী সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাত মহাশ্বেতা 
দেবীকে চেয়ারপারসন করে এবং আইনজীবী গীতালাথ গাঙ্গুলি 
(যার নাম মাঝে মাঝে কাগজে দেখে থাকবেন) ও অনা এক 
মহিলাকে সদস্য করে আর একটি অভিযোগ কমিটি গঠন কারে। 
এই কমিটির রিপোর্টই এই রচনার মুখা বিষয়। 

কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে যৌন 
হেনস্থার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে নি। অপরাজিতা তার 
অভিযোগ ঠিকঠাক প্রমাণ করতে পারে নি। এখানে কমিটির 
পুরো রিপোর্টটি তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। বিশ্রেধণের জনা 
যেটুকু দরকার তার উল্লেখ করা হবে। 

যারা কোনো তদন্ত কমিটির রিপোর্ট দেখেছেন তারা 
জানেন, রিপোর্টে কী কী থাকে। থাকে কে ও কেন ফনিটি গঠন 
করেছে, কমিটির কী কর্তব্য, সদস্যদের পরিচয়, কমিটির 
কর্তব্যের বর্ণনা, কর্মপদ্ধতি, অনুসৃত কর্মপ্রণালী ইত্যাদি । এরপর 
থাকে সাক্ষী, দলিল ও সংগৃহীত তথ্যের বিবরণ। সবার সাকা 
পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করতেই হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে 
সাক্ষ্যের সম্পূর্ণ বিবরপ আলাদা করে পরিশিষ্টে জুড়ে দেওয়া 
যেতে পারে। কিন্তু সাক্ষ্যের যেসব অংশ ও তথ্য সিদ্ধান্ত তৈরি 
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করতে কাজে লাগানো হয় তার ছক বিবরণ (পক্ষে ও বিপক্ষে 
উভয়ই) রিপোর্ট থাকাটা আবশ্যিক। এইসব কথা বিবেচনা 
করলে দেখা যায় যে মহান্মেতা দেবী কমিটির রিপোর্টটি 
আকেজো বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়ার মতো। 

রিপোর্টটি পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে ওটি মহাশ্বেতা 
দেহী লেখেন নি। ঘদি মহাশ্বেতা দেবী একথা অস্বীকার করেন 
“তাহলে তাকে জেরা করতে দিলে কথাটির সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব হবে বলে মনে হয়। তবে মহাশ্বেতা দেবীর পক্ষে একথা 
অস্বীকার বারা মুস্কিল যে সীগাল-এর সঙ্গে তার নিজের আর্থিক 
লাভের সম্পর্ক বিদামনে। তাই এক্ষেত্রে সীগাল-এর এই 
কমিটির দায়িত্ব তার পক্ষে প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল। 
অপরাজিতার অভিযোগে তপনের সঙ্গে সীগালও অভিযুক্ত 
এবং শীগাল তপনের পক্ষে দীড়িয়েছে। এদিকে মহাশ্মেতা দেবী 
সীগাল-এর কাছ থেকে সুবিধাভোগী, অর্থলাভ করেন, এবং 
তাই ভার পক্ষে অভিযুক্ত সীগাল-এর নিরপেক্ষ বিচার করা 
সপ্তব নয়। একথা সবাই বোঝে, আর তাই ধরে নেওয়া যায় 
মহাশ্বেতা দেবীও বোঝেল। এতো প্রায়ই দেখা যায় এই ধরনের 
সম্পর্কের জেরে বিচারক মামলা অন্য এক্সলাসে বদলি করে 
পেন, নিজের আত্মীয় পরীক্ষার্থী হলে পরীক্ষক নিজেকে সরিয়ে 
নেন। এটা নৈতিকতার দায়, এই নৈতিকতাটুকু না থাকলে 
বিশ্বাসযোগ্যতাও থাকে না। কমিটির প্রধান হিসেবে মহাশ্মেতা 
দেবী শীগাপ-এর মালিককে নিরপরাধ ঘোষণা করে বেআইনি 
কিছু করেন নি বটে কিন্তু কাজটি অনৈতিক হয়েছে তাতে সন্দেহ 
নেই। আর তিনি যে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন নি রিপোর্টই তা 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। 

রিপোর্টটি পড়লে প্রথমেই মনে হবে আগাপাশতালা 
অভিযুক্তের পক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের একটি সওয়াল করা 
হয়েছে। জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে যৌন হেনস্থার কোনো 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে নি। যৌন হেনস্থার প্রা সর্বক্ষেত্রেইপ্রতাক্ষ 
প্রমাণ না পাওয়ারই ফথা। একমাত্র অপ্রকৃতিস্থ পূরুধ ছাড়া আর 
কেউই সাক্ষী রেখে বা অকাটা দলিল দপ্তাবেজ তৈরি করে যৌন 
হেনস্থা করতে খাবে না। তাই যৌন হেনস্থার ক্ষেত্রে পরোক্ষ 
প্রমাণই বিবেচ্য। কমিটির সদস্যরা একথা না বুঝলে তাদের 
সদস্য হওয়াই উচিত হয় নি। 

সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার হল চাকরি হারানোর 
অভিযোগটি কমিটি বিবেচনা করতেই অস্বীকার করছে, যদিও 
এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ বেশ স্পষ্ট। বিবেচনা করুন 
--ষদি যৌন হেনস্থার অভিযোগটি মিথ্যাও হয় সেক্ষেত্রে এই 
ঘটনার নড়চড় নেই যে শুধু হেনস্থার অভিযোগ করার জন্যই 
অপরাজিতা চাকরি খুইয়েছে, এখানে অভিযোগটি সত্যি না 


মিখো সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। এই পার্থকাটুকু বোকার জন্য 
সাহিত্যিক বা আইনজীবী হওয়ার দরকার নেই । আবার দেখুন, 
সীগাল আগে চাকরি খেয়েছে তারপর তদন্তের জনা অভিযোগ 
কমিটি গঠন করেছে। অর্থাৎ সৃত্রিন কোর্টের নির্দেশ মানা হয় 
নি। তাই মনে হয় কমিটি পূর্বপরিকল্িত সিন্ধান্ত অনুধায়ী কাড 
করেছে। 

এছাডা কয়েকটি বিঘয় নজবে আনা দরকার । 

ক. অভিযোগকারীকে উকিল বা অনা কোনো 
ওয়াকিবহাল বাক্তির সাহাধয নিতে দেওয়া হয় নি) 

খ. অভিযোগকারীকে অন্য সাক্ষীদের জেরা করার 
সুযোগ দেওয়া হয় নি। 

গ. মালিকের সাক্ষাই নেওয়া হয় নি যদিও তিনি 

1 

ঘ. অভিযোগকারীর সাক্ষ্যের মাত্র কয়েকটি টুকরো 
অংশের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি কমিটি মিথা বালে মনে 
করেছে। অন্যানাদের কারো সাক্ষর বিবরণ বা বিশ্লেষণ করা 
হয় নি, অভিযুক্তেরও নয়। 

শুধু মাত্র এই কয়েকটি গাফিলতির জনাই কমিটিকে ফেল 
করিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আরো আছে। 

এক. রিপোর্ট বগছে : '৯৯ সালের বইমেলাতে তপন 
অপরাজিতাকে নোংরা ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলে ও হোটোলে রাত 
কাটাবার কুপ্রস্তাব দেয় _ অপরাজিতার এই অভিযোগ বিশ্বাস 
করা যায় না। কারণ তপন বলেছে যে আসলে সে তখন কোনো 
এক উৎসব উপলক্ষে সমগ্র কর্মীদের মধ্যাহতোড্ খাওয়ানোর 
কথা বলেছিল এবং অপরাজিতা সেটাই ভুল বুঝেছিল। 

অপরাজিতার মাথায় গোবর আছে তাই সে ভুল বুঝেছিল 
কিন্তু কমিটির মাথায় তো নেই। আচ্ছা ধরে নিন আপনিও 
মহাশ্বেতা দেবীর মতো আগে থেকেই বিশ্বাস করেন যে তপন 
সদা সতা কথা বলে এবং অপরাজিতা সদা মিথ্যা কথা বলে। 
কিন্তু সমস্ত কর্মীকে ভোজ খাওয়ানোর প্রপ্তাব নিয়ে ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর তপন সামানা এক বিক্রয়কর্মী অপরাক্তিতার সঙ্গে 
বইমেলায় আলোচনা করা দরকার মনে করল কেন? আরো 
অন্য কোনো নিচুস্তরের বা পদস্থ কী সঙ্গে এ নিয়ে কি সে 
আলোচনা করেছিল? করে থাকলে, তার! কারা? তাদের কেন 
জেরা করা হল না? মহাস্বেতা দেবী এরকম অনেক প্রশ্ন করতে 
পারতেন যাতে হয়তো তপনের অবিষ্বাসা কথা অবিশ্বাস্য 
হিসেবে ধরা পড়ত। কিন্তু মনে হয় তিনি তপনকে অভিযুক্ত 
হিসেবে দেখেন নি, দেখেছেন মঝ্চেল হিসেবে। তাই তপনের 
আহাে গঞ্স বিশ্বাস করতে কিবেকে আটকায় লি. বৃদ্ধিতেও 
আটকায় নি। 





৪১ 
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দুই, কিশোর বিশ্লেষণ অপরাজিত" অভিযোগ কাকেছে 
যে ৯৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর তপন তকে প্যান্টের কোতান 
খুলে দেখিয়ে তাকে সেখানে হাত দিতে বলে কিন্তু সাক্ষো 
বলেছে যে তপন প্যান্টের বোতাম খুলে তাকে দেখিয়ে 
ইঙ্গিত করেছে । এটা পরস্পর বিরোধী বক্তবা। সুতরাং 
অপরাক্তিতার অভিযোগ মিথা। 

আপনি কি উপরে দুটি বক্তবোর পরস্পর বিবোধিতা 
খুঁভে পেগেন। পোলেন না? আচ্ছা এক সাহিতাক € এক 
'আইনভীবীক্চে দেখান তে! কী বললেন? তারাও খুঁজে পাচ্ছেন 
মা? কিন্তু মহান্দেত৷ দেবীরা খুঁজে পেয়েছেন। 

তিন, রিপোর্টে লেখা হয়েছে : অপরাহ্তিতা একবার 
বলেছে বে বইমেলায় সে একাধিকবার তপনের যৌন হেনস্থার 
শিকার হয়েছে কিন্তু পরে এক প্রশ্থের উত্তরে বলেছে. 'না ... 
বইমেলার স্টলের ভিতরে নয়।' এটি পরস্পরবিরোধী বক্তব। 
অতএব অপরাক্জিতার অভিযোগ মিথ্যা। 

এর মধো পরস্পর বিরোহিতা কোথায়? দু'টো তো একই 
কথা। বইমেলায় শুধু স্টল থাকে না, স্টলের বাইরে অনেক 
বেশি জায়গা থাকে _- এ তো নাবালকেও জ্ঞানে । শুধু 
মহাস্মেতা দেহীরা জানেন না? এবং স্টলের বাইরের 
জায়গাটাকেও বইমেলাই বলে। 

চার. রিপোর্টের বক্তবা : অপরাজিতা অভিযোগ করেছে 
যে ১৬ ডিসেম্বর সে আত্মরক্ষার্থে পণ্ডিতজ্জীকে সঙ্গে নিয়ে 
সার্টিফিকেট আনতে তপনের কাছে যায় কিন্ত তপন 
পণ্ডিতকীকে পাল কিনতে বাইরে পাঠিয়ে দেয় এবং তারপর 
একা অপরাজিতার ওপর কদর্য যৌন আক্রমণ (বর্ণনা উহ্য 
থাক) করে। কিন্তু পণ্ডিতজী বলেছে যে, অপরাজিতা কখনই 
তার সঙ্গে ওপরতুলায় তপনের কাছে যেতে অনুরোধ করে নি 
এবং (পাঠিকা, একটু মনোযোগ দিন!) তপনও তাকে কোনো 
পান আনতে পাঠায় নি। সুতরাং অপরাক্রিতার কথা যে মিথ্যা 
তা প্রনাপিত হয়ে গেল। 

মাননীয় ধর্মাবতার! আপনিই বলুন, অপরাজিতা যদি 
তার সঙ্গে তপনের কাছে যাওয়ার অনুরোধ না করে থাকে, যদি 
সে ওপরে তপনের কাছে না গিয়ে থাকে তাহলে তাকে পান 
আনতে পাঠানোর কথা পণ্ডিতল্রীর আবার অন্্ীকার করার 
দরকার হল কেন? কিন্তু মহান্বেত৷ দেবী পণ্ডিতজীকে এ প্রশ্নটি 
করেন নি। অপরাজিতাকেও পণ্ডিতজ্জীকে জেরা করার সুযোগ 
দেওয়া হয় নি । এরকম অসংলগ্ন বা অবান্তর কথা বলে তারাই 
খাদের শেখানো কথা বলতে হয়; জেরা করলে প্রায়শই ধরে 
ফেলা যায়। যে শিখিয়ে দিয়েছিল তার বুদ্ধিও, সন্দেহ হয়, 
কমিটিরই মতো। কারণ “মাধ্যমিক পাশ করিনি' একথা বলার 
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পর উচ্চ সাধামিকটাও পাশ করিনি আর বলাব দরকার হয় 
লা __ একথা পণ্ডিততীর শিক্ষকের মাথায় আসে নি, তাই 
শেখায় নি। সীগাল-এর নিশ্রত্তরের কী পণ্ডিতকীকে চাকরি 
খোয়ানোর ভায়ে শেখানো মিথে৷ কথা বলাতে হাতে পারে _ এ 
সন্তাবনা সহাম্থতা দেবীকে নানে করিয়ে দিতে কেউ হাড়ির ছিল 
নাঃ 

পাঁচ. রিপোর্টে বলা হয়েছে : চাকরি যোয়ানোর আগে 
অপরাফ্রিতা একাধিকবার শ্রৌখিক অভিযোগ ভানিয়েছে _ 
কমিটির মতে অপরাজিতার এই বক্তব্য সত্যি লয়। 

অথচ রিপোর্টেই কমিটি স্বীকার করেছে যে অপরাজিতার 
মৌখিক অভিযোগের প্রতিকার করার জনা সীগাঙ্গ-এর 
কর্তৃপক্ষ যথাসাধা করেছে। এমন কী অপরাদ্রিতার কাছে 
মালিকের একটি চিঠিতেও মৌখিক অভিযোগের স্বীকৃতি আছে। 

মতি বলতে কী, রাপোর্টটি বোকা-বোকা লেখা হায়োছে। 
ক্রমাগত অপরাভিতার দোষ ধরতে গিয়ে এমন সব 
ছেলেমানুষী ও হাসাকর যুক্তিতার্কের অবতারণা করা হায়োছে তা 
আলোচনা করতে গেলে মিছামিছি পাতা নষ্ট হাবে। একাগোছা 
প্রশ্ন রাধা হয়েছে কিন্ত প্রশ্তুওুলি কাকে উদ্দেশ কারে তা বলা হয় 
নি। এই প্রশ্নগুলিই কেন যে মহাশ্বেতা দেবীরা তদগ্তকালে 
সাল্লিষ্ট ঝাভিদের করেন নি তা রহসাময়। অথচ কমিটি তদাপ্তের 
এক্ডিয়ারের কাইরের বিষয় নিয়ে অনাবশাক মাথা ঘামিয়েছে 
এবং অকেজো সুপারিশ ধরেছে। শুনে নিন সেটা) তপন 
চ্যাটার্জির কর্তবো অবহেলার একটি নডির আবিষ্কার কারে 
কমিটি মালিকের কাঙ্ছে তপনের শান্তির সুপারিশ করেছে! 
এখানে কহিটি চালাকি প্রয়োগ করে বলতে চেয়োছে _ দেখ, 
আমরা কত নিরপেক্ষ, আমরা তপনকেও ছেড়ে কথা বলিনি। 
বোঝাই যায়, কমিটি মনে করে খারা রিপোর্টটি পড়বে তাদের 
বুদ্ধি কমিটিরই মতো। পদাবনতি, প্রোমোশন আটকানো, চাকরি 
খাওয়া, কর্মক্ষেত্রে বাধাসৃত্তি করা প্রড়তি সুপ্রিম কোর্টের 
নির্চশানুষায়ী যৌন হেনস্থার এক্তিয়ারে পাড়ে। নহাম্খেতা দেবী 
নিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে তপনের ভুল সার্টিফিকেটে সই 
করার একটি ঘটনার বিচার করেছেন সুপ্রিম কোর্টের উপর 
টেক্কা দিয়ে। 

ক'দিন আগে মুস্বাই-এর এক খ্যাতনামা সাপ্তাহিকের এক 
রচনায় লেখা হয়েছে যে মহাশ্বেতা বিপ্লবী রাজনীতি করেন। 
মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে এই খবরটা এখানে অনেকে ডানে 
না।এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নিয়ে পরিণতি ও বরঠাবোর কথা 
তুলতে হবে। কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার অসংশ্য ঘটনা ঘটছে, 
সমাজের নিচুতলায় বোধহয় সবচেয়ে বেশি ঘাটে তবু মেয়েরা 





৪৭. 


কেন যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ভানায় না, অভিযোগ 
করে না. থানা পুলিশ করে না তার একাধিক কারণ আছে। 
সামাজিক কলঙ্ক, প্রতিবেশী আত্তীয় স্ব্নের অপমান, চাকরি 
খোয়ানোর ভয়, বিচারের নামে হয়রালি ও আরো হেনস্থা, 
অবশেষে অবিচার জোটা প্রভৃতি। মেয়েটিও তার বাবা মা 
স্বামীর উপর চাপ দেয় ব্যাপারটা হজম করে নিতে। এখন 
অপরাজ্জিতার বাবা মা স্বামীর কড়া নির্দেশ যে ওকে আর 
কোনোদিন চাকরি করতে হবে না, থালা পুলিশ মামলা করার 
দরকার নেই। ধর্ষিত/অপহৃত মেয়ে বউ ফিরে গৃহে স্থান পার 
না __ এরকম হাজার হাজার ঘটনা আগে ঘটত, এখনও ঘটে । 
যৌনকরীদের এক বিরাট অংশের এই ইতিহাস। গল্পে উপন্যাসে 
নাটকে চলচ্চিয়ে এ কাহিনী অনেক পুরনো হয়ে গেছে। এসব 
কথা মহাশ্বেতা দেবী জানেন না? এর মধ্যেও আবার যে 
দু'একজন মরীয়া হয়ে অভিযোগ জানায় তাদের কত বাধা 
অতিক্রম করে নিতে হয়, কত কী ভেবে চিত্তে তবে সিদ্ধান্ত 
নিতে হয়, তা সবাই বোঝে শুধু মহাম্থেতা দেবীর না বোঝার 
ভান করেছেন। অপরান্তিতা অনেক টানাপোড়েন পার হয়ে, 
অনেক খোজাখুক্জি করে, একটি সহানুভূতিশীল নারী সংগঠনের 
সাহাফা নিয়ে লিখিত অভিযোগপত্র পেশ করে। তার আগে 
একাধিকবার মৌখিক অভিযোগ করার ফালে চাকরি খোয়াতে 
বাধ্য হয়েছে। সামান্তিক বাধা অতিক্রমের এই সংগ্রামী সাহসের 
জনা তাকে সাহাযা করা উচিত। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীরা 
তদত্ুকালে অপরাডিতাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাড় 
করিয়েছিলেন. গীতানাথ বাবু অশ্লীল প্রশ্ন করে তাকে দমিয়ে 
দিয়েছেন। তারপর কমিটি অভিমত জানিয়েছে যে অপরাজিতা 
এ দেরি করে (চাকরি “খায়ানোর দুই মাস পরে) লিখিত 
গভিযোগ করেছে যে তার কথ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু সুক্রিম 
কোটের নির্দেশ অনুযায়ী আখই অভিযোগ কমিটি গঠন করা 
হয দি. কোনো তদত্ত না করেই গ'কবি খাওয়া হল প্রভৃতি 
সী এর কীতিগুলি কমিটি বিনা বিচারে ক্ষধা করে দিয়োছে। 
এহেন বাপোর্টকে গড়াপো্ট। ৪৮1 ্রার কীইবা বলা যায়! 
কিন্ত গড়াপেটা রিপে্ট নও ভপরাজিতা হাল ছাড়েনি, 
মাহাধাকারী নারী সংগননটি আরো অনান্য অনেক সামান্তিক 
পংখঠনের সাহাযা চেয়েছে ১ পেয়েছে। ফলে দিনের পর দিন 
প্রতিবাদ ও বিস্ষোত প্রদপন চলতে থাকে ও বাড়তে থাকে। 
এগারের আঘাতে সীগাল-এর তথাকথিত সুনামে চিড় খার। 
অবশেষে বাধ হযে সাগাল ৬০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও দুঃখ 
প্রকাশ কণে পএ দিয়ে রেহাই কিনে নেয়। এর মধো অনেক 
টানাপোড়েন ছিল । কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলকে বানিয়ে দেখা 
বেছে এক বড় অংশ সীগাল-এর সমর্থক। এক মহিলা সাংসদ- 
অধাপক কোনো তদন্ত না করেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন 


_ তপন একান্ৰ করতে পারে আনি বিশ্বাস করি না।'অথচ 
তপনের বিরুদ্ধে আগেও যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল । 
সীগাঙ্গ কীভাবে এরকম আনুগত্য অর্জন করাতে পারল তা লিয়ে 
ওয়াকিবহাল মহলে অনেক কথা শোনা যায় কিন্ত প্রনাণাভাবে 
তা বলা যায় না। আপনি অনুনান করে নিন না। 

এই অভিজ্ঞতার আলোকে যৌন হেনস্থার শিকারাদের 
সতর্ক হতে হবে। ধারা পারিবারিক ও পারিপার্সিক পরিস্থিতির 
প্রকাশ্যে অভিযোগ পেশ করার মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে 
পারবেন তারা যেন অবশ্যই ওয়াকিবহাল সংগঠন বা বাক্তির 
সাহাযা খুঁজে নেন। একভ্রন সৎ আহিনজীবীর সাহায। পেলে খুব 
ভাল হয়। আক্রান্ত নারীর যে পরামর্শ ও সাহায| দরকার তার 
মধো থাকবে ৯ 

দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার বিধির মাধ্যনে কী কী 
প্রতিকার পাওয়া যেতে পারে। 

তদন্ত কমিটির সদসাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকলে তা পেশ 
করতে হবে। 

সঙ্গে উক্চিল নিয়ে ঘাবার দাবি জ্রানাতে হাবে। না-মঞ্জুর 
হলে একক্ষন সাহাযাকারীর সঙ্গ দাবি করতে হবে। না-মঞ্জুরের 
কথা কমিটির কাছ থেকে লিখিতভাবে আদায় করাতে হবে। 
টেপ রেকর্ডের আফ্রোজ্জন থাকলে এই প্রশ্নোত্তর রেকর্ড করাতে 
হবে। টেপ-এর কপি চাই। 

অন্যানা সাক্ষীর সাক্ষের বয়ানের কপি দাবি করাতে হবে। 
নিজ সাক্ষোর বয়ানের কপি না পেলে সাক্ষোর দলিলে সই করা 
উচিত হবে না। এইসব দাবি অগ্রাহ্য হলে কর্মিটিকে 
পক্ষপাতমূলক ঘোষণা করে সাক্ষা দিতে অস্বীকার করাও চালে 

কমিটিতে মাননীয় মহাম্মেতা দেবীর মতো প্রগতিশীল ও 
হবে এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। 

অন্যানা সাক্ষীদের ভেরা করার অধিকার দাবি করতে 
হবে। না দিলে তা প্রচলিত বিচার নীতির বিবোধী হবে। 

এই রচনা মুখ্যত সেই নারীদের উদ্দেশে যারা এই নুহাতে 
যৌন হেনস্থায় আক্রান্ত হচ্ছেন এবং যারা পরে আক্রান্ত হাবেন। 
তৰু যেসব পুরুষরা লেখাটা পাড়ে ফেলবেন তারা একট পমকে 
দাঁড়িয়ে ভাবুন নিক্তের পাপ স্বালনের জনা প্রায়শ্চিন্ত করা 
কর্তব্য কি না. সংগ্রামরত নারী সংগঠনগুলিকে যথাসাধা সাহায্য 
করতে এগিয়ে আসা উচিত কি না। কী বললেন? আপনি 
কখনও যৌন হেনস্থা করেন নি এবং ভবিষ্যতে কখনও করাবেন 
না? তাতে কিছু যায় আসে না। যতই হোক আপনি তো পুরুষ । 
তাই পুরুষের এই আদিম, কলস্তভজন্ডুঃ, প্রায় মজ্ডাগত পাপের 
আপনিও আংলীদার [| 





৪৩ 
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সই চা পিএ নবরামি দিল 








রচনাবলীর সৃচনায় মুদ্রিত একটি চিঠির 
পাণ্ডুলিপি বর্তমান প্রবন্ধ লেখককে সম্পূর্ণ 
মোহিত করে ফেলেছিল। ১৯২৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর প্রিয় 
খানম সাহেবাকে চিঠিটি লিখছেন "আপনার খয়ের খাহ্‌ 
রোকেয়া খাতুন।' প্রথমেই চোখে পড়ে কীভাবে ভারসাম্য, 
সুষমা ও ছন্দবোধ নির্ভুল ফুটে উঠেছে পরিচ্ছন্ন সুঠাম হাতের 
লেখায়। চিঠিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই সুষমা 
ভারসাম্য উঠে আসছে একটি অসামান্য মনের উৎসতল 
থেকে। যুক্তিবাদী, কৌতুকপ্রিয় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের 
তেজি অথচ গম্ভীর মধুর সদাজাগ্রত ব্যক্তিত্বটি এই ছোট 
চিঠিটির জলদর্পপে বিশ্বিত হয় £ 
‘মিস্‌ চৌধুরীর মৃত্যু হওয়ার আপনার সিনিয়র পরীক্ষা 
দেওয়া সম্ভব নয়, শুনিয়া আমার হাসি পাইল। বাস। এক মিস 
চৌধুরীর মৃত্যুতে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের ট্রেনিং স্কুলটা ধ্বংস হইয়া 
গেল। গোটা ইংরাজ রুজ্ত্বটা যে ধ্বসে হয় নাই এজন্য 
খোদাতালার শোকর করিতে ইচ্ছা করে।' 





মনে পড়ছে কাজী আব্দুল ওদুদ বলেছিলেন মিসেস আর 
এস হোসেন আমাদের সমাজে 'একটি জ্যান্ত মানুষ ।' 'ভ্যাস্ত' 
বিশেষণটি লক্ষণীয়। রোকেয়ার এই স্বভাবই বারবার তাকে 
আধমরা সমাজের জড় প্রথার বিকুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছে। 
আমাদের বহু সৌভাগ্যে এই ' ঢৈলঢালা শ্রিন্ধতনু' চির 
তস্তাচ্ছন্ত্রের দেশে এমন দু-একজন মানুষ মাঝে মাঝে দেখা 
দেন। আমরা অবশ্য চিরাচরিত নিয়ম ও অভ্যাস অনুসারে 
তাদের চলার পথে বাধা-বিঘ্রের স্তুপ জমিয়ে তুলতে দ্বিধা 
করিনা, কিন্তু তাদের এমনি অদম্য জীবনীশক্তি যে চতুর্দিকে 
পুঞ্জীভূত কুসংস্কার এবং অন্যায় আক্রমণকে দলিত করে আপন 
বুকের পাঁজর দ্রালিয়ে তারা একলা পথ চলেন। রোকেয়া এমনি 
একজন বিরল মানুষ । 

আজ প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ক্ষেত্রে তসলিমা নাসরিনের 
প্রোজ্ধল ভূমিকা নিয়ে আমরা সোচ্চার কিন্তু রোকেয়া (জন্ম 
১৮৮০, মৃত্যু ১৯৩২) সমকালের তুলনায় যে কতখানি প্রাগ্রসর 
ছিলেন, কী অপরিসীম সাহসের সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির 
জন্য সংগ্রাম করেছিলেন তার পূর্ণ মূল্যায়ন যেন আও হয়নি। 
বহু আলোচিত হলেও 'নবনূরে' প্রকাশিত "আমাদের অবনর্তি'র 
সেই বিখ্যাত ধাক্কা দেওয়া লাইনগুলির উদ্ধৃতি না দিয়ে 
পারছিনা, “আমরা যখনই উল্লতমস্তকে অতীত ও বর্তমানের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করি অমনই সমান্র বলেঃ 'ঘুমাও ঘুমাও, এ 
দেখ নরক।' মনে বিশ্বাস না হইলেও অস্তত আমরা মুখে কিছু 
না বলিয়া নীরব থাকি। আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য 
পুরুষগণ এ ধ্মগ্স্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। ... যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ়, সেখানে 
নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। প্রমাণ__সতীদাহ। যেখানে 
ধর্মবন্ধন শিথিল, সেখানে রমণী ধায় পুরুষের ন্যায় উন্নত 
অবস্থায় আছেন। এ স্থলে ধর্ম অর্থে ধর্মের সামাজিক বিধান 
বুঝিতে হইবে।' 
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বিস্ময়কর এই সাহসিকতা প্রকাশ পেয়েছিল ১৩১১ 
ভাব্রের নবনূরে অর্থাৎ ১৯০৪ সালে। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার 
এই সূত্র ধরে মনে পড়ছে আর একজন লেখিকার কথা । কয়েক 
বৎসর পর ১৩২৮ বঙ্গান্দে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল 
জ্যোতির্ময় দেবীর 'নারীর কথা" । হিন্দু ঘরের এই বিধবা 
কামিনী ও জড়বন্ত কাঞ্চনকে এক গোয়ে ফেলে সন্যাসী 
সম্প্রদায়ের মতবাদের বিরোধিতা করে রক্ষণশীলদের ক্রোধের 
পাত্র হয়েছিলেন পাঁজর বিধিনিষেধের তালিকায় চুড়ান্ত 
, অসম্মানঞ্জনক 'শ্্ী-তৈল-মতস্য-মাংস সস্তোগ লিবেধ' বচনটির 
প্রতিবাদ ছিল এ প্রবন্ধেই। 

রোকেয়া ও থ্র্যোতির্ময়ী এই দুই মনস্বীর মধো আরো কিছু 
চিত্তন সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, দুল্জনেই প্রচলিত সামাজিক 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঠাদের শানিত প্রতিবাদকে কখনো ফ্যানটাসি 
কখনো স্বপ্ন বর্ণনার মধ্ো প্রকাশ করেছেন। দুজ্জনের মধ্যেই 
দেখি অসাম্প্রদায়িক, ভেদবুদ্ধিহীন উদার মানসিকতা। তবে 
রোকেয়ার প্রতিবাদ সাহিত্যের সীমানা ছাপিয়ে তার জীবনের 
নানা কর্মে এমন ভাবে দেখা দিয়েছে খে তার তুলনা মেলা 
ভার। 

এতিহাপত্থী বনেদী অমিদার বাড়ির মেয়ে রোকেয়ার 
আত্মনির্মাণের পথটি স্বভাবতই খুব সুগম ছিল না। 
ভীবনীকাররা দেখিয়েছেন যে তার মনে সাহিত্যানুবাগ, 
যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানবাদী চিন্তাধারার হবীজ বুনে দেওয়ার মূলে 
ছিলেন বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের এবং দিদি করিমুরেসা। 
'মতিচুর' ২য় খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে রোকেয়া জানিয়েছেন যে 
অন্য আত্বীয়রা উর্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করলেও 
বাংলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দিদির উৎসাহেই 
রোকেয়ার বাংলা শিক্ষা অগ্রসর হয়। করিমুন্নেসা কোনো দিক 
থেকেই সাধারণ মহিলা ছিলেন না। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসটি 
রোকেয়া উৎসর্ণ করেছেন দাদা ইব্রাহিম দাবেরকে। কৃতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করেছেন জোষ্ঠ শ্রাতার অসীম অনুগ্রহ, “অপর 
আত্বীমন্বজানেরা আমার শিক্ষায় উৎসাহ দান করিবেন দূরে 
থাকুক, বরং লানা প্রকার বিজূপ ও উপহাস করিতেন __ কিন্তু 
তথাপি আমি পশ্চাৎপদ হই নাই) শ্রাতাও কাহারও বিঘূপে 
ভগ্নোৎসাহ হইয়া আমাকে পড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।' 

যোল বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয়েছিল হৌড় 
দোজবরে বিভাষী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। পাত্রের 
বন্পস তখন অন্তত আটব্রিশ। আপাত প্রতিকূল এই অসম বিবাহ 
থেকেও রোকেয়া তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপাদান সংগ্রহ 
করেছেন। সুশিক্ষিত আত্মমর্ধাদা জ্ঞানসম্প্ন উদারমনা 
সাখাওয়াত হোসেনের প্রভাব গার কিশোরী বধূর মনোভূষিতে 
কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তা অবশ্য ঘ্রাবনীকারদের আলোচা 


বিষয়। তবে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের নিয়মান্বর্তিতা, 
মিতবায়িতা, শ্রমশীলতা এবং কুচিময় জীবনচর্যা রোকেয়াকে 
অনুশ্াণিত করেছিল সন্দেহ নেই। মুহস্মদ শানসূল আলম 
যথার্থ অনুমান করেছেন যে রোকেয়ার শুদ্ধ স্বচ্ছ ইংরেজি 
লিখন শৈল্গীতে তার বিদ্ধান স্বামীর প্রভাব ছিল। 

যদিও প্রচলিত অর্থে ভবপুর দাম্পত্য সুখ বলতে যা 
বোকায় তা রোকেয়ার কপালে একেবারেই জোটেনি। স্বামী 
দীর্ঘকাল ধরে দুরারোগ্য অসুখে ভুগে অবশেষে মৃত্যুবরণ 
করেছেন। স্বামীর প্রথম পক্ষের কন্যা ও জামাতা তাকে অসহ 
উৎপীঙন করেছেন, সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অন্যান্য আন্টায় 
স্বজন। দুবার মা হরেছিলেন, কিন্তু একটি মেয়ে পাচমাস, 
অন্যটি চারমাস বয়সে ভার কোল খালি করে চলে যায়। 

কিন্তু ব্যক্তিগণ্ত জীবনের শোক ও ক্ষয়ক্ষতির শথাতাকে 
রোকেয়া শর্তিতে রূপান্তরিত করেছেন, খেন বৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার 
একটা রূপ। দু'টি শিশুকন্যা ও স্বামীর মৃত্যুর নত ঘটনা সেকালে 
একজন অবরোধবাসিনী মহিলাকে নানসিক ৩ সামাডিঝ দিক 
থেকে সম্পূর্ণ ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। রোকেয়ার ডাবল 
সমাজের এই একপেশে গতানুগতিক চিত্তাধারাকে চুরনার কবে 
দিয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচমাস পরে পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে তিনি 
ভাগলপুরে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় চালু 
করেন কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের আক্রমপ এমন ভয়ংকর 
হয়ে ওঠে যে তাকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। হতাশা 
অনিশ্চয়তা ও দুঃখের সঙ্গে ছিল দুর্জয় মনোবল ও সাহস, না 
হলে দুখানা বেঞ্চ আর আটজন ছাত্রী নিয়ে ভাড়াবাডিতে 
আবার স্কুল শুরু করা ধায়না। 

(২) 

রোকেয়ার জীবনের নানা পর্যায়ের কঠিন অভিজ্ঞতাই 
হয়তো ‘পল্তরাগ' উপন্যাসের বিভিন্ন নারীচরিব্রের মধ্যে 
রূপাস্তরিত আকারে দেখ্য দিয়েছে। বিশেষ কবে তারিণীভবনের 
প্রতিষ্ঠাতা দীনতারিণীর মধ্যে অনেকটাই মিশে আছে তার 
আত্মজৈবনিক উপাদান। স্কুল চালাতে গিয়ে বক্ষণনীল সমাজের 
অসহিঝ প্রতিক্রিয়া তাকে নিয়ত যে সব বিড়ম্বনার মধো 
ফেলত, দীনতারিণীর অভিজ্রতায় যেন তারই প্রতিফলন। 

রোকেয়ার স্বপ্র ও কর্মোদ্যোগ শুধু একটি বালিকা 
বিদ্যালয়ের পরিসীমাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারিণীভবন যেন 
তার মনে নারীমুক্তি, নারী কল্যাণের যে আদর্শ বাসা বেঁধেছিল 
তারই কলিত রাপ। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির লেশমাত্র সেখানে 
নেই, ধর্মনির্বিশেষে সমাজপরিত্যক্ত অনাথ মেয়েরা যেখানে 
নিরাপদ আশ্রয় পায়। আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ লাভ করে! 
“মুসলমান. হিন্দু, ব্রাহ্ম, স্রীস্টান সকলে যেন এক মাতৃগর্তজাত 
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সহ্োদরার নার মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিতেছেন।' _ 


সমাজসত্য তুলে ধরেছেন তার বাস্তবতা অস্বীকার করবে কে? 
কীভাবে আদাত্ত পুরুষশাসিত সমাজে সমস্ত অবিচার নারীর 
মাথায় তুলে দেওয়া হয় সৌদামিনী, রাফিষ্লা, হেলেন. সকিনা, 
উযার জীবনে তারই দলিলীকরণ ঘটেছে। দেশকাল ভেদে এই 
অত্যাচার যে একই থাকে মেরী করেলীর উপন্যাস অবলম্বনে 
লেখা 'ডেলিশির। হতা'তে রোকেয়া যেন তাই দেখাতে চান। 

পশ্ররাগের মেয়েরা কেউ সপডী সত্তানের স্থারা, শ্বশুর 
স্বামীর কাছে পাচ্ছেন রূঢ় প্রত্যাখ্যান, ডাকাতরা অপহরণ 
করেছিল এই দোষে কারো কপালে জুটছে নির্বাসন। এই 
ফাপুরুষ সমাজ রক্ষা করতে চায়না, জানে না অথচ মেয়েদের 
শান্তি দেবার সময় পরম তৎপর হয়ে ওঠে। রোকেয়া দেখাতে 
ভোলেনমি মেয়েরাই আনেক সময প্রবল উৎসাহে 
নিশীড়নকারীর ভুমিকায় অবতীর্ণ হন। মেয়েদের এমনভাবেই 
বড় করা হয়, অত্যাচারের ছকটি যৌ়াট্েই থেকে যায়। 
ডাকাতরা ছেড়ে দেবার পর উষা বাড়ি ফিরে এসে কী দেখল? 

“প্রথমে শাশুত়ীর সহিত সাক্ষাৎ হইল; তিনি আমাকে 
দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাদিতে লাগিলেন। বড়-বা 
বলিলেন __ "মেজ বউ: তুমি কোন আকেলে আবার এখানে 
ফিরে এলে?” মেজ-জা বলিলেন -_ "'পীরিত জমেছিল 
ভালই, চারঞ্জনে নিয়ে গেল: তিনজনে দিয়ে গেল।'' ... জায়েরা 
বিজুপ টিটকারী ছাড়া অন্য ভাষায় কথা কহিলেন না। শাশুড়ী 
কেবল ব্রন্দন ফ্রিয়াই করিতে থাকিলেন।' 

আজকের সমাজে টেযার৷ কি এগিয়েছে একটুও ? 

(৩) 

গোটা জীবন জুড়ে রোকেয়া অনগ্রসর সমাজের মেয়েদের 
মনে আন্মমর্ধাদা জাগাবার চেষ্টা করে গেছেন। পাশাপাশি 
এঁকেছেন 'সৌরজগতে'র গওহর আলী বা 'পল্মরাগে'র 
লতিকের মতো সহ্যদয় পুরুষ চরিত্র, যাঁদের সহমর্মিতা নারীর 
প্রধান পাথেয় । সংখ্যায় এরা অক্প হলেও এই আলোক রেখাটুকু 
আঁকতে ভোলেননি তিনি। 

আসলে রোকেয়ার প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় তীরতার সঙ্গে 
সংেমের দুর্গ একটি ভারসাম্য রক্ষিত হরেছে। কোথাও তিনি 
অন্যার জুলুমের সঙ্গে আপোস করেননি কিন্তু ঠার রচনায় 
সর্বজ লক্ষ করি একটি শোভন রুচিময়তা। তাতে প্রতিবাদের 
তেজ স্তিমিত হয়নি বরং মর্যদামণ্ডিত হয়েছে। ইসলামের 


জনুশাসনে পিতা, স্বামী ও অনা অডিভাবকাদের সম্পত্তিতে 
নারীর অধিকার স্বীকৃত হলেও কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারেনি, পুরুষ নানা কৌশলে নারীকে তার বৈধ অংশ থেকে 
বঞ্চিত করেছে। রোকেয়ার শুতিবাদের ভাষা শাক করুন, 
“পৈতৃক সম্পত্তির অংশ হইতে কন্যাকে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত 
ফি জঘন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে তা কে লা জানে? 
কোল শ্রাতা তাহা মুখ ফুটিয়া বলেন না _- সুতরাং সে 
শোচনীয় কথা আমাদিগকেই বলিতে হইবে। কোল স্থলে 
আফিংধোর, গাক্ষাধোর, নিরক্ষর, চিররোশী বৃদ্ধ _ যে 
মোকদ্দমা করিয়া কয়িদারীর অংশ বাহির করিতে অক্ষম 
এইরূপ লোককে কন্যাদান করা হয়। অথচ তীর দ্বারা 
বিবাহের পূর্বেই লা-দাবী লিখাইয়া লওয়া হয় কিম্বা ত য্রাদিশাকে 
চিরকূমারী রাখা হয় এবং ত্রাতৃ বধূ ননদদিগাকে দাসীর মত 
ভাবেন। ... মহ্মদীয় আইন পুস্তকের মসীরেখা রূপে পুপ্তকেই 
আবদ্ধ থাকে। টাকা যার, ক্ষমতা যার, আইন তাহারই।' 
তাই কোরান পড়ার ওপর জোর দেন রাকিয়!। 
ইসলাষের সমদর্সিতাকে, আধুনিকতাকে তুলে আনতে চান বার 
বার। অতি সাম্প্রতিক কালেও দেখেছি মুসলিম নারী সমাডের 
জন্য অধিকার রক্ষার আন্দোলনে নেমে সৈয়দা হামিদের বাদে 


হয়েছে, If only people would read the Qurun and mut 
৪০ by the Anglo-Mohammedan interpretation of 
Muslim personal law that is Still in use io cay, the 
myths. and confusions could he cleared.” 


মিস মেয়োর কুখ্যাত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে 
তুলনামূলকভাবে কিছুটা অগ্রসর ও আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু সমান্ডের 
পাশে পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাভ্ের ছবিটি অপক্ষপাতে তুলে 
ধরেছেন রোকেয্পা। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি, 
ইসলামের মূলনীতিকে দলিত করে কীভাবে প্রথাবন্ধ 
পুরুষতস্ত্রের দাপট চলছে সেদিকে আঙুল তুলেছেন। স্ব- 
সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখে রোকেয়ার এই আত্মধিক্ার উদ্ঠৃত না 
করে পারছিনা, 'মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা লা করুন তাহারা 
যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সুশিক্ষিত সুযোগ্য 
মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা সুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা 
অধোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি 
স্বাভাবিক।' 

ভার রচনায় যেন একই সঙ্গে আগুন আর শরশ্রুর 
মাখামাখি দেখতে পাই। 


(9) 
জীবন সম্বন্ধে একটি গভীর ও পূর্ণতাবোধ রোকেয়ার 
ৰ্যক্তিত্বে, কাৰ্যকলাপে. সাহিত্যকর্মে উচ্ছলিত হয়েছে। প্রতিবাদী 
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চেতনার সঙ্গে প্রথর মনন, স্বাভাবিক প্রসন্নতা এবং গতীর 
রসাঝোধের সমন্বয় তার রচনায় চোখে পড়ে। কখনো তীক্ষ 
বাঙ্গ, কখানো করুণামেশ্য আক্ফোপের হাসি 'অবরোধবাসিনী'র 
চূণ কাহিনীগুলাতে বিকীর্ণ হয়েছে। হিউমারের এমন সার্থক 
প্রকাশ সে যুগের নারী লেখকদের রচনায় খুব বেশি দেখা যায় 
না। মনে পড়ছে সেই আনবদা গল্পটি, -শি-ভাক্তার' শরৎকুমাহী 
মিষ্র ভাগলপুরের চারক্োশ দূরে রোশিশীর দের বাথার খবর 
পেয়ে দাতের চিকিৎসার খস্্রপাতি নিয়ে গিয়ে দেখেন বস্তুত তা 
প্রসববেদনা ৷ তবে দাতের বাথার মিথ্যা ববর দেওয়া হল কেন? 
ডাকিতে হইল, সুতরাং তাহাকে দাঁতের ব্যথা না বলিয়া আর 
কি বলিতাম? তোবা ছিয়া! মর্দূয়াকে ও কথা বলিতাহ কি 
করিয়া? আপনি কেমন ডাক্তারনী যে, লোকের কথা বুঝেন 
না।' 

ংবা মনে করা যাক সেই সাভবাতিক গল্পটি, বিয়ে 
বাড়িতে ঘরে আগুন লেগেছে, বিবিরা অগ্নিবেষ্টিত হয়েও 
কাতর স্বরে জিজরাসা করছেন ‘প্রাঙ্গণে পর্দা আছে কিনা __ 
কোন ব্যাটা ছেলে থাকিলে তাহারা বাহির হইবেন কি করিয়া ?' 
অবশেষে বেরিয়ে খেই দেখেন প্রাঙ্গণ ভরা পুরুধ, আবার দৌড়ে 
আগুনেই ঢুকতে যাচ্ছেন তারা -. পুড়ে 'পসেন্দা কাবাব" 
হতেও তাদের আপত্তি নেই। সমকালীন হিন্দু সমাজেও একই 
চিত্ত ছিল। 

'মতিচুরে' 'বোরকা' প্রবন্ধটি পড়লে বোঝা যায়, অবরোধ 
সম্বন্ধে রোকেয়ার ধারণ্য ছিল “তা স্বাভাবিক নহে নৈতিক __ 
অর্থাৎ সভ্যতাই আগতে পর্দা বৃদ্ধি ঝরেছে। উদাহরণ স্বরূপ 
তিনি লেফাফা ঢাকা চিঠি, সরপোষ ঢাকা দেওয়া খাদ্যের উল্লেখ 
করেছেন এবং কৃত্তিম পর্দা যথা সম্ভব কম করার অনুকূলে যত 
ধরকাশ করেছেন। বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি র সভানেত্রীর 
অভিভাবণে তিনি ‘পর্দা সম্বন্ধে আমি নিজের কোন মত প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছুক নহি’ বলে ও পর মুহূর্তেই প্রাণঘাতী বিযাক্ত 
গ্যাসের সঙ্গে অবরোধ প্রথাকে তুলনা করেছেন। এতেও কি 
তার মানসিকতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়না? তার মূল উদ্দেশা 
নারীমুক্তি ও নাবী শিক্ষা __ বিতর্কের আঁধি তুলে সেই বাস্তব 
লক্ষ্য থেকে এক পা সরতেও তিনি নারাজ্জ। তার প্রতিষ্ঠান 
বিরোধিতায় উপায় কখনো উদ্দেশাকে ছাপিয়ে ওঠেনি। এই 
বাস্তব বুদ্ধি এবং গভীর আদর্শবাদের প্রণোদনা ছিল বলেই মাত্র 
বাহার বৎসর পরমায়ুর মধ্যে এমন বিপুল কর্ঘোদ্যোগ তার 
দ্বারা সম্ভব হয়েছিল। 


"আমি চাই সেই শিক্ষা _ যাহা তাহাদিগকে নাগরিক 
অধিকার লে সক্ষম করিবে, ... শিক্ষা নানসিক এবং শারীরিক 
উভয়বিধ হওয়া চাই ... তাহাদের জীবন শুধু পর্তি-দেবতাব 
ঘনোরঞ্জনের নিমিত্ত উৎসর্গ হইবার বস্তু নাহে। তাহারা যেন 
অন্থবস্ত্রর জন্য কাহারও গলগ্রহ না হয়। তাহাদের জালা উচিত 
যে, তাহারা ইহজ্রগতে কেবল সুদৃশা শাড়ী, ক্লিপ ও বমূলয 
রস্তালঙ্কার পরিয়া পুতুল সাক্িবার জন্য আইসে নাই । বরং 
তাহারা বিশেষ কর্তব্য সাধনের নিমিত্ত নাযীকূপে জন্মলাভ 
করিয়াছে।' 

আছর দুহাজ্জার এক সালেও তার কল্পনার এই নারীশিক্ষা 
দূরের দ্বীপ হয়েই রয়েছে। 'বেগম তরজীর সহিত সাক্ষাৎ? 
অনুবাদ না করে পারেননি তিনি কারণ আফগানিস্তানে 
আমানুপ্রাহ্র উদারপন্থার পরাভব তাকে বেঞ্জেছিল। ভাবছি, 
নারী নিস্পেষণের ধ্বজ্াধারী আজকের তালিবান আফগানিস্তান 
সন্বস্ধে কী বলতেন রোকেয়া, কতখানি ব্যথা পেতেন। 

তার স্বচ্ছ চিত্তাশক্তি. খুক্তিবোধ, হাদয়বন্তা এবং আশ্চর্য 
আধুনিকতা আজও আমাদের বিশুদ্ধ করে, পথ দেখায়। সীতা 
ও রামের সম্বন্ধ ব্যাধ্যা করতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল, একটি 
পুতুলের সঙ্গে কোনো বালকের যে সম্বন্ধ সীতার সঙ্গে রানের 
সম্বন্ধও প্রায় সেরকম। বালক ইচ্ছা করণে পৃতুলকে প্রাণপণে 
ভালোবাসতে পারে ; পুতুল হারালে বিরহে অধীর হতে পারে: 
আবার বিনা কারণে রাগ করে পুতুলটা কাদায় (ফেলে দিতে 
পারে, 'কিন্তু পুতুল বালকের কিছুই করিতে পারে না, কারণ 
হস্তপদ থাকা সত্বেও পু্থলিকা অচেতন পদার্থ।' 

রাম, সীতার রূপকে সামনে রেখে রোকেয়া এখানে 
সামগ্রিকভাবে প্রথাবদ্ধ দাম্পত্যাকেই বিদ্ধ করেছেন। কিন্ত 
শুধুমাত্র আক্রমণ আর প্রতিবাদ নয়, রোকেয়ার ভীবন ও 
সাহিত্যকর্ম আসলে আশাবাদী এক উজ্জ্মীবন ৷ তিনি এই আঁধার 
পার হবার স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্ন সার্থক করার জন্য ভীবন 
আহুতি দিয়ে কর্মযজ্ঞ করেছেন। আজ তাকে স্মরণ করা, তার 
রচনাপাঠ তাই আমাদের পক্ষে একাত্তর ভুকুরি। 
প্রস্থপঞ্জি 

আব্দুল কাদির সম্পাদিত রোকেয়া-রচনাবলী। 


মৃহ্মদ শামসূল আলম : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 
জীবন ও সাহিতা। 

প্রবন্ধটি রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জমা দিবস উপলক্ষে 

বিখবকোষ পরি আরোজিত সভায় হস্ত আতিন্াবপ অবলাস্থালে 


লিখিত! mm 
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৮হ মাচ বিশ্ব না 





হেমন্তবালা : বিদ্রোহে-্ন্দে অনন্য এক নারীসত্তা 


অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী 





4 ৩০১, ২৪ কার্তিকের শেবরারে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ 
৯ হা লছ বন ২৩ চা জা, 

কলকাতায় আমার জন্ম। বাবার মতে মদন মিত্র 
লেনে। মা'র কোনো কথা বাবা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন না, 
বলতেন মা'র মাথা খারাপ। 

“আমি মাকে অবিশ্বাস করিনা । চুনারে হয় অস্ত্র প্রাশন, 
বাবার মতে সেখানে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তখন ছিলেন। 
সুকুমার রায় আমাকে কোলে করে বেড়াতেন। ... মায়ের 
কীরকম পিসতুতো বোন ছিলেন শ্যামাসুন্দরী.... তার জোষ্ঠ পুত্র 
হৃষীকেশ দাদাকে একবার মাত্র দেখেছি রাত্রিকালে ঘুম-ঘুম 
চোখে। আমাকে তার কোলে এনে দিল, তার দাড়ি দেখে ভয় 
পেয়ে কেঁদে উঠলাম, আর মনে নাই। ...' 


এমন নিরাভরণ, অকপট অথচ চিন্তাকর্ষকভাবে যিনি 
আত্মকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই হেমস্তবালা দেবীর 
(১৮৯৪ - ১৯৭৬) নাম আজকের শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের 
একাংশমাত্রের কাছে পরিচিত শুধু র 
পত্রালাপের সূত্রে (বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপএ 
মাধামে)। একে ঘটনাচক্রের এক অন্তত পরিহাসই বলতে হাবে 
সমাজত ও পরিবারের নানা সংস্কার, শাসন ও অবরোধের বাধা 
আর পিছুটান কাটিয়ে উঠে ও ব্যক্তিগত ভীবনে নানা দুর্বিপাক 
ও দুরবস্থা সহ্য কবেও এই অসাধারণ মহিলার কলম থেকে 
যতটুকু সাহিতা সৃষ্টি হয়েছে, ভাবীকালে তার যথাযোগ্য 
প্রকাশনা ও প্রচারের দিকটা উপেক্ষিত না হলে এমনটা নিশ্চয়ই 
ঘটতো না। তার অনবদা আত্মকাহিনী অবশ্য সংকলিত ও 
প্রকাশিত হয়েছে, যা থেকে এক সৃজনকুশল সংবেদী নারীসত্তার 
যে-বিরল পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়, তা থেকে নির্থিধায় বলা যায় 
যে, অন্য কোনও মহীরুহপ্রতিম ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
আলাপচারিতার সুবাদে নয়, নিজস্ব চিন্তার দীপ্তি ও 
চারিত্রশক্তির মহিমাতেই এই অনন্যসাধারণ নারী কীর্তিত হাতে 
পারেন। 

ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর গ্রামের বারেন্ট জমিদার 
ব্রজেম্ত্রকিশোর রায়চৌধুরী ছিলেন হেমস্তবালার বাবা। মা'র 
নাম অনস্তবালা দেবী। অনস্তবালা কবিতা রচনার ধারা 
পেয়েছিলেন তার নিজের মা'র থেকে, নিক্তেও রামায়ণ 
"আদিকাণ্ড রচনা করেছিলেন, ইংরিজি আর দেবনাগরী 
অক্ষরও চিনতেন। তার জীবনে যে তার মায়ের প্রভাব অনস্ত 
সে কথা উল্লেখ করে হেমস্তবালা তার আত্মকাহিনীতে 
ভানিয়েছেন যে, অনস্তবালার শেষ ভীবন কেটেছিল কাশীতে 
ও সবশেষে পুরীতে বৈষ্ণবমন্তর গ্রহণ করে গুরুভজ্জনা ও বৈষ্ণব 
সেবায়। 

এমন মায়ের নেয়ে হেমস্তবালার মনেও যে সাহিত্যের 
প্রেরণার উন্মেষ হবে, সেটা অবশ্যই আশ্চর্য নয়। তবে ভীবন- 
কাহিনীর বহিরঙ্গে যে-সাদৃশাই থাক, চিন্তা ও মননে 
হেমস্তবালাকে আমাদের অন্য কারও মতোই মনে হয় না, 
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৪৮ 


স্বকীয়তার দীপ্তিতে মণ্ডিত তিনি যেন এক 'দৈত্যকুলে প্রহথাদ'- 
এরকমটাই মনে হয়। 

নিজের রচনায় হেমস্তবালা তার পিতৃকু্ ইত্যাদির 
বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন, আপাতত আমাদের তাতে 
প্রয়োজন নেই। তার ছোটবোন ছিলেন বসস্তবাহ্গা দেখী এবং 
ভাই হীরেশ্্রকিশোর রায়চৌধুরী সে-যুগের নাম করা সঙ্গীতজ্ঞ। 
ছেলেবেলা গান-বান্ধনা শোনা বা 'মন্ছার মজার বই পড়ে... 
ভালো ভালো খাবার খেয়ে' জীবন কাটাবার ইচ্ছে থাকলেও 
মায়ের তাগিদে স্তোত্রপাঠ ইত্যাদিও করতে হতো বা মায়ের 
পুজোর আয়োজনে, রাক্সাবান্নায় সাহায্য করতে হতো। 
দু'বোনকে মা নানারকম ব্রতও করাতেন, তবে এসব আচার 
নিয়ম পালনে হেমস্তবালার আন্তরিক আগ্রহ বা নিষ্ঠা ছিল না, 
পরিষ্ঠার লিখেছেন * “মাকে ফাকি দিয়েছি নানাভাবে।' আরও 
লিখেছেন :- ... 'কোনো জ্রপ্র আমি কাজের মানুষ হইনি বা 
স্বেচ্ছায় কাজ করিনি। আমি আজ্প্ম কুঁড়ে তবু ভয়ের চোটে যা 
করেছি, এ বয়সের পক্ষে তা মন্দ নয়। ... আবার হেমপ্তবালার 
বাবার ছিল সক্গীতচর্চা ও নাট্যাভিনয়ে আগ্রহ, গীতিকার শিল্পী 
অমরেশ্রনাথ দণ্ড তার পরিচিত ছিলেন। 

এরকম পরিবেশ-পরিজ্ঞনের প্রভাবে গড়ে ওঠা 
হেমস্তবালার বিয়ে হয় ১৯০৫ সালে রগুপুর জেলার ভিতরবন্ধ 
বড়তুরফের জমিদার বরদাকাত্ত রায়টৌধুরীর সঙ্গে। তার 
নিজের কলমে সেই বিবাহের অনবদ্য বর্ণনার কিছু অংশ > '.. 
নানা জায়গা থেকে পান্রপক্ষ আসেন দেখতে। যাঁরা পছন্দ 
করেছিলেন, তাদের হাঁড়িতে চাল দিইনি, তারা বেঁচে গেছেন। 
যাঁদের হাঁড়িতে চাল দিয়েছিলাম, জীবনযুদ্ধে তারাই জিতলেন 
থা হারলেন। তার ফলে অনেঞ গবেষণার পর অবশেষে ১৩১১ 
সালের ২৮ ফান্ধুন রাত তিনটার সময় ১৫০ দামের কার্বন 
লাইট বিকল হওয়ায় রান্নাঘরের কেরোসিন কুপির ধোয়াটে 
আলোয় চোখ বোজা নিদ্রালু চোখে ভালো করে না দেখেই 
আমার শুভবিবাহ হয়ে গেল। শোলার মালাগাছি ভূতলে পড়ে 
গেল, মুদ্রিত চক্ষে সেটি যথাস্থানে অর্পিত হতে পারেনি। 
সেটাকে যেন কে ঝুড়িয়ে নিয়ে স্ব-স্থান করে দিলেন। তখন 
আমার বয়স দশ বছর চার মাস। ...' 

বিয়ের পর স্বশুরবাড়িতে যে সংস্কারের অচলয়েতনে 
গিয়ে পড়লেন তার কথা কিছু কিছু হেমন্্বালার 
স্মৃতিকাহিনীতে আছে। বিয়ের আগে বাবা তাকে হারমোনিয়াম 
আর দক্ষিণাচরণ সেনের বই কিনে দিয়েছিলেন সঙ্গীত শিক্ষার 
মানসে। কিন্তু __ 'সে হারমোনিয়ামের সা রে গা মা. সা রে 
শা, রে গা মার পর একটা গত ধরতে না ধরতেই বিয়ে হয়ে 
গেল। সেখান থেকে হুকুম এল, স্ত্রীলোকের গানবাজনা সে 


পরিবারে নিষিদ্ধ। তাদের ঘরের বউ হারমোনিয়ান ছুঁতে পারবে 
না। পড়াশুনাও নিবিদ্তই, তবে যখন পড়তে শিবে খোলেছেই, 
তখন শশী মেয়ে, 'লক্ষ্মী বউ'. "লক্ষী মা", শিবনাথ শাস্তরীর 
"মেজ বউ', কে একজন গিরিক্ডাপ্রসাদ বাবু লা কি, তার সব 
স্তরীশিক্ষামূলক বই, এই পড়াই যাথেষ্ট। পুরাণাদি অশ্লীল 
ধর্মগ্রস্থপাঠ নিধিষ্ত, এবং মাসিকপত্জ প্রভৃতিও নিবিদ্ধ।-. 
তার শাশুড়ি শরৎকুমারী ছিলেন নাটোর রাজপরিবারের 
মেয়ে, তিনি পিতৃগৃহেই থাকতেন, সেইসূয়ে হেমস্তবালাও তার 
"গুদ্ধাচারিণী' শাশুড়ির সঙ্গে কিছুদিন থেকেছেন। তার সম্পর্কে 
হেমপ্তবালা জানিয়েছেন যে, তিনি পুরুষের সামনে বের হতেন 
না। বাইরের লোক দেখা করতে এলে বারান্দায় বসাতেন, সে 
লোক চলে গেলে সেখানে গোবর জল দেওয়া হতো। 
(সন্তবত-_ মূগী জাতীয় রোগ ছিল, কিন্তু তিনি ওষুধ খেতেন 
না, তুলসীতঙ্ায় নিবেদিত 'হরির তেল' সর্বাঙ্গে মাখতেন। ঠার 
ভক্তিগ্রস্থাদি মাঝে মাঝে বোনে দেওয়া হতো। হেনন্তবালা 
সেসব মাঝে মাঝে পড়তেন 'গাল্পের বই হিসেবে' । তাবে একবার 
বাপের বাড়ি এসে 'গল্পের লোভে' ও “মলাটের সৌন্দর্ঘে 
আকৃষ্ট হয়ে অশ্থিনীকৃমার দত্তের 'ভক্তিঘোগ' পড়ে খে ভার মনে 
'নৃতন চিত্তার উদয়' হয়, সেকথাও হেমপ্তবালা লিখেছেন। 
এ-হেন পরিবেশে দুর্ভাগ্যবশত স্বামীর সঙ্গেও 
হেয়স্তবালার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। প্রথম খেকেই যে তাদের 
বনিবনা হয়নি। হেমস্তবাঙা অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে শুধু তার 
স্বামীর কথাই লেখেন নি, নিজের মনের বিদ্রোহের কথাও 
লিখেছেন : '... পাড্রও বিমর্ধ, কষু্ধ। অনা একটি সুপাত্রী পছন্দ 
ছিল। নানাকারণে হয়নি। আমি কালো, কুশ্রী, মূর্খ, বোকা, 
অর্কমণ্য, অপরিশ্রহী, ম্যালেরিয়াবশত স্রান নিষিদ্ধ, চুলে 
সর্ধেতেল, গ্রাম্যন্বভাব, সারাগায়ে সেকেলে গহনা, রঙিন 
কাপড়, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমারও মনে হতো এ ব্যক্তি না 
তক্তিভাজন, না সখা, এর সঙ্গে আমার কোনোদিকেই কোনো 
মিল লাই। আবার খান-দুই বইতে আছে, আমর! শ্লোক, 
পুরুষের দাসী, স্বামী আমাদের ইষ্ট দেবতা।' পড়লেই গা জ্বলে 
যেত। এমন ধর্ম আমি কিছুতেই মানবো না। নরনারী এক 
বিধাতারই সৃষ্টি, ছোট বড কেন হবে? আমি কেন কারো দাসী 
হতে যাব? ধর্ম ভয় নাই। মানিনা ধর্মকথা। অথচ আমি বন্দী, 
পরাধীন, দুর্বল, আহত শ্বাপদের মতো অসহায় বন্দী। ... 
নিজের এই অসহায় অবস্থার কথাও হেমপ্ুবালা 
বিন্দুমাত্র গোপন না রেখে তার অস্বাভাবিক দাম্পত্য সম্পর্কের 
কথা জানান ১ ‘... মনে বিস্বেষ পুষে মনের ভাব মনে চেপে 
বাইরে আনুগতা দেখাই। ভয়ে ভয়ে থাকি। ... কেউ কেউ 
আমাকে শাসন করতে ওঁকে প্ররোচনা দিতেন। নানা কারণেই 
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সম্পর্কটা বিষাক্ত, অথচ ভয়ে ভয়ে সমস্ত সহ্য ঝরে নীরবে 
থাকি৷ এ ব্যক্তি কলকাতায় গেলে আমি নাটোরে পরমসুখে 
একা থাকি... মনে রাখতে হবে, যে-সময় হেমস্তবালা দেবী 
এ-সব কথা লিখেছেন তখন নারীমুক্তি নারীবাদ ইত্যাদি শব্দ 
গুনতে পাওয়া দূরস্থান, নারী পুরুষ-সামোর কথা অনেক 
চিন্তাশীল মানুষও বলতে পারতেন না। 

শুধু নারীর অধিকার সচেতনতা প্রসঙ্গেই নয়, ঈশ্বর 
বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন ইত্যাদি প্রান্মও নিজের সংশয়, সংস্কার 
ও আয্মজিষ্ঞাসার অসাধারণ উন্মোচন ঘটেছে হেমস্তবালার 
'পুরানোদিনের কথা'য়। পারিবারিক সম্পর্ক সূয়ে হেমত্ববালার 
আতন্মীয়া এক মহিলার ('তী শ্রী মা' নামে উল্লিখিত) কাছে তিনি 
দীক্ষা গ্রহণ করতে বাধা হন তাঁর মা'র নির্বন্ধাতিশযো। এ 
বিষয়ে তার নিজের সংশয় ও উৎসাহের অভাবের কথা 
আয্মকথায় তিনি অনেকবার বলেছেন। ১৩২০ বঙ্গাব্দে এই 
শ্রী হী মাঝে একবার হেমস্তবালার পিতা তার গৌরীপুরের 
বাড়িতে আনান, তখন শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে মনোমালিনাবশত 
তিনি পিক্পালয় গৌরীপুরেই শুবস্থান করছিলেন। হেমস্তবালা 
যখন জানতে পারেন যে, তাকে বুঝিয়ে সুকিয়ে শ্বণুরবাড়ি 
ফেরৎ পাঠাবার চেষ্টা করবার জনাই তার বাবা এই "সী জী 
মা'কে আনিয়েছেন ও সে-্জনা 'শ্ী শ্রী মা' নিজেই অস্থস্তি বোধ 
করছেন, তখন তিনি নিজেই তাকে শিখিয়ে দেন _. তিনি যেন 
হেমপ্ডবালার পিতাকে বলেন যে... "আপনি এ কথা আমাকে 
বলেছিলেন, আমি তদুগ্তরে বলেছি আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, দুটি 
ভগবৎফথা বলুন আমরা শ্রবণ করবো, আমাদের সাংসারিক, 
পারিবারিক বিবাদ-বিসংবাদের মধো আপনি যাবেন না।' এ- 
ধরনের স্পষ্টবাদিতা ও বিদ্রোহ তরুণ বয়স থেকেই ছিল 
হেমন্তবাল। দেবীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। 

সেবার গৌরীপুরেই তার “জননী কৌক ধরলেন, এমন 
সুযোগ আর পাওয়া যাবেনা, এইবেলা তিনি আমাকে হরিনাম 
দান করুন। আমি বললাম, 'আমি শিষ্য হবে লা, আমি কোনো 
বন্ধনের মধ্যে যাবো না, কেননা আছি নিয়মরক্ষা করতে পারব 
না। আমি এমনিই আপনাকে ভক্তি করি, একটু ভালোবাসি, 
সেই আমার ভালো' কিন্তু জননী অত্যন্ত জেলী, তার জেদ বহাল 
রাখতেই হবে। সুতরাং জী হরিনাম গ্রহণ করলাম । ....'' 

ছোট বোন বসস্তবালা সহ হেমস্তবালা এইভাবে গুরুবরণ 
করলেও এই জাতীয় জপতপে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি, 
লিখেছেন ১ '... আমাদের দুই বোনের জন্য মাজা আলালেন। 
দেখা যাক, কে কত জপ করতে পারে। বসনের যে সময়ের 
মধ্যে ১০০০ জপ পূর্ণ, আমার অতিকষ্টে ৫০০। বসন 
অবলীলাক্রমে জপ করেন. আমার দারুণ কষ্ট। কেন তা 


জানিনা. শারীরিক কষ্ট। ..' আবার ভর এই গুরুমা'র প্রতি 
ভক্তি ভালোবাসাও সবসময় প্রগ্নহীন, সংশয়হীন নয়, তার 
"নাস্তিকের মতা" কথাবার্তায় তার মা' রুষ্ট হন। কলকাতায় 
সুকিয়া স্থীটের বাসায় এই 'ভরী মা'কে সর্বপ্রথম যখন গৈরিক 
বেশে দেখেন, তখন হেমস্তবালা তাকে প্রশ্ন করেন, 'এ কী 
আপনি গেরুয়া ধরেছেন কেন? আপনাকে তো আমি ধার্মিক 
বালে জানতাম, আমার শাশুড়ি বলেন ভণ্ড সাধুরাই গেরুয়া 
পরে।...' একথা বলায় তার 'গর্ভধারিণী ধমক দিয়ে উঠলেন।' 

মায়ের চাপিয়ে দেওয়া ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে দুস্থ ও 
মানসিক টানাপোডেনের কথা অকপাটেই লিপিবজ কারেছেন, 
এমনকি, নিভের ঈশ্বর বিশ্বাস নিয়েও তাঁর নিজ্তের মনের 
সংশয়ও তিনি গোপন করেননি) 
গাঢ় ছিল না, ধর্মী বিধিবিধান নিয়েও মনের মধ্যে সতত প্রশ্ন 
ও প্রতিবাদ পুঞ্জিত হতো । চার বছর বয়সেই বাড়ির ষষ্ঠীপুক্জোর 
পর ব্রাহ্মণের ‘পদরজঃ' -- লাগা কমলালেবু তুলে খেয়ে 
নেবার আদেশ মানতে পারেননি বালিকা হেমস্তবাল! _ “গুনে 
আমার ঘেক্সাই করছিল। শ্রদ্ধা হয়নি। আমার নাস্তিক প্রকৃতির 
পরিচয় পেয়ে মা দুঃখিত হুলেন।' তার মা মানে করতেন, 
মেয়ের এমন স্বভাব পিতার 'কুশিক্ষার' ফলে হয়েছে। কিন্তু 
হেমস্তবালা লিখেছেন -_ 'বাবার কোনো দো ছিলে না। ওটা 
আমারই নিজস্ব স্বভাবগত।' 

আরও কিছুটা বড় হবার পর আর একটি ধর্মীয় আচার 
তার মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে __ এ ব্যাপারে অবশা তার মা 
অনস্তবালাও তার সঙ্গে সহমত ছিলেন। এই প্রথাটি হচ্ছে 
পশুবলি। দুর্গাপূজায় পাঠা বলিই হোক বা মাংস খাবার জনা 
যে কোনো পণ্ড হত্যাই হোক, হেয়স্তবালা তাকে অনুমোদন 
করতে পারেননি, একবার তার বাবার ঘরের সামনে একটা 
কচ্ছপ কাটা হলে তিনি প্রতিবাদ করেন, যদিও “আমিধাহারে 
অপ্রবৃত্তি তখন ছিল না। লোভও যে ছিল না তাও না। ...' 
এসম্পর্কে হেমস্তবালা আরও লিখেছেন ১. '... কিন্তু ভীবহিংসা 
কিছুতেই অনুমোদন করতে পারিনি, এইসব দ্বন্দের ফলে ১৭ 
বছর পূর্ণ হলে সম্পূর্ণ নিরামিধাশী হবার চেষ্টা করি এবং 
কৃতকার্য হই।' হেমস্তবালা স্পষ্টই লিখেছেন __ 'বলিদানের 
উদ্যোক্তাদের মধ্যে এই বলিদানের সময় দয়ামায়াহীন এক বর্বর 
অন্ধ অসভ্য উন্মাদনা দেখা যেত, এই জিনিসটি মনুষ্যত তথা 
ধর্মভাবের বিপরীত, অথচ যুগযুগাণ্ত ধরে এই থে কুপ্রথা চলে 
আসছে এর বিরুদ্ধে তখন এ সংসারে একমাত্র আমার মা ছাড়া 
আর কাউকে দাঁড়াতে দেখিনি। এখানে জানানো যায় যে, 
হেমস্তবালার জননী অনস্তবালা দীক্ষিত শা হয়েও নিরামিষ 
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উপকরণে পূজা করতেন : আবার হেমস্তবালাকে লেখা 
রবীন্দ্রনাথের নানা চিঠিপারেও শক্তি পূজায় এই ভ্রীবহিংসার 
বিরুদ্ধে আলোচনা ও অভিমত পাওয়া যায়। 

দীক্ষাণডরু 'ভ্ী তরী মা'র সামনে উদ্ধত নাস্তিকের" মতো 
কথা বলে মাগের বকুনি বাবার কথা হেমস্তবাঙ্গা লিখেছেন 
আবার নিলের সংস্কার ও ঈন্ঘরবিম্থাসের কথাও কবুল করেছেন 
আয্মকথার কোনো কোনো অংশে । এমন একটি অংশ :- 'আরামি 
আজ্তপ্ম নাস্তিক. ... দু' একটি কারণে খৃহদেবভা শী জী 
শ্যামসুন্দর এবং জী শ্রী মদনামোহনকে “জাগ্রত বলে বিশ্বাস 
করতে বাধা হলাম।' এই দু'একটি কারণ হচ্ছে একবার একটি 
সোনার হার হারিয়ে ফেলে হরির লুঠের মানত করে পাওয়া 
যায়, আর একবার ‘২১ বার কার্তবীর্যার্জুনের কবচপাঠ করে 
ফিরে পাওয়া যায় লাকি একটি হারিয়ে যাওয়া আংটি। 

বৈষ্বেরা আরাধাকে পতিরাপে যে-ভপ্রনা করেন, সেই 
সংস্কার অনুযায়ী হেমত্তবালা নিজেকে শ্রী শ্রী যদনমোহনের 
দয়িতারাপে কজনা করেন ও সে নিয়ে গুরুজ্রনদের সঙ্গে 
তর্কবিতর্কও হয়। তার মতে মদনমোহন “১০/১৫ বছরের 
ছেলের মতো অতবড় ঠাকুর, আর অপূর্ব সুন্দর। ... মানুষেরই 
মতো তো দেখতে- দোধ কী! জননী গুনে বললেন, 'ওতে পাপ 
হয়। স্বামীকেই এ ভাবে দেখা উচিত।' তাকে এভাবে কেন 
দেখতে যাব? বয়ে গেছে। মামণি (অর্থাৎ হেমত্তবালাব দিদি 
শাড়ি) বৃদ্ধবয়সে কাত্যায়নী পুজা করেন কেন? শবশ্রামাতা 
বললেন ‘জল্মাস্তরে শ্যামসুন্দরকে পতিরূপে পাবার জন্য।' ... 
মামণির বেলায় পাপ হয় না. আমার বেলায় হবে কেন? ."' 
বোঝা যায়, প্রচলিত সংস্কারের প্রভাবে ইঞ্টদেবতাকে স্বামী বলে 
কল্সনা করলেও মানুষ স্বামীটিকে ইঞ্টপেবের মতো পূজা করতে 
প্রপ্তুত ছিলেন না হেমস্তবালা। 

ঈন্বরচিত্তা ত্যাগ না করলেও তিনি কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছার 
সবকিছু সমর্পণ করে নিশ্চেষ্ট জীবন অতিবাহনের দর্শনে আস্থা 
রাখতে পারেননি । যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনক্কতার একটি ঝৌক ভার 
মধ্যে প্রথমাবধি দেখা যায়। রবীশ্রনাথ যেমন মনে করতেন, 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে মানলে ভক্তিকে খর্ব করা হয়না 
তার কারণ এই যে সেখানে *বিজ্ঞানেই ঈশ্বরের প্রকাশ এবং 
বিজ্ঞানবিরোধিতা নাত্মিকতা, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টি 
বৈজ্ঞানিক -- বিজ্ঞানেই তার লীলা, অবৈজ্ঞানিক 
ছেলেমানুষীতে নয়”১, হেমস্তবালাও তেমন শেষ বয়সে তার 
কন্যাকে একটি চিঠিতে লেখেন :- '... কোনোদিন কোনো প্রকৃত 
মাধকই পণ্ডিতদের কথায় কান দেননি, মঙ্গল 'অমঙ্গলের জলা 
তারা প্রকৃতি, ভবিতব্য, অদৃষ্ট বা ঈশ্বরকে ভয় করে চলেননি। 

ভশবানে আত্মসমর্পণ করার কারণে কারো 
মঙ্গলামঙ্গল হয়, একথা ভগবৎ নিন্দা। যা হবার তা আপনিই 








হয়। কার্ধকারণযোগে স্বভাবতই হয়, তার উপর অন! কারো 
হাত নেই। ...' (হই মাঘ, ১৩৫৮)" । আল্ঞাকের দিনেও এরকম 
হচ্ছ ও সংস্কারমূক্ত দৃষ্টি কল্পনা করা সহ লয়) 

এই বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসঙ্গে একটি বিতর্কিত বিষয়ে 
হেনস্তবালার মতামাতের উল্লেখ করা উচিত। একথা সুবিদিত 
যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতনোর রহসাময় মৃতু! নিয়ে এমন সন্দেহ 
প্রচলিত আছে যে, তাকে হত্যা করে ঠার দেহ কোথাও প্রোথিত 
করে ফেলা হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করাতে গিয়ে 
কয়েকবছর আগে পূরীতে এক বাঙালি গবেযকেরও 
রহসাফনকভাবে মৃত্যু হয়। এই সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে 
পড়েছিলাম যে 'আনন্দনয়ী মা'র মতো প্রসিদ্ধ সাধিকাও নাকি 
এ গবেষককে বলেছিলেন যে, প্রীচৈতনাকে হত্যার অনুমান 
হয়তো ঠিক, কিন্তু তা দিয়ে আবার অনুসন্ধানের দরকার কি! 
এই রহস্য চাপা দেবার জনা ভ্াচৈতনয পুরীর এন্দিরে জশপ্লাথ 
বিগ্রহের মধে] লীন হয়ে গিয়েছিলেন __ এই ভাতীয় 
অলৌকিক কাহিনী অবশ্য বৈষ্ণব ভক্তদের মধো পূর্ব (থাকেই 
প্রচলিত আছে। অথচ এ-সম্পর্কে পুরীতে বসে দিক্ষিত বৈজ্ঞব 
হেমস্তবালা কী ভেবেছেন দেখা যাক :- 'স্রামন্মহাপ্রভুর 
তিরোধান সম্বন্ধে এ্রতিহাসিকেরা যেসব কথা বলেন, তার 
সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত, এবং যদি তা সত্য হয়, 
তবে গুস্তিচা মন্দির খনন করে তার নিদর্শন উদ্ার করে 
যথাযোগ্যস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনঃস্থাপন শুরা উচিত) 
এবং কারা এ কাছের নায়ক ছিলেন, তাদের অনুগামী কেহ 
এখনো আছে কি না, অনুসন্ধান করে দেখা উচিত এবং তাদের 
চিনে রেখে নিজেরা সাবধান থাকা উচিত। ... অন্ধবিশ্বাস ও 
সংস্কার দিয়ে ইতিহাসকে বিচার করা ঠিক নয়। ইতিহাস প্রতাক্ষ 
বাস্তব প্রাকৃতিক তথ্য ভিত্তিফ। বিশ্বাস ও সংস্কার ভাবনামূলক 
তত্তবনিষ্ঠ। ইতিহাস দর্শনশান্ত্র অপেক্ষা বিত্রানশান্্রকেই বড় 
জায়গা দেবে। ...' (আমার মনের কথা”) 

রবীন্্রনাথের সঙ্গে হেমস্তবালার পত্রালাপ তো আজ 
সুপরিচিত। সেখানে, যুক্তি, সংস্কার, ভক্তি, গুরুবাদ, দুর্তিপৃ্তা 
নানা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। বৌধিক কথাবার্তার কিছু 
বিবরণও হেমস্তবালা রবীশ্রশ্মৃতি ভিত্তিক রচলাগুলিতে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। রনীশ্রনাথের সঙ্গে তার যোগাযোগের 
সুচনাও হয়েছিল এক ধরনের বিদ্রোহ থেকেই। এ-সম্পর্কে 
হেমত্তবালা লিবেছেল ১. ''... আখমীয়স্বজনের মতের বিরুদ্ধে 
বৈষ্ঞব ধর্ম গ্রহণ করায় বাড়িতে কিছুকাল আমার গতিবিধি ছিলি 
সুনিরন্ত্রিত, একরকম বন্দীন্্ীবনই যাপন করতাম। পরে 
এইসময় ভ্রীবৃদ্দাবন দর্শনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে যখন বার্থ 
হলাম, তখন দারুণ ক্রোধে-ক্ষোভে-মনন্তাপে মানসিক ভারসামা 
হারিয়ে ফেলে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে অবশেষে বললাম, 'আজ থেকে 
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আধ্যাত্মিক গুরুভ্নেরা সন্ত হন। আমি ভক্তিগ্রস্থের পরিবর্তে 
মাসিক পত্রিকা, রবীন্প্রস্থাদি পড়তে এবং সিলেমা-বিয়েটার 
দেখতে শুরু করলাম) ...” নিজের কথা*) এইভাবেই 
রবীন্্রনাথের 'নৌকাডুবি' 'যোগাযোগ' ও ‘শেষের কবিতা" 
পড়ে তিনি রবীশ্্রনাথকে চিঠি লেখেন প্রথমে ছপ্রনামের 
আড়ালে কবিতায়, পরে চাক্ষুষ পরিচয় হয়. সে-কাহিনী 
অনেকেরই জ্বানা। তার চিঠি পড়ে তার লেখার ক্ষমতায় বিস্মিত 
হয়ে রবীশ্্রনাথ লিখেছিলেন :- “তুমি কে তা জানিনে __ কিন্তু 
তোমার লেখা থেকে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে তুমি লিখিয়ে, 
অর্থাৎ আমাদেরই দলের লোক ...।" (১৯ বৈশাখ ১৩৩৮)৯ 

রবীন্দ্রনাথ ও হেমস্তবালার পত্র-বিনিময়ে অনেক সময়ই 
আলোচনা প্রসঙ্গে রবীশুনাথ হেমস্তবালার নানা বিশ্বাস ও 
সংস্কারকে আঘাত করতেন। যেমন, জোতিযে হেমগুকালার 
বিশ্বাস নিয়ে রবীন্রনাথ অনেকসময়ই ঠাট্রা করেছেন, যদিও 
তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ নিঝেও গণকক দিয়ে কোষ্ঠী বিচার 
করিয়েছেন।* আবার হেমস্তবালা প্রায়ই নানা সক্কোচমৃক্ত তীক্ষ 
প্রশ্ন বা মন্তবা করে রবীশ্রনাথকে চটিয়ে দিতেন শুধু চিঠিতেও 
নয়, সামনাসামনি আলাপেও হেমগ্তবালা রবীস্্রনাথকে এমন 
সব প্রশ্ন করতেন, যা সচরাচর সাধারণ মানুষ করে না। 

রহীন্্সান্ত্িধোর যে-সব বিবরণ হেমপ্তবালা দেবী 
পরবততীকালে লিপিবন্ধ করেছেন, তাতে তার পর্যবেক্ষণের গুণে 
মানুষী দুর্বলতা, অসঙ্গতি সমেত এক অসাধারণ মানুষের রক্ত 
মাংসের ছবি ফুটে উঠেছে। যেমন ধরা যাক, তিনি কথাপ্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তবা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বিশ্বভারতীর 
সাহায্যকল্পে হেমস্তবালার দেওয়া টাকা ফিরিয়ে দিয়ে রবীন্রনাথ 
বলেছিলেন যে, স্ত্রীলোকের দান গ্রহণ পুরুষের পক্ষে 
অগৌরবের বিষয়। সম্প্রতি একটি সাময়িক পত্রে চোখে 
পড়লো, হেয়ত্তবালার রচনা সংকলনের সমালোচনা করতে 
গিয়ে এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ নাকি এরকম 
মন্তবা করতে পারেন না, সেখানে হেমস্তবালার স্মৃতিকেই 
সন্দেহ করা হয়েছে। সাময়িকপত্রে যারা গ্রচ্থসমালোচনা করেন, 
সমালোচ) বিষয়ে তাদের পড়াশোনার বহর সাধারণত এতই 
শোচনীয় যে, এ-সম্পর্কে যত কম মন্তব্য করা যায়, ততই 
ভালো। আমরা বরঞ্চ বলতে পারি, এ-জাতীয় বাতাবনিষ্ঠ 
ধৌয়াশা বর্জিত দৃষ্টির জন্যই হেমপ্তবালার বিবরণী আমাদের 
কাছে অমূল্য। 

কিন্তু রবীন্রনাথের সঙ্গে এই আলাপ বা দেখা সাক্ষাৎও 
প্রথম দিকে তার অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে করতে হয়েছিল। 
পরে এই গোপনীয়তা বজায় ছিল না, তখনও এ-জন্য তাকে 
নানা রকম গঞ্জনা সহা করতে হয়েছে। তার গোঁড়া সুন্ধাচারিণী 


ছোটবোন বসস্তবালা একবার তাকে রীতিমতো শাসিয়ে এক 
পয্রে লেখেন  'তোমাকে ভ্রীমা যে প্রীঠাকুরের স্বরাপের প্রসাদী 
বন্ত্রধানি আশীর্বাদী রূপে দিয়াছিলেন, সেখানি যদি তুমি ব্যবহার 
না করিয়্য থাক, তবে পত্র পাঠমান্ত আশ্রমে একখানি কাগজে 
জড়াইয়া ফেরৎ দিবে। কারণ তাহার আশীর্বাদের যোগাতা আর 
তোমার এখন নাই, তুষি শ্রীগুরু বিমুখী হইয়াছ। তোমার রবী 
ও গান্ধীর সহিত ত্রীতি হইয়াছে, তোমার মহা অমঙসলের দিন 
আসিয়াছে ও আসিতেছে, আর সে অমঙ্গল কে হঠাইবে! ... 
ইত্যাদি।* হেমত্তবালা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখায় শক্তি ও 
পাথেয় লাভ করেছেন, শেষজীবনে স্বজন বিরহিত নিঃসঙ্গ ও 
উপেক্ষিত দিন যাপনের সময়ও তার মনে হয়েছিল ..."" এপর্যন্ত 
যত কথা শুনে এলাম, ঘা কিছু বুঝলাম, রবীন্দ্রনাথ তার 
প্রতিবাদ। ...” (আমার মনের কথা") 

বার্ধক্যের একাকিত্ব ও যগ্ত্ুণার মধোও তার মানসিক 
ভোরের যে-পরিচয় তার এইসব রচনায় ছড়িয়ে আছে, তা এক 
কথায় বিস্বয়কর। বিরহ-মৃত্যু, লাঞ্ছনার আঘাত আত্মস্থ করে 
বারবার যেন তিনি রবীন্দ্রনাখের মতোই বলতে চেয়েছেন 
“মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই', নিক্ডের সহোদরা 
বসত্তবালার সঙ্গে তার মানস গঠনের কতই না৷ প্রভেদ! 
দিনলিপিতে দেখা যায় তর স্বচ্ছ দৃষ্টি ও অক্লান্ত জীবন তৃষ্ণার 
নানা টুকরো ছবি - 'অর্থাভাববশত সংবাদপত্র রাখা বন্ধ 
করলাম। জানি না. দেশের কোথায় কী হচ্ছে! ... বা আমি কী 
মজায় আছি! নানা রোগন্ধীর্ণ পঙ্গু, ক্ষীণদৃষ্টি আমি। প্রীগুরু স্থান 
গুরুগন্ডির ভিতর থেকে আমাকে বর্জন করেছেন। বড় বড় 
ভক্তেরা আমার মুখদর্শনই করেন না। আমায় সাহাযা করেন না 
কিছু। ... কেননা, আমি মনকে গন্ডিবদ্ধ করিনি। এবং আমি 
টাক! দিতে পারছিনা, আমি দর্শনে যাইনা, মালা-আসনে জ্রপাদি 
করিনা, গল্পের বই ইত্যাদি পড়ি, বাজে গান করি ও তাস খেলি। 
আত্মীয়স্বক্ম চিঠিপত্র লেখা অনেক কমিয়েছেন বা বন্ধ 
করেছেন, কেননা আমি টাকা চাই, সেবাযত্ ও চিকিৎসা 
চাই... (এ) 

বসত্তবালার একটি উক্তি স্মরণ করে এই মনের কথায় 
হেমব্যলা লিখেছেন ১ '... হায় বসন! মৃত্যু তো সকলেরই 
অবধারিত। তবে তুমি যেমন অল্লায়ু হয়ে গেলে, আমি তা নাও 
যেতে পারি! কেননা তুমি অপমান ও কষ্ট সয়ে বাঁচতে চাওনি, 
কিন্তু আমি তৎসত্তেও অণ্ডভ, আলী বছর বাঁচতে চাই । এই 
পৃথিবীর আকাশ বাতাস আলো রৌদ্র জ্যোৎস্না অন্ধকার 
বিজলীর সযত্র সেবাশুশ্রাকা পেতে চাই। ... ক্রমে ক্রমে 
ইস্ত্িরশক্তি ও মনোবাসনা স্তিমিত হয়ে এসে একদিন ঘুমিয়ে 
পড়ব। কিন্তু এখন কী মজায় আছি! হে ভগবান, আছ নাকি? 
“কে তুমি? কে তুমি? ... যেখানেই হোক, আছ তো? নাকি, 
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সবই মিথ্যা, সায়া? ... যদি থাকো, তাবে ডুনি আনার সঙ্গী হয়ে 
এই মজা উপভোগ কারো... ক্র) কতখানি মানসিক দার্চা 
থাকালে নিফের জীবানের ট্রাজ্জেডি ও তিক্ততা নিয়ে এভাবে 
লেখা যায়, তা প্রণিধযনযোগ্য। এখানেও যেন শোনা যায় সেই 
রবীশ্্রনাথেরই সুর - বিপদে মোরে রক্ষা কারো এ নহে মোর 
প্রার্থনা। ..' 

জগৎ-জ্তীবন ও ঈশ্বর নিয়ে তার এই অবিরত প্রশ্ন ও 
সংশয় তার মুক্তচিত্তা ও জাড্যবর্ভিত দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেয়। 
মনের কথায় যেমন নিজের নান্তিকতা 'বিশ্রি দেখায়' ও তা 
নারীসুলত কোমলতা নস্ট করে বলে 'একটু ভক্তিভাব দাও" 
বলে সেই ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করেছেন, তেমন আবার 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। তার কন্যা বাসতী চ্বো 
লিখেছেন * "".. শেষ দিকে মা বলতেন --- আমার মন এখন 
প্লেটের মতোই পরিদ্ধার। ... ভগবান নেই।” (“আমার মা')* 

বিদ্রোহ, প্বদ্থ, সংশয় ও প্রতিবাদ তার মানে সর্বদা ধৃমায়িত 
থাকতো বলেই বোধ হয়, তার রোমান্টিক কবিসত্যা, ভাবুক মন 
ও সৃক্ষনশীলতা কট্টর ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাডিক অববোধের 
আধোও বেঁচে ছিল। তারই নমুনা হিসেবে বহীন্দ্রনাথকে পাঠানো 
তার একটি ধবিতার অংশ (বার্থ) আমরা সবশেষে উদ্ধার 
করছি, যা-একদা রধীন্দ্রনাথেরই আগ্রহে ('জোনাকী' ছদ্মনামে) 
"বিচিত্রা" পত্রিকায় (মাথ ১৩৪০) প্রকাশিত হায়েছিল। মরণের 
আগে প্রার্থনা রেখো, প্রির./একদিন শুধু একদিন যোরে/কঠিন 
বাঁধনে বেঁধে নিয়ো/ একদিন শুধু পুরায়ো মনের বাসনা./নয়ানে 
নয়নে মিলায়ে নীরব ভাষণা./ কম্প্র অধরে সাধিয়া 
সাদরে/একটু অমিয় রমণীয়া/যুগযুগান্তে নব নস 


ONES -এর নতুন বিক্রয়কেন্দ্র 
পরিবেশক 


এবং 


দাশগুপ্ত আযান্ড কোং 
৫৪/৩ কলেজ স্ট্রিট, 


কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 


ইন্ডিয়ান বুক ডিস্ট্রিবিউটিং কোম্পানি 
৬৫/২ মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলকাতা ৭০০ ০০৯ 





কাপে/আসিয়াছ মোর সাধানে/পড়িয়াছ বাধ: এই ক্ষীণ 
বাহুবাধনে '/চিরভনমের পিয়াস দুক্তন/চাপিযা শিয়াছি নরম 
কুন _/এসেছে বাসর, হয়নি প্জন/ বনের কুসুনে 
রমবীয় /ফিরিয়া গিঘাছে বার্ণ রজনী/কাদিয়া শিয়াছে 
পাশিয়া/বৃধাই অলস ডাগর যামরিনী খাশিয়া /তোমার আমার 
মিছা দেখাদেখি/ দিঠিতে দিঠিতে চিঠি লেখালেখি / পৃগকে 
কাপিয়া কাপিয়া। ... 

উল্লেখ সূত্র 

১) ভব চিঠিপএ/রহস্রনাৎ ঠাকুর (লবন খণ্ড) বিশ্বভারতী শরকলিত 

সর্বাশেষ স্করণ ১৪০৩ 
২॥ ছরষ্টজ 'সেকাপিনীর আৰকা [বাসা হাবি ("ভাছালিনাদ' কৃত 





বসুন প্রতিবেদন 
ভৈতল৷। খানে? কিনারা ভরতে শিছে খুন? পূ. ৫১০৩ 

৪। দন্তৰ হেনত্বযাা দেবীর রটনা সংকলন, যাদরগত্র পিকিশযাল 
হতাশিত ১৯৯২ 

৫ এ বিধাহে বিস্তারিত তাখার জনা ভষ্টল। -- পঞিকানিহাঠী 
পযভয় ; জলকরঞ্জন বসু চৌধুঠী উৎস মানুষ, অরে: 
১৯৯৬/প ২৪৯ 














এরা 


চমজ 


পঃ বঃ রাজ্য চর্ম শিল্প উন্নয়ন নিগম 
(পঃ এ: রাজা সরকালের একটি সংগা) 
পায়ের শোভা 
চর্মজর জুতো 
মজবুত, টেকসই, কচিকর সম্তার। 
চটপট সেরে নিন পুজোর বাডার।। 
শারদীয়ার চর্মজর হনকাড়া উপহার । 
সকলের মনে তোলো সুরের ঝংকার ।। 
সুলভে ও গুগমান চমর্জাত জুতো, 
চটি, ব্যাগ ও বেল্ট পাওয়া যায়। 
৪ পূজোয় বিশেষ ছাড় ৬ 
গড়িয়াহাট সি. এম. সি. মার্কেট (৩য় 
হাওড়া সাবগায়ে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বাহার, 
কলেন স্ত্রীট (গ্রেস সিনেমার নিকট) ও 
শ্যামনগর (স্টেশন নং) 


দক্ষিণাপণ, (ঢাকুরিয়া)। 

















উৎস মানুষ -_ মার্চ-এপ্রিল ২০০৯ 


কেমব্রিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক ডি. এইচ. হাতি ছিলেন 
একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ 
(আমাদের শ্রীনিবাস রামানুক্তন 
তার ছাত্র ছিলেন)। হার্ডি-র কাছে 
যে কোনো বিষয়ে চরম উৎকর্ষের 
মানদাণ্ডের নাম ছিল ব্র্যাডম্যান 
আইনস্টাইন আর লেনিন-কে তিনি 'ব্রাডম্যান- 
কোঠার প্রতিভা" বলে সম্মান করতেন। 

সেই ব্র্যাডম্যান আজ চলে গেলেন তিরানববই বছর 
বয়সে, গভীর ঘুমের মধো। পাশে ছিলেন পুত্র আর স্ত্রী। 
ইচ্ছাপত্রে পরিষ্কার করে বলে গিয়েছিলেন, অস্তোষ্টি নিয়ে 
কোনো লোক-দেখানো আদিখোতা যেন না হয়। তাই একান্ত 
ঘনিষ্ট আত্মীয় ও বন্ধুদের মধো সীমাবদ্ধ ছিল তার অস্তোষ্টি- 
অনুষ্ঠান। সাধারণ মানুষ অবশা তাদের ভালোবাসা উ্ভাড় করে 
দিয়েছে অনা এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে । কী ভীবনে. কী মরণে এই 
কিংবদতী পুরুষটি অতি যাতে নিজেকে মিডিয়ার বেআক্রতা 
থেকে বাচিয়ে রেখেছিলেন। আভাকে যখন ক্রিকেটারাদের নাক- 
যোটা কিংবা থুথু-ফেলাও টিভি-ক্যামেরার 'ধর্তবয' বিষয়, তখন 
ক্রিকেট দুনিয়ার সর্বকালের অবিসংবাদিত এই সম্রাট নিডোকে 
এইভাবে গুটিয়ে রেখেছিলেন কেন? কোন অভিমানে? 

উত্তরটা খুব পরিষ্কার। ক্রিকেট ছিল ঠার ভালোবাসার 
ভিনিস. তার অস্তরের অভিবাক্তি। ওস্তাদের কাছে যেমন গান, 
কবির কাছে যেমন কবিতা৷ রসজ্রের অভিনন্দন তার শিরোধার্য, 
বাভারের ফড়ের দর-যাচাই নয়। (প্রেমিকাকে বাডারের পণ্য 
করতে তার ঘৃণা বোধ হত। তাই তিনি ঠিকই করে রেখেছিলেন 
যে ক্রিকেটকে ভীবিকা করবেন না। তাদের আমলে একটা 
গোটা টেস্ট ম্যাচ খেলে একডন ক্রিকেটার পেত দশ ডলার! 
আর অস্ট্রেলিয়ার নিভম্ব শেফিল্ড শীল্ডের (আমাদের রণভি 
ট্রফির মতো) 'দক্ষিণা' ছিল মোটে কয়েক শিলিং। অথচ তিনি 
কিন্তু মোটেই অভিভাত 'জেন্টলন্যান' ছিলেন না। অখ্যাত 
বাওরাল গ্রামের এক অতি সাধারণ গেরস্থ ঘরের ছেলে তিনি। 
পড়াশোনাতেও অতি সাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ 
কোনোদিন চোখেও দেখেননি । এরকম একজন মানুষের পক্ষে 
ক্রিকেটকে পুঁডি করে আখের গোছানোই তো স্বাভাবিক ছিল। 
অথচ ঠিক সেটাই তিনি করতে রাডি হননি। কারণ ক্রিকেট 
তার ভালোবাসার ভিনিস, তার আত্মার অভিব্যক্তি। বিয়ের পর 
একবার ভেবেওছিলেন ইংল্যান্ডে গিয়ে প্রফেসনাল ক্রিকেট 
খেলে পয়সা রোজগার করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি, 
দেশেই ব্যবসাবাণিদ্য করে অর্থ উপার্জন করেছেন। 

একথা ঠিক, অল্প কালের মধ্যেই ভাস্বর হয়ে ওঠার পর 
তাকে তখনকার নিডিয়া ছেড়ে কথা কয়নি। স্বভাব-লাজুক 
মানুষটিকে খেলার মাঠের বাইরেও লোকসমক্ষে দাড়াতে 





আশীষ লাহিড়ী 


্র্যাডম্যানের মৃত্যু : মূল্যবোধের খেলা শেষ 


হয়েছে, ভোর করে হাসতে-হাসাতে হয়েছে, ডিউক অব 
এডিনবরার ক্রিকেট-দক্ষতা নিয়ে ছেঁদো রসিকতা করাতে 
হয়েছে। কিন্তু এ পর্যস্তই। 

শেষ পর্যন্ত মিডিয়ার প্রতি, প্রচার-মন্ডতার প্রতি, ার 
এমনই ঘৃণা ফন্মায় যে ্বেচ্ছা-নির্বাসন নেন তিমি, কচিং 
কদাচিৎ কোনো তরুণ প্রতিভার সঙ্গে হয়তো দু দণ্ড কথা 
বলতেন। যেমন বলেছিলেন শটানের সাঙ্গে। 

অথচ এমন শান্তিপ্রিয়, মিডিয়া-ভীর বৃদ্ধ 
মানুষটির প্রতি কী নোংরা আচরণই না করল 
অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ী সমাজ । তার সুস্পষ্ট, নিষেধ থাকা সত্তেও 
তাকে না-ভানিয়ে নতুন মিলেনিয়ানে এডিলেড শহরের 
সবচেয়ে অভিজ্ঞাত এলাকার নাম দেওয়া হল ব্র্যাডামান নার্গ। 
ব্রাডমান প্রচণ্ড আপত্তি ভানালেন। তখন ছুটে এল পাত্রমিত্র 
মেয়র-মন্ত্ী ইত্যাদি প্রভৃতিরা। হাতে পায়ে ধারে তাকে বোঝাল, 
সারা পৃথিবীতে খবরটা চাউর হয়ে গেছে, কোটি কোটি টাকা 
খরচ হয়ে গেছে, কাজেই... ব্র্যাডম্যান অনিচ্ছা সেও মেনে 
নিলেন। শত হলেও দেশের মর্যাদা যেখানে ভ্রড়িত। এইভাবে 
একবার তার আধা-সম্মতি আদায় করে নিয়েই মাঠে নেমে 
পড়ল দেশপ্রেমিক বাড়ারি অর্থনীতির খেলোয়াড়র'। প্রথনে 
খোলা হল ব্র্যাডম্যান রেস্তোরা। সেখানে প্রায়-বসনাহীনা তরুণী 
পরিচারিকারা মদামাংস সহযোগে আপায়িত করবে 
খদ্দেরদের ৷ ক্ষুব্ ব্র্যাডম্যান মামলা করলেন। শেষ পর্যন্ত বন্ধ 
হল নোংরামি। এর পর ভানা গেল, এ ব্র্যাডম্যান মাগেই 
ব্র্যাডম্যান-এর «মে এক প্রকাণ্ড 'যৌন-পণা বিপণি' (১৫%- 
১॥০৮-এর বাংলা তো তাই!) চালু করেছেন এক মহিলা। পবিত্র 
বাড়ারি অর্থনীতির ঠেলায় নব্বই বছরের বৃদ্ধকে আবার মানলা 
করতে হল। আদালতে বৈশা-বেশ্যার! যুক্তি দিল. ব্রাডন্যান 
মার্গ এখন ভাতীয় সম্পত্তি, সুতরাং 'ব্যাডম্যান যৌনপণা- 
বিপণি'-তে ফেব্র্যাডম্যানের উল্লেখ রয়েছে, তিনি সার ডোনাল্ড 
নন, দোকান খোলা হয়েছে নিছক মার্গের নামে! এর পরেও 
ধরণী দ্বিধা হননি। 

ক্রিকেটের নামে, ক্রিকেটকে ভালোবাসার নানে, এই যে 
বেশরম বাণিজ্য-_এরই বিরুদ্ধে এক নূর্তিমান প্রতিবাদ ছিলেন 
ক্রিকেটের এই সম্রাট। কুখ্যাত চ্যানেল নাইন, চটডলদি 
নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ, গড়াপেটার মোবাইল কারিকুরি _ এ সমস্ত 
কিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রোধে তিনি নীরবে একটা 
বার্তা প্রচার করে গিয়েছেন : খেলাকে ভালোবেসে খেলো, 
বাজারি দুনিয়ার হাতের পৃতুল হয়োনা। আলু বেচো, পটল 
বেচো, আম্মা বেচো না, স্বপ্ন বেচো না। 

আজ তিনি নেই। তিরানব্বই বছরের বৃদ্ধের চাপেটাঘাত 
আর বিব্রত করবে না স্রিকেট-বিপণনকারীদের। এখন শাস্তি। 
মূল্যবোধের খেলা এখন শেষ। ছয় 








উৎস মানুষ __ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ২০০১ ৫৪ 


কম্পিউটারে কুম্ভ স্নান 
ভবানীপ্রসাদ সাহু 


কুসংস্কারের সাঙ্গে বিজ্ঞান ও শ্রযুক্ডাকে মিশিয়ে 
দিলে সেই কুসংস্কার আরো কত হাসাকর হয়ে ওঠে 
তার একটি উদাহরণ পাওয়া গেল ২০০১-এর 
কুন্তমেলায় ৷ 
পৃথিবীতে হিন্দু নামে পরিচিত মানুযাদের একটি বড় 
অংশই বিশ্বাস করেন যে, বিশেষ তিথিতে বিশেষ সময়ে বিশেষ 
স্থানে শ্রান করলে পুণ্য লাভ হয়, আগের সব পাপ থেকে মুক্তি 
পাওয়া যায় এবং ভবিধ্যৎ জীবনও বিপদমুক্ত হয়। অন্ধ বিশ্বাস 
এমন একটি প্রেরণা যাতে লক্ষ লক্ষ লোক দীর্ঘদিন ধরে আচ্ছের 
থাকে এবং তার জনা নানা কষ্ট সহা করেও ন্নান করতে ছুটে 
খায়। পাপ-পুগোর তথাকথিত আধ্যাত্মিক ধারণাটিও পুরোপুরি 
ফাকিবাজি। শ্রান করে নিলে পাপ ধুয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা 
আরো ফাকির বাপার। চামড়ার বহিঃস্থ এপিডার্মিস অংশে কি 
পাপ লেগে থাকে যে. জলে ধুলে তা চলে খাবে? অন্যায় করলে 
তার জনা অন্যায়কারীকে শান্তি দেওয়াই কাম্য। না হালে অন্যায় 
কাজকে পাপ বলে ধরে নিলে এবং শুধু স্নান করলে তার 'দোষ' 
কেটে যাবে বলে প্রতিষ্ঠিত কর! হলে, অন্যায় কাজজকেই প্রশ্রয় 
দেওয়া হয়। খাবারে ভেজাল দেওয়া থেকে গুরু করে নারী 
ধর্ষণ --- সব ধরনের অন্যায় অনৈতিক 'পাপ' কান্ত, করেও 
সবাই শুধু এভাবে সাগরে বা কুণ্ডে ল্লান করে নিলে সব দোধ 
স্বালন হয়ে গেল। তাহলে এই ধরনের 'পাপ' কাজ করার 
অপরাধবোধও থাকবে না। ফলে আরো কুকর্ম করার সাহসও 
অর্জিত হবে। অনা দিকে 'পুণা' জিনিষটি সম্পূর্ণ ধৌয়াশায় 
ঢাকা পরিপূর্ণ ফাকি। একে চোখে দেখাও যায় না, কোনোভাবে 
অনুভবও করা যায় না। তবু ধর্মীয় কর্তারা তাদের সরলবিষ্বাসী 
অনুগারীদের এই পুণ্যের লোভ দেখিয়ে হাপ্রাবো কাজ করিয়ে 
নেয়। এই সব কাজের মধো এ ধর্মীয় নেতার (তথাকথিত 
অবতার, স্বামী, বাবাজি, সাধু-সন্্যাসী, অবধূত ইত্যাদি) সেবা 
করা ও তার জনা অর্থ বায় করা যেমন আছে, তেমনি 
বঙ্গোপসাগরের উপকূলের বিশেষ জায়গায় (সাগর) বা 
এলাহাবাদের গঙ্গায় (কু) স্নান করার মত অর্থহীন 
ক্রিয়াকাণ্ডও আছে। পরিদ্ধার কলের জলে বা পুকুর-নদী-হুদের 
নির্মল জলে ভালভাবে স্নান করার চেয়ে এ সব বিশেষ স্থানে 
বিশেষ সময়ে স্রান করা আদৌ বেশি উপকারি নয়। 


শ্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর নানা এলাকায় এইভাবে 
স্নানের জন্য স্থান-মাহায়্য সম্পর্কিত বিশ্দাসের সৃষ্টি হায়োছে। 
এদের মধো কুম্ভ মেলা সম্পর্কিত বিদ্বাসটিই মনে হয় সবচেয়ে 
প্রবঙ্গ,_ অস্ত স্রানার্থী মানুষের সংখ্যার বিচারে । এ সম্পর্কিত 
পৌরাণিক গল্পটি অতি সুন্দর ও নানোগ্রাইী। দেবতা ও দৈত্যরা 
মিলে সমুদ্র মন্থন করে এক কলসী (কুস্ত) অনৃত পায়, যা খোলে 
নাকি অমর হওয়া যায় ও প্রবল পরাক্রানের অধিকারী হওয়া 
যায়। কিন্তু দেবতারা তার ভাগ দৈতাদের দিতে অস্বীকার করে। 
ফলে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে দৈত্যরাই দর়ী হয়। তাহলে অমৃত 
তাদেরই পাওয়ার কথা, কিন্তু দেবতারা তাদেল অনৃত না 
দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর তার জনা অন্যায়ের আশ্রয় নিতেও 
তারা পিছপা নয়। দেবরাজ ইন্দ্রের ছেলে ভয়স্ত তাই লুকিয়ে 
এ অমৃত-কুস্তটি নিয়ে চম্পট দেয়। নিয়ে যাওয়ার সময় নাসিক, 
উজ্ফয়িলী, হরিদ্থার ও প্রয়াগ (এখনকার এলাহাবাদ) এই চার 
জায়গায় সে নাকি কুস্তুটি নামিয়ে বিশ্রাম নেয়। এই চারটি স্থানই 
তাই হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে গেছে। 
বিশেষ করে প্রয়াগের গঙ্গায় নাকি দু'ডার ফোটা অনত চলবে 
পড়েও যায়, তাই এর স্থান মাহাব্মা সবচেয়ে বেশি বালে মনে 
করা হয়। যদি সত্যিই অমৃত নামে কিছু থেকে থাকত তাবে তো 
ভারতবর্ষে এত হাভার বয়সী (অর্থাৎ অনর) বেশ কিছু জনের 
সন্ধান পাওয়া যেত। আসলে গল্প হিসেবে এটি বেশ চিত্তাকর্ষক 
হলেও তা যে নিছক গল্প এবং তার সঙ্গে বাস্তবকে মেশানোটা 
যে নিছকই মূর্ধামি, এটি আর ধর্মবেশায় মণ্ডিত মাথায় র্যখা হায় 
না। পুরো ব্যাপারটি শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর ভর দিয়েই চলছে। 
আর তাই অন্ধ বিশ্বাসে লক্ষ লক্ষ নানুষ প্রয়।গ-হরিদ্বারের 
গঙ্গায় শ্রানের ভন্য ছুটে যান। এত মানুষের আবেশ ও 
বিশ্বাসকে মর্যাদা দেওয়ার অনিচ্ছা না থাকলেও, এটি অবিতর্কিত 
সত্য যে অমৃত নামে কিছু ছিল লা (যা খেয়ে অমর হওয়া 
যায়)। এও বিশ্বাস করা হয় যে, দেবতাদের বার দিন মান্বের 
বার বছরের সমান। তাই অমৃত কুস্ত গিয়ে যেতে দেবতাদের 
বার দিন সময় লেগেছিল বলে বার বছর অন্তর এ শ্রানের 
পবিত্র সয় নির্ধারিত হয়। আসলে পুরে ব্যাপারটিই বগ্ধাহীন 
কল্পনা ও দ্বিধাহীন অন্ধ বিশ্বাসের ব্যাপার। এর মধ্যে কোনো 
সাধারণ বুদ্ধি, যুক্তি বা ন্যুনতম বিচার বিবেচনার ব্যাপার নেই। 





৫৫ 


উৎস মানুষ __ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ২০০১ 


এরই আরো হাস্যকর রূপ দেখা গেল ২০০১ সালের 
জানুয়ারি মাসে মহাকুত্ত মেলার সময়। আধুনিক বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির এই সময়ে ধর্ম ও ধর্মীয় কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের 
সঙ্গে মিলিয়ে-মিশিয়ে হাজির করা হচ্ছে। কুম্তমেলার সময় 
গঙ্গা-যমুনা (সরম্বতী)র সঙ্গমে কেউ যদি নাও যেতে পারে, 
তাহলেও মোক্ষলাভ আটকাবে না। উত্তরপ্রদেশ সরকারের 
তথাবিভাগের পৃষ্টপোবকতায় চালু হওয়া একটি হিন্দি 
ওয়েবসাইটে নাম লিখিয়ে পাসপোর্ট সাইজের ছবি পাঠালেই 
হবে। সবার জনা উন্মুক্ত এই 'অনলাইন সাইবার কুত্তন্নান'এ 
বিশেষ পুণ্য সময়ে (যেমন ২৪শে ভানুয়ারি যৌনী অমবস্যায়) 
এ বাক্তির জন্য ম্লান কম্পিউটারেই হয়ে যাবে। কারণ 
উদ্যোক্তাদের মতে এই ধরনের ম্রানের ভনা গঙ্গায় যে 
যেতেই হবে তার কোনো মানে নেই। বিকল্প (সর্টকাট!) 


শুভ মুহূর্ত এবং ২০০১-এর এই কুম্ভ মেলায় নক্ষত্র সমাবেশ 
এমনই যে ১৪৪ বছর পরে এমনটি ঘটেছে। তাই এত 
ভিড়। ১৯শে জানুয়ারির স্টেটসম্যানেই এসব তথ্য জানানো 
হয়েছিল। 

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
যেমন একদিকে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দা বাড়াচ্ছে. একদা দুরারোগা 
প্রাণঘাতী রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা করছে সফলভাবে, 
তেমনি তা ধর্মাচরণ ও ধর্মীয় কৃসংস্কারকে অনুসরণ করার 
কাজকেও সহন্ড করে দিচ্ছে। আসলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কে 
কিভাবে ব্যবহার করছে সেটিই আসল ব্যাপার। 'নাহলে 
দর্শনগত দিক থেকে বা তান্তিকভাবে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্পূর্ণ 
বিপরীত মেরুর বিষয়। (এখানে ধর্ম বলতে ঈশ্মর তথা 
অতিপ্রাকৃতিক শক্তিতে বিশ্বাসকে কেন করে গড়ে ওঠা 





বাবস্থাও করা আছে। বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক 
বাড়িতে বসে কিছু মন্ত্র ধর্ম বা 10187-কেই 
পড়লে গঙ্গা-ই বাড়িতে বোঝানো হচ্ছে।) 


চলে আসবে। এমনই 
মন্ত্রের জোর। বিশ্বাসে 
নিলায়ে হরি, তর্কে বু 
দূর'। 

আর এইভাবে 
কম্পিউটার-ন্লান যে 
ধোকাবাডি নয়, তার 
প্রমাণ দেওয়ার জনা ছবিও সরবরাহ করা হচ্ছে। যেমন ১৯শে 
জানুয়ারি ২০০১ তারিখের 'দি স্টেটসম্যান'-এর প্রথম 
পৃষ্ঠাতেই অটলবিহারি বাজ্জাপেয়ি ও অমিতাভ বচ্চনের স্রানরত 
রঙীন ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। খালি গা. কোমরে গেরুয়া 
তোয়ালে বা গামছা জড়ান। ব্যাকগ্রাউন্ডে গঙ্গার জল ও 
ভনতার ছবি। শ্রান করে গোবেচারা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন 
বাজপেয়ি ও বচ্চন। দেখে মনে হবে যেন সত্যিই তারা স্নান 
করে উঠলেন। কিন্তু আসলে কমপিউটারের কারসাজি। 

এইভাবে 'কুন্তন্লান' করে মোক্ষলাভের জন্য ইচ্ছুক 
ভক্তের অভাবও নেই। শুধু পূর্বোক্ত ওয়েব সাইটই নয়, 
আরো বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইটেও এই ভাবে 'স্নান' করানো 
হচ্ছে এবং আরে৷ উল্লেখযোগ্য হল, তারা সবাই জানিয়েছেন 
১৭ই জানুয়ারি থেকে ২৭শে জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়কালে 
আর কাউকে নেওয়ার মত অবস্থায় তার! নেই। পুরো সময়টাই 
ভর্তি হয়ে গেছে। এই সময়কালটা নাকি মোক্ষ-ন্লানের সবচেয়ে 





বলুন না কেন, 
আসলে ব্যাপারটি কখনোই এই ধরনের হতে পরে না। 
বিজ্ঞান পরীক্ষা-প্রমাণ-যুক্তি মধ্য দিয়ে সত্য জানার 
চেষ্টা করে এবং কোনো- কিছুকেই চরম সত্য হিসেবে ধরে না 
নিয়ে প্রমাণসাপেক্ষে কোনো তথ্য বা ত্বকে গ্রহণ বা বর্জন 
করার মানসিকতা পোষণ করে। অন্য দিকে ঈশ্বর-বিশ্বাস বা 
এ ধরনের ধর্মে পরীক্ষা-প্রমাণ-যুক্তির কোনো গুরুত্ব নেই; 
গুরুত্ব রয়েছে একমাত্র বিশ্বাস, প্রশ্নহীন অন্ধ বিশ্বাসের । এবং 
এক্ষেত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বে কোনো সন্দেহ বা দ্বিধার ভ্রায়গাই 
নেই। 'ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন' ডাতীয় তত্তুকে চরম সত্য 
হিসেবেই সেখানে গ্রহণ করা হয়। তবু সাম্রাজ্যবাদী. যুদ্ধবাদ্র 
জনবিরোধী শক্তি যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যুদ্ধান্্ তৈরি ও 
মানুষ মারার জন্য ব্যবহার করছে, তেমনি ধর্মবাদ্র, মৌলবাদী 
জনবিরোধী শক্তি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে অবিজ্ঞানকে টিকিয়ে 
রাখা ও মানুষকে প্রতারণা করার জন্য ব্যবহার করতে শুরু 
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ম্নে শুনা ... ভূল গয়া, হমূনে দেখা... ইয়াদ রহ, 
হম্নে করকে দেখা... সমঝা গয়া"! হ্যা, এমনটাই 
(ছিল তাদের ল্লোগান। তাদের বলতে মধা প্রদেশের 
বিদ্ঞান সংগঠন 'একলবা'-এর। একলব্যের কাজের মূল ক্ষেত্র 
বিজ্ঞান শিক্ষা; আরও ভাল করে বলতে গেলে হাতে-কলমে 
বিজ্ঞান শিক্ষা বিজ্ঞান যে শুধুই বই পড়ে 'শেখা' হয় লা, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিখতে হয় _- এই আদর্শ 
একলবোর কাজের চালিকাশক্তি । 
একলব্য সংস্থার জম্ম ১৯৮২ তে। তবে এই ধারার 
ফান্ডের সুচনা তারও একদশক আগে। 'করা আর শেখা'র 
আদর্শে কাজ গুরু ১৯৭২-এ! এ বছর মধ্যপ্রদেশের 
হোসাঙ্গাবাদ জেলার যোলটি স্কুলে ‘কিশোর ভারতী' এবং 
“ফ্রেন্ডস করাল সেন্টার -এর মাধামে এক বিশেষ ধরনের হাতে- 
কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা গুরু হয়। এর পোশাকি নাম ' হোসাঙ্গাবাদ 
সায়েন্স টিচিং প্রোগ্রান'। পরে এই বিশেক ধরনের শিক্ষা 
পদ্ধতির আরো বিস্তার ঘটে, জেলাণ্তরে এই পদ্ধতি গৃহীত হয়। 
এত চাপ নেওয়া ফ্রেন্ডস্‌ রুরাল সেন্টার বা কিশোর ভারভীর 
পক্ষে স্তব ছিল না। কারণ ফ্রেন্ডস্‌ রুরাল সেন্টার গ্রামীণ 
উন্নয়ন এবং শ্বনির্ভরতার লক্ষ্যে নানা প্রকল্প নিয়ে কাত করত। 
এই হাতে-কলমে শিক্ষা ছিল এদের অন্যতম কাজ। কাছেই 
পরে শুধুমাত্র এই কাজ ধরার জন্য একটা সংগঠন গড়ে 
তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই তাগিদ থেকেই এই বিশেধ 
ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য 'একলব্য'-র 
জন্ম! এ কাছে অনেক ব্যক্তিই এগিয়ে আসেন ; তাদের মধ্যে 
অনিল সদাগোপালের নাম আলাদা করে করতেই হয়। 
কেমন ছিঙগ এই অন্য ধারার বিজ্ঞান শিক্ষা? এর উত্তর 
খোজার জনা আমরা মূল তথ্যসূত্র হিসেবে নির্ভর করব বিজ্ঞান 
ও বিদ্ঞানকমী (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬)-তে প্রকাশিত 
সুভাষ গাঙ্গুলীর প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর। সাধারণত প্রতি 
বছর গরমের ছুটির সময়ে একলব্য বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শিবিরের 
আয়োজন করে। ১৯৮৫তে উজ্জদ্নিনীতে অনুষ্ঠিত এরকম এক 


বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
করেছিলেন সুভাববাবু। 

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে শিক্ষার্থীরা ছিলেন মাধ্যমিক বা 
উচ্চমাধামিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আর তাদের শেখানো হচ্ছিল 
বিজ্ঞান বিধয় কী পড়াবেন আর কেমন করে পড়াবেন ৷ মোপ্দ। 
ব্যাপারটা হল, বর্ণনাঝাক বিধয়কে যতটা সম্ভব কমিয়ে 
পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহে মাধানে 
শিক্ষার্থীকে মূল বিধয় বোকানোর চেষ্টা। আর এই কাড়ে 
প্রয়োজন হয় নানান শিক্ষাসামন্্রী। তবে সেগুলোর কেগনোটাই 
কহুমূল্য নয়: হয় কম মূল্যের, না হয় বিন পয়সায় চারদিকে 
ছড়িয়ে থাকা ভিনিসপন্ত (লো কস্ট অথবা লো কস্ট)। 

এই শিক্ষা পদ্ধতিকে সফল করার জনা একলধা বেশ 
কয়েকটি কান্ড করেছে : নতুন পদ্ধতি উদ্মাধন, তার ডন্য 
প্রয়োজনীয় পাঠা পুস্তক (শিক্ষার্থী নির্দেশিকা) রচনা, শিক্ষকাদের 
প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শিক্ষা সামগ্রী (টিচিং-এতৃস্) নির্মাণ এই 
নতুন পন্জতির প্রয়োগ প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গুরু হয়। 
পরে মাধ্যমিক ভ্ররেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শুধু 
প্রাকৃতিক বিভ্রান নয়, এই পদ্ধতিতে সমাভবিজ্ঞান শেখানোর 
প্রয়াসও নেওয়া হয়েছে। 

শুধু বিজ্ঞান শিক্ষা নয়. একলব্য বিজ্ঞান প্রচারের অন্য 
মাধ্যমেও কাজ করে। যেমন 'চকনর্ত নামে শিশুদের ভনা 
বিজ্ঞান পত্রিকা বের করে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই পত্রিকা পৌছে 
দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং গণমাধামে প্রতি 
সপ্তাহে পাঠালো হয়ে থাকে 'শ্রোর্ত নামে এক বিজ্ঞান বার্তা। 
এর ফলে পৌছে দেওয়া যায় বিজ্ঞান ভাবনার ঝলক ' রায়েছে 
একলব্যর শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকা __ সন্দর্ভ। বয়োছে অন্য 
প্রকাশনাও। এছাড়া জাঠা (যাত্রা), প্রদশনী, প্রশ্নোত্তর, কর্মশালা 
প্রভৃতি প্রথাগত পথে বিজ্ঞান প্রচারের কান্দরও করে একলবা। 
আর রয়েছে ইসু ভিত্তিক কান্জ - আন্দোলন। যেমন ঘটেছিল 
ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনার পর, ১৯৮৪তে। 

১৯৮৪-র ২ ডিসেম্বর ভূপালে ঘটে ভয়াবহ গ্যাস 
দুর্ঘটনা। মারা যান আড়াই হাজার মানুষ আর বিধাক্ গ্যাসে 





৫৭ 
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আক্রান্ত হন দেড় লক্ষ মানুধ। সারা দেশের বিজ্ঞান্নকর্মীরা এই 
মারণধল্ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হরে ওঠেন। একদিকে শুরু হয় 
চিকিৎসা, খাদা, বাসস্থান ইত্যাদি তাৎক্ষণিক বন্দোবস্তার দাবিতে 
বিজ্ঞানকর়ীদের আদ্দোলন। অন্যদিকে ছিল দোষী কোম্পানির 
শান্তির দাকিতে আন্দোলন। পাশাপাশি দাবি ছিল. যাতে আর 
এরকম দুর্ঘটনা না ঘটে থে বাবস্থা সুনিশ্চিত করার। এই ঘটনার 
ভিত্তিতে দানা বেঁধে ওঠে বিজ্ঞান আন্দোলন, মধ্য প্রদেশের 
মানুষের পাশে দাড়ান সারা ভারতের বিজ্রানকর়্ীরা। 

মহারাষ্ট্রে বিজ্ঞান আন্দোলনের এতিহ্য উল্লেখ করার 
মত। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞান অনুরাণী 
মানুষের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'মাবাঠী বিজ্ঞান পরিষদ? সংস্থা। 
গোড়ায় ছিল খুবই ছোট আকাবের ৷ পরে তার নিজস্ব ভবন 
পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। সংস্থার সদর দপ্তর মুক্বাইতে। আর সেখান 
থেকে পরিচালিত হয় সারা মহারাষ্ট্রের বিজ্ঞান আন্দোলনের 
কাজ। এমনকি এখান থেকে গুজরাট এবং অ্তপ্রদেশের কোনো 
কোনো জায়গায় কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। সংস্থার শাখা 
সংগঠনের সংখ্যা তিরিশ আর সদসা সংখ্যা আড়াই হাজারেরও 
বেশি। 

বিজ্ঞান আন্দোলনের দুটি ধারায় কাজ করে মারাঠী 
বিজ্ঞান পরিধদ; বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং বিজ্ঞান 
মানসিকতার বিকাশ ঘটানো। পাশাপাশি রয়েছে জন প্রযুক্তি 
ব্যবহারের ফা্জ। এই কাজের প্রার্থমিক লক্ষ্য হ'ল ছাত্রছাত্রীরা । 
তাই তাদের জন্য নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞান কর্মশালা যাতে 
শিক্ষকরাও যোগ দেন। এছাড়া বিদ্যালয় স্তরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত 
হয় বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ এবং প্রপ্নোততর প্রতিযোগিতা। কাজ 
শুরু হয়েছে "সায়ে্ রেফারেন্স সেন্টার’ গড়ে তোলার। এখানে 
বিজ্ঞান প্রচারের চিরাচরিত উপাদান বই আর পত্র-পত্রিকা নয়, 
রাখা হয়েছে ল্লাইড, ভিডিও ঝ্যাসেটও। কিন্তু বিজ্ঞান নানে তো 
আর শুধু তথোর ভাণ্ডার নয়! বিজ্ঞান মানে হাতে-কলমে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। গ্রামাঞ্চলে অনেক বিদ্যালয়েই হাতে- 
কলমে কাজ করার মত পরীক্ষাগার নেই। তাদের জনাই 
পরিবদের উদ্যোগ। ভ্রাম্যমান পরীক্ষাগার। এতে যেমন বিভিন্ন 
বিষয়ে বিভিন্ গ্রামে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকছে তেমনই 
রয়েছে, পাঠাবিষয় প্রদর্শনের মাধ্যমে বোঝানোর ব্যবস্থা। 

শুধু ছাত্রদের জন্য নয়। পরিবদ সাধারণ মানুষের জন্য 
প্রকাশ করে যারাঠী ভাবার বিজ্ঞান পত্রিকা যার নাম ‘পত্রিকা'। 
রয়েছে বিজ্ঞান এবং সং্লি্ট বিষয়ে বই প্রকাশনা। আয়োজিত 
হয় বিজ্ঞান কর্মশালা । নেওয়া হয় নানান প্রকল্প। জনপ্রধুক্তি 
বাবহারের মধ্যে রয়েছে সৌর কৃকার এবং ধোয়াহীন চুজির 
ব্যবহার, পানীয় জল এবং মাটি সংরক্ষণ, শহরে ঘরে বাগানের 


শ্রকজ। পরিঘদ বিশেষভাবে জোর দেয় স্বাস্থ দাচেতনতা 
বিকাশের ওপর । এক্ষেত্রে আবার বিশেষ নজর থাকে নারীদের 
শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক স্বাস্থ সমস্যার ওপর। 
সার্বিক সাক্ষরতা অর্জনে প্রয্াসী মারাঠী বিজ্ঞান পরিষদ। এই 
উদ্দেশে তারা ১৯৯০ সালে আয়োল্জন করে 'জ্ঞান বিজ্ঞান 
ভাঠা'-র। 

মহারাষ্ট্রে এই ধরনের বিজ্ঞান যাত্রয অবশা এটাই শ্রথম 
নয়। ১৯৮২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় "হারার বিজ্ঞান 
ফাত্রা'। এর আয়োন্তক ছিল লোকবিজ্ঞান সংগঠন এই যাত্রার 
মাধ্যম ছিল নাটক, গান, ছবি, মডেল, ফিল্ম, সাইড প্রভৃতি। 
চেষ্টা শুরু হয় মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৈজ্ঞানিক 
বিপ্লেষণের। উদ্দেশ্য ছিল বিরোন এবং সাধারণ মানুষের মথো 
দূরত্ব কমানো। আশা করা হয়েছিল মানুষ তাঁদের ভীবন এবং 
পারিপার্মিকের বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক বিগ্লেষণের ফালে 
অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠবেন, বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং 
দৈনন্দিন সমস্যা মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ 
করবেন। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর 
সেজন্যই বিজ্ঞান যাত্রায় ছিল 'বিদ্ঞাম গল্পো' নামক এক 
খ্যেলাধুলি প্রশ্নোত্তর এবং আলাপ-আলোচনার আসর । এখানে 
উপস্থিত জনসাধারণ, স্বাস্থ্য, দল, মাটি, খরা প্রভৃতি বিষয়ে 
তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন। উদ্দেশা ছিল এমন এফ 
পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে সাধারণ মানুষ কোনো সঞ্চোচ লা 
করে তাদের মনের জিজ্ঞাসা মেটাতে পারেন। অর্থাৎ এক কথায় 
বলা যায় এই বিজ্ঞান যাত্রা থেকে শুরু হল এমন এক 
গাণবিজ্ঞান আন্দোলন ধার প্রধান লক্ষ্য ‘সমাজের সর্বপ্তরে _ 
বিশেষত নিরক্ষর এবং অধশিক্ষিত অংশের মধো __ বিজ্ঞান 
ও বৈজ্ঞানিক চিত্তাধারার প্রসার ঘটানো। এই যাত্রা উপলক্ষে 
জীবনের সর্বক্ষেত্রের বিভিন্ন মানুষ -_ বিজ্ঞানী. শিক্ষক, শ্রমিক, 
কৃষক ছাত্র এবং অন্যান্যরা-পারম্পরিক সায্নিধো' এসেছিলেন। 

১৯৮৩র জুন মাসে মুম্বাইতে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য ও 
পরিবেশ বিষয়ক বিজ্ঞান খাত্রা। লোকবিধ্ঞান সংস্থার মতে, 
এদেশের প্রচলিত স্াস্্যরক্ষা বাবস্থা মানুষের প্রয়োজন 
মেটানোর উপযোগী নয়। আর তাই দরকার বিকল্প কর্মসুচি। 
এর ধ্রার্থমিক ধাপ নিজেদের শরীর, পরিবেশ এবং স্বাস্থ্য 
সং্রান্ত ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠা। আর তার পাশাপাশি এই 
বোধ জাগানো যে সুস্বাস্থ্য আমাদের এক অধিকার। এই 
বিজ্রানযাত্রায় সাধারণ অনেক অসুখবিসুখ ও তাদের প্রতিরোধ, 
নারীদের স্বাস্থাসমস্যা এবং সে সম্পর্কে নানা প্রচলিত আস্ত 
ধারণা, কর্মক্ষেত্রের দূষিত পরিবেশের কারণে শ্রমিকদের 
পেশাগত রোগের ঝুঁকি ও বিপদ, ভেষন্দ ওষুধের অপব্যবহার 
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প্রকৃতি বিষয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। এই 
ধোস্বাইি যাস্তায় যোগ দিয়েছিলেন বিভিন্ন অপ্রালের চিকিৎসক, 
শিক্ষক, সমাজসেবী, শ্রমিক এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ, 
নারীকল্যাপ এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন । কার্যক্রমের 
মধ ছিল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা হাতে-কলমে করে 
দেখানো (যেমন __ স্টেখোক্ষোপ কি করে কাজ করে, রক্তচাপ 
কিভাবে মাপা হয়, রা্রপরীক্ষা কিভাবে করা হয়, অনুবীক্ষণ 
যে রক্তকে কেমন দেখায়, প্রশ্নাবে শর্করাভাগ কিভাবে নির্ণয় 
করা হয় ইত্যাদি), পেশাগত রোগ বিষয়ক ফিল্ম এবং স্লাইড 
শো, দূরবীনের সাহায্যে আকাশ দেখা, বিজ্ঞান বিষয়ক বই 
প্রদর্শন এবং বিক্রি এবং অবশ্যই “বিজ্ঞান গাঞ্পো'। কিছু 
পুপ্তিকাও প্রকাশিত হয়। নাটক এবং ফিল্মের বিষয়ের মধ্যে ছিল 
নারী সবসথ্যর নানান সমস্যা (যেমন রক্তাজতা) এবং সেই নিয়ে 
নানা ধরনের ভুল ধারণা, বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির 
ক্ষতিকারক কাজকর্ম, তাদের স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় ওযুধ (যেমন, 
টনিঝ)-এর বাডবাডস্ত প্রভৃতি। 

এতক্ষণ যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে তা কম- 
বেশি সারা দেশেই প্রয়োজ্া। কিন্তু 'বিসিনোসিস'-এর সমস্যাটি 
পুরোপুরিই আঞ্চলিক। ঝাডগ্রামের পাথর-ভাঙ। শ্রমিকদের 
সিলিকোসিস রোগের কথা আমরা জানি। বিসিনোমিস তেমনই 
এক পেশাগত রোগ। তুলাঝণা থেকে এই রোগা দেখা দেয়, 
সৃতাকলের কর্মীর। এই রোগে খুব বেশি তোগেন। 

এ থেকেই বোকা যায় বিজ্ঞান আন্দোলনের সামগ্রিক 
দর্শনের পাশাপাশি প্রয়োজন স্থানীয় সমস্যার প্রতি মনোযোগ 
দেওয়া। আর সেজন্যই দরকার বিজ্ঞান আন্দোলনের আঞ্চলিক 
ধারা সম্পর্কে আরো অনুশীঙগনের। বস্তুত মহারাষ্ট্রের বিজ্ঞান 
আন্দোলন খে নানান ধারায় কাজ করছে তার প্রমাণ মেলে 
বিভিন্ন সংগঠনের নাম এবং কাজের ধরন থেকে। 

১৯৭৮ সালে কেরলের তিরুবস্তপুরমে অনুষ্ঠিত 
গণবিজ্ান আন্দোলনের সর্বভারতীয় সম্রেলনে মহারাষ্ট্রের বেশ 
কয়েকটি সংস্থা যোগ দিয়েছিল --- ভূমি সেনা আন্দোলন, 
ওয়ার্ধার 'সেন্টার অব সায়েল ফর ভিলেজেস', কোলাপুরের 
“সমাজবাদী প্রবোধিনী', মুস্বাই আই, আই. টি.র "শান্ত সাহিত্য 
পরিষদ", মুস্থাইয়ের 'সায়েল এডুকেশন গ্রুপ'। ১৯৭০এ শুরু 
হওয়া ভূমি সেনা আন্দোলনের লক্ষ) প্রাথমিকভাবে 
আদিবাসীদের জমি উদ্ধার এবং কর্মদাসত্ব থেকে মুক্তি হলেও 
সে দাবি পূরণের জন্য জোর দেওয়া হয় জীবনের সার্বিক 
বিকাশের ওপর। আর এখানেই জোর পড়ে শিক্ষার, বিশেষ 
করে বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার ওপর । ওয়ার্ধার কর্ষোদ্যোগের 


সূচনা ১৯৩৫এ গান্ধীর উদ্যোগে) লামেই এর কর্মধারা (গ্রামের 
মানুষের উন্নতির জনা বিজ্ঞানের বাবহার) স্পষ্ট। এই সংস্থার 
লক্ষ্য ছনকল্যাণ জার তা রাপায়ণের পথ ভন্রযুকি নির্ভর স্বল্প 
উলোগ। কোল্যপুরের সংস্থা আসলে বৈজ্ঞানিক সমাজত 
চর্চার কেন । এই বিদ্যাচর্চার পরিপূরক হিসেবেই তারা পত্র- 
পত্রিকা-পৃত্তিকা প্রকাশ, গ্রন্থাগার পরিবেবা প্রদান প্রভৃতি কাজে 
উদ্যোগী হয় খার উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষাসমৃদ্ধ কারে তোলা। 
১৯৭৪ সালে শুরু হওয়া নৃন্বাই-এর শান্তর সাহিতা পরিষাদের 
কর্মধারার মূল লক্ষ্য স্থানীয় ভাষায় (মোরাঠীতে) সাধারণ 
মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসাব ঘটানো এবং বিজ্ঞানকে 
আরও বেশি সামাজিক করে তোলা । অবশ্য এ প্রশ্ন তোলা 
যেতেই পাবে যে আই, আই. টি-র নাতো সংস্থায় ব্যত্তিদ্বাতপ্থ্য 
এবং কেরিয়ারমুখীনতার মধ্যে বিজ্ঞানীর সানাফিক হয়ে ওঠা 
কতটা সম্ভব? কিন্তু কার্যত এরা বিজ্ঞান প্রচার, প্রদর্শনী, 
সার্থকভাবে পরিচালনা করেছেন। সায়েগ এডুকেশন গ্রুপ' এর 
প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৬-এর মাঝামাঝি! উদ্দেশা মানুষের মাধো 
বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে তোলা। প্রথমে এই সংস্থা গঠিত ছিল 
পেশাদার বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরে বিভিন্ন 
পেশার মানুষ এই সাস্থোর সঙ্গে যুক্ত হন। এদের কর্মধারার মধ্যে 
রয়েছে সদস্যদের বৌদ্ধিক মান বাড়ানোর ডন সাপ্তাহিক 
ইত্যাদি। এক কথায়, এই সংস্থার লক্ষ্য বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে 
দেওয়া এবং বিজ্ঞান মনক্কতার বিকাশ ঘটানো। 

কর্ণাটকের সবচেয়ে বড় বিল্ঞান সংগঠনের নাম কর্ণাটক 
রাজ) বিজ্ঞান পরিষৎ। ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব 
সায়েন্দ' ক্যাম্পাসে অবস্থিত এই সংস্থাটিই রয়েছে শিশু বিজ্ঞান 
কংগ্রেসের “রাজ্জা সমন্বায়কের' দায়িত্বে । সংস্থার প্রতিষ্টা 
১৯৮০তে। লক্ষ্য দ্বিবিধ : বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ এবং বিরান 
মনস্কতা বিস্তার! রাজ্যের প্রতোক জেলায় রয়েছে এর শাখা। 
যুক্ত রয়েছেন বিদ্রানী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রঘুক্তিবিদ, ছাত্র- 
ছাত্রী এবং অন্য পেশার মানুষেরাও। 

কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান প্রচার। এজনা বের করা 
হয় মাতৃভাষা কল্লড়ে বিজ্ঞান বিষয়ক পুন্তিকা। রয়েছে নবসাক্ষর 
এবং শিশুশিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক পত্রিকা --- 'বালবির্োন'। 
বিশ্যয়' জাতীয় বিভাগ। ছোটদের জন্য রয়েছে আর একটি 
মাসিক পত্রিকা __ বিজ্ঞান দীপ'। এটি মুদ্রিত দেওয়াল 
পত্িকা। বইপত্র ছাড়া বিজ্ঞান প্রচারের অনা উপায় হল 
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আলোচনা. কর্মশালা, ফিল্ম এবং স্লাইড শো। স্লাইড শোর 
বিষয়ের মধ্যে রয়েছে মহাবিশ্ব, নক্ষত্রযুদ্ধ, শক্তি, অরণা ও 
বন্যপ্রাণী, ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রভৃতি। 

পরিধদের শাখাগুলি প্রতি বছর দুই থেকে চার সপ্তাহ 
ব্যাপী বিজ্ঞান উৎসব' করে, এই উৎসবে বিজ্ঞানের নানা বিষয় 
এবং পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থা সম্পর্কে সেমিনার, পোস্টার 
প্রদর্শনী, ফিল্ম এবং শ্রাইড শোর মাধ্যমে সচেতন করার চেষ্টা 
করা হয়। পরিবেশের সুরক্ষা বিধয়ে অবশ্য শুধু উৎসবে নয়, 
পরিধৎ ধারাবাহিকভাবে কাজ্জ করে। নিয়মিত 'পরিবেশ শিবির" 
আয়োন্ডিত হয়। পরিবৎ ছাড়াও বিভিন্ন সংগঠন কর্ণাটকে 
পরিবেশ নিয়ে কান্ত করছে। এর পূর্ণাঙ্গ তালিকা মিলবে 
Centre for Environment Education. Southern 
Regional Cell প্রকাশিত ‘Environmental Education 
Initiatives in South India ~ A Directory" বইতে 
(ব্যাঙ্গালোর, ১৯৯৭): কর্ণাটক রাজা বিজ্ঞান পরিবদের আর 
একটা বড় কাজ হল টেলিস্কোপ তৈরি করা এবং তা ব্যবহার 
করে রাতে আকাশ দেখা। এতে শুধু যে জ্ঞান বাড়ে তা নয়, 
ভাঙে মহাকাশ নিয়ে নানা রহস্ম-বিশ্রম, কুসংস্কার, যেমন _ 
হালির ধূমকেতু দেখার সময় (১৯৮৬) ধূমকেতু বিষয়ক 
কুসংস্কারের ওপর আঘাত হানা হয়। পরিষৎ, বিজ্ঞানের নানান 
পরীক্ষা হাতে-কলমে করে দেখানোর জন্য "সায়েন্স কিট' তৈরি 
এবং স্বল্পমূল্যে তা বিপণনের কাজে নিয়োজিত। এক্ষেত্রে অগাণী, 
পরিষদের প্রধান শাখা সংগঠন 'বেলগাঁও বিজ্ঞান কেন্্র'। 

বেলগাও-এর আর একটি সংস্থার কথা বলে এই 
আলোচনার ইতি টানবো। তা হল 'গ্রাম বিকাশ মণ্ডল'। এর 
প্রাথমিক লক্ষ্য অবশ্য ছিল বেলগাঁও এবং তার সন্গিহিত 
অঞ্চলের শক্তি-চালিত তাত শিল্পর (পাওয়ার লুম) সঙ্গে যুক্ত 
কমী্দের সংগঠিত করা। এই সংগঠনের কর্মসূচিতে যুক্ত হয় 
ব্যবহার এবং বিভিন্ন বিকাশ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশে 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের কাজ। এই সংস্থা ১৯৭৮-এ 
গণবিদ্ৰান আন্দোলনের সর্বভারতীয় সম্মেলনেও যোগ দেয়৷ 

আপাতত আমাদের ভিন্‌ রাজ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনের 
ধারার ওপর চোখ বোলানোর পালা শেষ। এবার আমরা চোখ 
রাখব বাংলাদেশে। সেখানকার বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারার 
সংক্ষিপ্ত এতিহাসিক রূপরেখা প্রদানের পর আমরা চলে যাব 
এই ধারাবাহিক আলোচনার শেষ পর্বে __ এই বাংলার বিজ্ঞান 
সংগঠনগুলোর বর্তমান হাল-হকিকত দেখতে। [-: | 
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ইতিহাসের শিক্ষা 


বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 


'রাখাক কাউকে বলা হল বিজ্ঞানের গত একশ বছরের 

প্রধান প্রধান আবিষ্কারগুলিকে তালিকাবন্ধ করার জন্য। 

দেখা যাবে তিনি যে তালিকা তৈরি করবেন তার মধ্যে 
নিশ্চয়ই এমন কিছু আবিষ্কারের উল্লেখ থাকবে যাদের 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার বলে স্বীকৃতি পেতে বহু সময় লেগেছে। 
এমনকি সেই সময়কার বহু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী এসব 
আবিষ্কারকে আজগুবি, বুজরুকি ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। 
তাহলে এমন সম্ভাবনা থাকতেই পারে যে আন্রকের 
প্যারানর্মালের ঘটনার তালিকায় হয়ত এমন দুটি একটি ঘটনার 
আবিষ্কার বলে প্রমাণিত হবে। আমরা এই কথাগুলি সাহস করে 
বলতে পারছি এই কারণে যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমন কিছু 
নির্মম, দীর্ঘ, জটিল শিক্ষা আমর! পেয়েছি যা আমাদের নগর হতে 
শিখিয়েছে। lk 

বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা দেখেছি সপ্তদশ শতাব্দীতে 
যান্ত্রিক বাধামীরা বিজ্ঞানের বিজয় পতাকা বয়ে নিয়ে এসেছেন 
কিন্তু এই বিশ্বজগতের সমস্ত ঘটনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা 
বস্তনিচয়ের অস্তনিহিত গুণের মধ্যে নিজ্ভিয়তা, যাস্ত্রিকতাকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা এইসব বন্তুনিচয় কখন তাদের 
নিজেদের ক্ষমতায় গতি তৈরি করতে পারে না। তাদের গতির 
মধ্যে নিয়ে আসা তখনই সন্তব, যখন এ একই ধরনের 
বস্তুনিচয়ের পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ তৈরি করে বা অনা কোনো 
অ-পার্ধিব শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে তা ঘটে। এই যে 'অ- 
পার্থিব কোন শক্তি'র ধারণা এটা প্রধানত তৈরি হয়েছে 
“মানসিক শক্তি'র ধারণা থেকে। আমরা প্রতিদিনের ব্যবহারিক 
জীবনে দেখতে পাচ্ছি প্রাণী বা মানুষের প্রাণ ও মন (প্রাণ ও 
মন যুক্ত হয়ে হয় আত্মা) এক অন্ভুত শক্তির অধিকারী অথচ 
প্রাণ বা মন কখনই বস্তু নয়। সুতরাং মানুষ বা প্রাণীর ক্ষমতার 
উধের্ব এমন কোনো বড় ধরনের আয়! (ডিভাইন এজেন্সি) 
থাকাই স্বাভাবিক যিনি বা যাঁরা এই জগৎসংসার পরিচালনার 
দায়িত্বে রয়েছেন। এই সমস্ত ধারণাগুলি ছিল সেই সময়কার 
প্রায় সব বিল্ঞামীর জীবনচর্যায় ও প্রাকৃতিক ঘটনাসমৃহের মধ্যে 
দিয়ে গড়ে ওঠা সুগঠিত প্রত্যয়। ঠিক একই ধারণায় তারা প্রাণী 
ও মানুষের কোধকলা অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি সবকিছুকে যান্ত্রিক ও 
নিষ্রিয় বলে মনে করতেন। এবং বোঝা বা বোঝানো হত যে 
“প্রাণ' বা আখ্যা’ এইসব যাস্তিক বস্তগুলিকে পরিচালনা করে। 


ফলে ভাইটালিব্জম বা অধিপ্রাণবাদের ধারণা মোটামুটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

আগেই বলেছি যে নিউটনের বিশ্বভগৎ সম্পর্কে দার্শনিক 
চিন্তাভাবনায় এই ধরনের 'বোধ' সর্বময়, সর্ববাধ ছিল, ফলে 
তিনি ভাবতে পারতেন -_ জ্রগৎসংসারের নিদ্রিয়, যান্ত্রিক 
বস্তনিচয়ের মধ্যে গতি সঞ্চার করছেন কোনো ডিভাইন 
এত্েন্সি এবং তার ধারণা ছিল যে 'ক্ষেত্র' (ফিল্ড) হচ্ছে সেই 
হস্তক্ষেপের মাধামে। ঠিক এইখানেই লেবনিভের আপত্তি ছিল, 
কেননা নিউটনের এই 'ডিভাইন এক্সেক্সি'-র 'মিরাঝেল' 
সম্পর্কে তার মতামত ছিল যে এসব উশ্বরিক অনুপ্রেরণা শিক্প- 
সাস্কৃতিতে চলতে পারে কিন্তু প্রকৃতির কোনো ঘটনায় হওয়া 
সম্ভব নয়। সুতরাং আজকের দিনের চিন্তাশীল যান্তে -র ধারণা 
এসব বিজ্ঞানীদের কাছে কতখানি অসম্তব ছিঙ্গ তা আমরা 
ভেবে দেখতে পারি: 

আজ আমরা ঢারশো বছর পর বন্ধ ও যাস্তরের মধ্যেকার 
ধারণায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছি। সেইসপে কোনো অতীন্ডরিয় 
শক্তি বা আকার ধারণারও বছ পরিবর্তন ঘটছে; সপ্তদশ, 
শতাব্দীতে 'কন্ত' সম্পর্কে ধারণা এমনি সুগঠিত ছিল যে 'চিত্তা', 
মাধ্যাকৰ্ষণ ক্ষেত্র, বিদ্যুততরঙ্গ এবং কিছু ক্ষোয়ে গ্যাসীয় 
জিনিবগুলিকে বস্তু মনে করা হতনা, অ-পদার্থ ভাবা হত) 
পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লা মেত্রি এবং প্রিসালে এট 
সাহস দেখালেন যে ভারা ঘোবণা করলেন সপ্তদশ শতাকীতে 
বস্তু ও প্রাণের মধ্যে যে সীমারেখা টানা হত তা ভূল এবং 
জীবজগতে বস্তু ও প্রাণ একই পদার্থ, এর মাধো কোনো 
হুয়বাদীতা নেই। 

ঠিক একইরকমভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে একদল বিজ্ঞানী 
হিপনোটিজমের ওপর : কাহস্ত হলেন এবং একে 'আচেতন 
প্রেষণা' বলে মনে করা হলেও এর সম্পর্কে বিঞ্রানীরা এতখানি 
সন্দেহ পোবণ করলেন যে ফরাসি বিজ্ঞানীরা জ্যাভয়েসিয়ারকে 
দায়িত্ব দিলেন এই ' প্রাণী চুস্বকত' (তখন সশ্মোহনকে তাই বলা 
হত) বিষয়টি আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কিনা তা অনুসন্ধান করে 
দেখার জন্য। এইরকম সন্দেহের কালো তালিকা মোটেই ছোট 
নয়। যেমন আলোর তরঙ্গ তত্ব, ক্রস-জেনেরিক সংকর, 
আজগুবি বা অবিজ্ঞান বলে মনে করা হত৷ কিন্তু এই 
সবকিছুকে ছাড়িয়ে বলা যায় সবচেয়ে বেশি ধাক্কা সামলাতে 
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হয়েছে ডারউইনকে তার প্রকৃতির নির্বাচন ও ভীবজগাতের 
বৈচিয়োর তততকে প্রতিষ্ঠিত করার জলা এমনকি মৃত্ার আগের 
দিন অব্দি ভারউইন জানতেন যে, অধিকাংশ পদার্থবিদ মনে 
করেন তার বিবর্তনের তন্ত পদার্থবিদ্যার সঙ্গে মানানসই নয়। 
সত্যি তখন খাঁটি বিজ্ঞানের লোকরা মনে করতেন যে 
ডারউইনের তত বিজ্ঞান পদবাচা নয়। কেননা মেইসময়কার 
প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের তত্ব ও তথা দিয়ে (বিশেষত পদার্থবিদার) 
ডারউইনের প্রস্তাবিত তত্থাকে নিবস্ধুশভাবে প্রমাণ কৰা যাচ্ছে 
না) 

বিজ্ঞানদর্শনের আলোচনার স্বার্থে এই বিধপ্টি নিয়ে 
আমরা সংক্ষিপ্রভাবে একটু আলোচনা করে নিতে পারি। 
ডারউইন তার তত্ব প্রকল্প গঠন করার বাপাবে দুটি ঘটনার 
ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এর একটি হলপ পৃথিবীর বয়স কত 
এবং দ্বিতীয়ত বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতি যে প্রাণীদের একে 
একে ফ্রুমোচ্চ শ্রেণীতে নির্বাচন করেছে তাতে বিভিন্ন পর্যায়ে 
কত সময় লেগেছে। পৃথিবীর মত কোনো গোল্যকার বস্তুর 
ঠাণ্ডা হতে কত সময় লাগাবে -- এটা জানার জন্য তখনকার 
দিনের পণার্থবিদ্যার তত ছিল নিউটনের 'ঠাণ্ডা হওয়ার তর্ত'। 
তা দিয়ে জানা গেল এইভাবে ঠা হয়ে পৃথিবী প্রাণের 
বসবাসযোগ্য হয়ে উঠবে, এটা হতে ২৫০ লক্ষ বছর লাগবে) 
সুতরাং সেই সময়কার বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে খুব সহত্েই 
ডারউইনের তনুকে বাতিল করা গেল, কেননা বিজ্ঞানের ঠাণ্ডা 
হওয়ার তথ দিয়ে সূর্য ও পৃথিবীর ঠাণ্ডা হওয়ার পর্যায়কালের 
অনেক তফাৎ ঘটে যাচ্ছে! পরবর্তীকালে চার্লস দেল খুব 
সাবধানে মন্তব্য করলেন যে পৃথিবীর মধ্যে তাপ উৎপল 
হওয়ার সমস্ত উৎসগুলি কী উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা 
ভালে? দেখা গেল সত্যি তা জানা বায়নি। কেননা দুটি বিকিরণ 
শক্তি থেকে তাপের উৎস, পরবর্তীকালে ১৯০০ সাল নাগাদ 
আবিষ্কার হল। এর একটি নিউক্লীয় গগন যার শ্থারা সূর্যের তাপ 
রক্ষিত হয়, অন্যটি পৃথিবীর নিজস্ব তাপ বিকিরণ যার ফলে 
পর্বতগুলির সৃষ্টি হয় পৃথিবীতে প্রাণীর বসবাসের যোগা তাপ 
বজায় থাকে। 

এছাড়াও এই শতাব্দীর শেব পর্যস্ত গোঁড়া পদার্থবিদদের 
জন্য আরও অনেক বিশ্বয় অপেক্ষা করে ছিল। ১৮৯৯ সাল 
নাগাদ ম্যাক্সওয়েলের তড়িতুপ্বকীয় ত্বকে, ব্যাক বডির 
কপাস্োতরাপে শক্তির বিকিরণকে অপবাদ থেকে বাচানোর 
জনা ম্যাক্স দ্যাঞ্চ তার কপাবিদ্যার পরিমাপাত্মক রাশির তত 
প্রস্তাব করলেন। এটাকে অন্য পদার্থবিদ্রা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে 
মত্ত বড় বেইমানি আখ্যা দিলেন। এর থেকেও খারাপ হল 
ইলেকটুন' কণার আবিষ্ক্তা জো. জে. টমসল কেমন্তিভ্র 
ফিলসফিক্যাল সোসাইটির প্রসিডিংস-এ তার প্রথম 
গবেষণাপত্র পেশ করলেন। তাতে তিনি বললেন এমন একটি 
খশাত্ক তড়িৎ-আহিত ক্ষুপ্র কণার সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন, 


যার ভর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভ” “থকে এক হাঢার 
ভাগেরও কম। এটাকে বিজ্ঞানীরা এক “মহাধাজাবারী' আখ্যা 
দিলেন। কেননা উনবি:-: শতাব্দীর পরমাণুবাচীরা হাইড্রোজেন 
পরমাণুর থেকে ক্ষুদ্রতম কোনো কণার বস্তুগত অস্তিত্ব কল্পনাও 
করতে পারতেন না। সুতরাং এটা অনুমান করাতে কষ্ট হয়না 
যে বিজ্ঞামীর সংশযবাদিতা কীভাবে মতান্ধতায় কাপান্তরিত হয়। 
অস্পষ্ট ভেদরেখা 

এইসব আলোচনা থেকে এমন মনে হওয়া স্বাডাবিক যে 
বিজ্ঞানের থে প্রচলিত অনুসন্ধান পদ্ধতি (পরীক্ষ্য - 
পর্যবেক্ষণ -_ সিদ্ধাপ্ত) তা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। 
বিশেষ করে পাযারানর্মাল ঘটনাগুলির থোকে যখন দাবি করা 
হচ্ছে যে প্রকৃতির খাঁটি ঘটনা হিসাবে তাদের বিংক়ানের 
চৌহন্দিতে জায়গা করে দিতে হবে। কেননা কেউ কেউ এমন 
দাৰি করতে পারেন যে দেখাই যায বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
আপেক্ষিক সত্য, বিশেষত যুগের কালের পরিপ্রেক্ষিতে 


পর্যবসিত হচ্ছে। কতটুকু যথাষথভাবে জানা সন্তব তার একটা 
সীমারেখা গঠন করা অতাস্ত প্রয়োজন হয়ে পাড়ে। এর মধ্যে 
সেইসব প্যারানর্মাল ঘটনার দাবির উল্লেখও থাকাবে যেখানে 
আমাদের বলতে হবে যে বিজ্ঞানের বর্তমান জ্ঞানের মধ্যে 
থেকে আমরা এইসব ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করতে পারছি না। 
এছাড়া একটা কথা মনে রাখতে হবে যে 'বিল্ানের প্রায় 
কথাটা খুব অন্তৃত শোনালেও তা বাস্তবিক ও যুক্তিগ্রাহা । কেননা 
বিজ্ঞানীরা এই প্রতায় গঠন করেন বং পরিশ্রমে, বন্ড গবেষণার 
একঘেয়ে ক্লাত্তিকর সাফল্য ও বার্থতার মধো দিয়ে। ঘাকে 
আমরা বিজ্ঞানের সারাংসার বলি। (কেননা অনেক 
উত্থানপতনের পরও বিজ্ঞানের কিছু বৌলিক গবেষণা ও 
আবিষ্কার আমাদের ভাবনায় উদ্বরপ হয়ে আছে। যেমন করে 
নিউটনের বিজ্ঞানের ভাবনা একবছর পারেও আমাদের 
'বোধে'র ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফোন । এটা স্বীকার করাতে বাধা 
নেই যে বিজ্ঞানের "লক্ষণের গণ্ডী' এখনও আমাদের কাছে 
অস্পষ্ট ও আবছা এবং এই অস্পষ্টতা সময়ের সাঙ্গে সঙ্গে হয়ত 
স্পষ্ট হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি গণ্ডী বড় হয়েছে। সুতরাং 
এটাই স্বাভাবিক যে এমন একটা অবস্থা সব সময় থাকবে খখন 
গান্ধীর ওপারের আবদ্ধ, অস্পষ্ট বিষয়গুলি আমাদের 
প্যারানর্মাল ঘটনা হিসাবে আমাদের চ্যালেঞ্জ জানাবে। তবে 
একথাও ঠিক যে এইসব অপবিস্ঞান ও অবিজ্ঞানের আজগুবি 
ঘটনাগুলি ও তার অন্ভুত দাবি দাওয়া সম্পর্কে বেশি মাথা গা 
খামানই ভাল কেননা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইসব ভাবনাচিত্তা 
মিলিয়ে যাবে। ততদিন বিজ্ঞানীদের অতন্্র প্রহরীর মত 
বিজ্ঞানের এই দুর্গ রক্ষা করার দারিত নিতে হবে। 


[চলবো 
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২৫ অক্টোবর ২০০০, প্রতিবাদী চেতনা, শাস্তিপুর 





ব্যারেল ব্যারেল কেরোসিনের অপচয় বন্ধ করুন, মশাল আর নয় 


জয়ন্ত দালাল 


শাস্ডিপুরের এতিহ্য এবং প্রথা! আর এই প্রথাকে রক্ষার তাগিদে 
একটা ছোট খাটো সভাও ঝরে ফেললো সম্প্রতি কতিপয় 
মশাল কাসীর উদ্যোক্তা। 

ঘোর অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার রান্তাকে আলোকিত করে 
শাঙ্ডিপূরে কালী প্রতিমা নিরঞ্জন গুরু হয় প্রথম __ সর্বাপেক্ষা 
প্রাটান এবং বৃহদায়তনের দক্ষিণাকাঙী মূর্তি আগমেম্বরীর 
বিসর্জনের রাতে বিজ্ঞলীবাতি বিহীন সেই যুগের সঙ্গে সহডেই 
মানিয়ে যেত -_ অপেক্ষাকৃত কম খরচে বেশি আলো দেওয়া 
খুঁটে কেরোসিনের সাহায্যে ভ্বালানো সেই মশাল। এর অনেক 
পাকে, দেশ ভাগের প্রাঝকাঙ্গে শাস্তিপুরের কালী মুখাভী মাঠের 
মাধ! বারোয়ারী শ্রথায় পুডো হতে গুরু হয় বামাকালী মূর্তি, ঘা 
ডাকাত কাঙ্গী নামেই সর্বাধিক পরিচিত। এই কালী প্রতিমা 
পছোর পরের রাতে নিরগ্তনের সময়ে বাবহাত হতে শুরু হয় 
বাপক সংখাঝ জুল মলালের মিছিল। এর পর থেকে আসতে 
আসতে বহ বারোয়ারীই শুরু করে ডাকাতকালী পুরো এবং শত 
শত জ্বলন্ত মশালের মিছিল। 

পুঞ্জো এবং পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবে মাতোয়ারা 
হওয়া__এ ছিল বাঙালি ভীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। 
আর এখন উৎসবের মানে হাদয়হীন লঙ্জাহীন রুচিহীন 
আড়ম্বর উল্লাস সম্ভোগ! তাই দেখা যাচ্ছে, পুজো তথা ধর্মের 
বাভিচার আজ সামাজিক যুক্তি ও মান্যতা পাচ্ছে। অকল্পনীয় 
বাজেটের আত্মস্তরিতা নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছে বেশ কিছু পুজো 
কমিটি! অসৎ অবৈধ পথে অর্জিত টাকার পুজো মহত্ব পাচ্ছে 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহর্ষ উপস্থিতিতে। তাই শাত্বিপুরের কালী 
পুজোর বিসর্জনের রাতে কম করেও বিশ হাজার লিটার 
কেরোসিন আর হান্জার হাজার বস্তা খুঁটে অপচয়কারী এবং 
ভয়ঙ্করভাবে পরিবেশকে বিষিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া ওই মশাল 
মিছিলকে কেউ কেউ এতিহা, প্রথা বলে উল্লেখ করছেন ও সেই 
প্রথাকে বজায় রাখার জন্যে সচেষ্ট হচ্ছেন। প্রশাসনের 
বিভিন্স্করে যাওয়া আসা করছেন। কারী পুজোর ভাসানের 
রাতে ডাকাতকালী যারা মশাল নিয়ে বের করে তাদের মধ 


আমার, আপনার সবার ঘরেরই ছেলেরা থাকে কম বেশি, 
এদের অধিকাংশই থাকে অপ্রকৃতিস্থ, নাদের ফোয়ারা ছোট 
শহরে! তো এটাও কি প্রতিহ্য ? এক সমায়ে সতীদাহ, গৌসীদান 
হতো। তো সেগুলোও কি বতিহ্য ছিলো? সেই কৃত্রধাগুলিকে 
কি সমাভসংস্কারকরা আন্দোলন করে তুলে দিয়ে ফুল কাজ 
করে শিয়োছেন ? 

শাস্তিপুর থেকে প্রকাশিত তিনটে সংবাদ পাক্ষিক এই 
কুপ্রথা __ ভয়ঙ্কর মশাল মিছিলের বিরুষ্ধে সরব বন্দন ধারে। 
সরব এখানকার বেশ কিছু শুভবৃদ্ধি সম্পত্ন নানুধ এবং 
কয়েকটি বিজ্ঞানমনস্ক সংগঠনও। ৯০ সাল থেকে 
কাশ্যপপাড়ার ডাকাতকালী, তার পরের বছর থেকে কালী 
মুখাড়ী মাঠের ডাকাতকালী এবং আগমেম্ববী কালী পুজো 
পরিচাঙ্গন সনিতি মশাল নিছিল বন্ধ করেছেন) এদের 
দেখাদেখি আরও বেশ কায়েকটি শুভবুদ্ধি সম্পত্র ডাকাতকালী! 
পুজো কমিটি যশাল মিছিল স্বেচ্ছায় বন্ধ করোদ্ছন উনগাণর 
আবেদনে এবং বিভিন্ন সংস্থা-সংগঠানের প্রতিবাদের ফালে 
প্রশাসনও যথেষ্ট সতর্ক হওয়ায় আনেক পুছে কমিটি মলঙ বক্ষ 
করলেও দুঃখের কথা, এখনো বেশ কিছু ডাকাতক্া্মী কমিটি 
প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে মশাল মিছিল বার করে 
চলেছেন। 

তাই প্রশ্ন ভাগে, প্রায় ধীরে ধীরে স্তিমিত হাতে থাকা এই 
মশালকে যারা এতিহ্যের নামে আবার চালু করার স্পা 
দাঁড়াচ্ছে_-তারা কারা? ধর্মের নামে এই সুডসুড়ি কি মা দিলেই 
লয়? এ্রতিহ্যের জনো যদি মন কাদে--তাহালে আনুন না 
আমাদের গর্ব এবং গৌরব শাস্তিপুরের কথা ভাষা. যে ভাবা 
বাংলা সাহিত্যের ভাষা_সেই ভাবা আছ বিধবতত, তাকে রক্ষা 
করি। আসুন না আমাদের এঁতিহা কবি করুণানিধান. বাণী 
বিনোদ, নির্মলেন্দু লাহিড়ীদের স্দ্ৃতিবাহি সম্প্তিগাপ্পো 
প্রমোটাররা ধ্বংস করে দিলো-__ সেগুলোকে রক্ষা কারে তাদের 
স্মৃতি রক্ষা করি। রাই তো আমাদের ইতিহ্য। এরকম এতিহ্য 
শান্তিপুরের বহু আছে-_সেগুলো যাতে বায় থাকে তার 
জনো এক্যবন্ধভাবে সচেষ্ট হই; সরকারের কাছে দরবার করি। 
ভা সে সব লা ভেবে ধালীপুক্ঞোর প্রায় নিভে যাওয়া নশালকে 
এতিহা বলে কেন আবার ভ্বালানোর চেষ্টা করছেন? হিস 
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ভূজ ভূমিকম্প : 
ভবানীপ্রসাদ 


'ত ২৬শে জানুয়ারি, সময়টা ছিল সকাল পৌনে নটা, 
সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট শিশুরা যখন 
ব্যান্ডের সঙ্গে পা মিলিয়ে গাইছে 'এমন দেশটি 
কোথাও খুঁত পাবে নাকো তুমি' তখন দেশের পশ্চিমপ্রান্তে 
কয়েক হাজার শিশু পাথর চাপা পড়ে বুক ভরে নিম্বাস নিতে 
লড়াই করেছে। হয়ত অধিকাংশেরই কিছুক্ষণ পরেই স্তব্ধ হয়ে 
গেছে চিরকালের জন্য বুকের হ্ৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্‌ ধুক শব্দটা। 
যুগটা বিজ্ঞান -্রযুক্তির। মাত্র দু'বছর ক' মাস আগেই পোখরানে 
পরমাণু বোমা ফাটিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়ঢাক বাজানো 
হয়েছে। আবার কোনো কোনো শহরকে 'উচ্চ প্রযুক্তি নগরী" 
বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞান নিয়ে কত চিন্তা-ভাবনা সবই 
থমকে দাঁড়িয়ে থাকে দরজা বন্ধ বাতানুকৃল প্রেক্ষাগৃহে। তা 
গিয়ে আর পৌছতে পারে না বান-বন্যা, ভূমিকম্পের কাছে, 
অসহায় ভাবে আত্মসমর্পণ করা মানুষগুলোর কাছে। ভুজ 
ভূমিকম্পের শেব হয়ে যাওয়া মানুষদের শেষ নিঃশ্বাসের সাথে 
দীর্ঘশ্বাস পড়ে বিজ্ঞানেরও। কারণ সেও তো অসহায়। ২৬শে 
জানুয়ারি, দু'হাজার এক সালের ভূজ ভূমিকম্প ভারতের 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দীর্ঘ তালিকায় এক নতুন সংযোজন। 
গত এক দশকে ভারতবর্ষে যে কটি ভূমিকম্প হয়েছে 
তার মধ্যে এই ভূমিকম্প হল সবচেয়ে বেশি ধবংসাম্মক। 
১৯৯১ সালে উত্তর কাশী, ১৯৯৩ সালে লাটুর, ১৯৯৯ সালে 
চামোলি ভূমিকম্প, উত্তর কাশী ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৬ 
রিখটার স্কেল এবং নিহতের সংখ্যা ৭৬৮ জন। চামোলি 
ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৮, নিহতের সংখ্যা ১০০-র একটু 
বেশি। কিন্তু ১৯৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের লাটুরে ভূমিকম্পের 
তীব্রতা ছিল ৬.৩, নিহতের সংখ্যা ৭৬০১ জন। গত ২৬শে 
জানুয়ারি ভূজ ভূমিকম্পের তীব্রতা ভারত সরকারের হিসব 
অনুযায়ী ৬.৯ রিখটার, মৃত্যুর সংখ্যা সম্পর্কে কোনো সঠিক 
তথ্য পাওয়া না গেলেও প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি বলে 
অনেকের ধারণা। এই চারটি ভূমিকম্পের তীব্রতা ধরায় 
কাছাকাছি কিন্তু অনেক বেশি মানুষ মারা গেছেন সাম্প্রতিক 
ভূমিকম্পে। স্বাভাবিকভাবে ক্ষতির পরিমাণও অনেক বেশি। 
একটি কারণ হলো ভূজ্জ এলাকাটা ছিল ঘনবসতিপূর্ণ। 
অধিকাংশ বাড়ি ঘর ছিল পাকা। এই কারণেই শহরাক্ষলে মৃত্যুর 


প্রাসঙ্গিক ভাবনা 
মুখোপাধ্যায় 





সংখ্যা গ্রামাঞ্চলের তুলনায় বেশি। আসলে কোনো ভায়গাতে 
ভূমিকম্পে ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে যেমন ভূমিকম্পের 
প্রকৃতি, তীব্রতা, উৎসকেন্দ্রের থেকে দূরত্বের উপর, তেমনি 
নির্ভর করে সেই অঞ্চলের মাটি, শিলার প্রকৃতি, অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক উপাদানের উপর। 

আমেরিকার বিখ্যাত ভূতত্ববিদ্‌ এইচ. এফ. রিড 
ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তার এই 
ব্যাখ্যা “ইলাস্টিক্‌ রিবাউন্ড ঘিয়োরি' নামে পরিচিত। পৃথিবীর 
গঠনের উপাদানগুলির মধ্যে বিভিন্ন অংশে পার্থকা দেখা যায়। 
সেই অনুযায়ী তিনটি আলাদা অংশে পৃথিবীকে ভাগ করা যায় 
= ক্ৰাস্ট, ম্যান্টল্‌, কোর। ক্রাস্ট হল পৃথিবীর সবচেয়ে 
বাইরের অংশ এবং একে 'ভূত্বকও বলে। রিডের তত্ত্বের মূল 
বিষয় হল যে ভূত্বকের শিলা স্তরগুলির উপর ভূ-গাঠনিক 
কারণেই (0০০৫০1710 €aU5€5) চাপ পড়ে। শিলাগুলির চাপ 
সহ্য করার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এইভাবেই চাপের 
মাধ্যমেই শিলার মধ্যে শক্তি জমা হতে থাকে। নির্দিষ্ট সীমা 
ছাড়িয়ে গেলে শিলায় ফাটল ধরে এবং ফাটল বরাবর দুটি 
অংশে ভেঙে যায়। এইসময় শিলার থেকে কম্পন শক্তি বেরিয়ে 
তরঙ্গের মাধ্যমে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন সমুদ্রের ঢেউ 
আছড়ে পড়ে সমুদ্রের তীরে এবং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। 
একইভাবে সেই তরঙ্গও ধীরে ধীরে বিলিয়ে যায়। তরঙ্গই 
কাপিয়ে তোলে মাটিকে। 

বিজ্ঞানী রিড এই তত্বের জন্য ১৮৫০ সাল থেকে 
১৯০৬ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের বিভিন্ন ভূ-গাঠনিক ঘটনা 
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৬৪ 


বিগ্লেষণ করেছিলেন। তিনি লক্ষ) করেছিলেন শিলার মধ্যে 
শক্তি জমা হয় ধারাবাহিকভাবে এবং ধীরে হীরে। ১৯৪০ এবং 
১৯৫২ সালে এই অঞ্চলে ভূমিকম্প রিডের তত্তকে প্রমাণ 
করতে সাহাযা করেছিল। এর থেকেই বোকা যায় ভূমিকম্প 
হঠাৎ হলেও প্রক্রিয়াটির ধন্তুতি ঘটে দীর্ঘ এক সময়কাল ধরেই। 

খদিও কিছু কিছু ভারতীয় ভূ-বিজ্ঞানীর মতে ভূমিকম্পের 
আগাম কোনো আভাস পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত জাপান, চীন, আমেরিকা, 
রাশিয়ায় এ বিধয়ে কিছু উপ্লত পরীক্ষা হয়েছে। যেমন ১৯৭৪ 
সালে ক্যালিফোর্নির্ার হোলিস্টারের কাছে ৫.২ ভীব্রতার একটি 
ভূমিকম্পের আগাম আভাস দেওয়া সন্তাব হয়ে ছিল। ১৯৭৩ 
সালের মাকামাঝি নিউ ইয়র্কের আডিরণ্ভ্যাক পর্বতমালায় 
একটি ছোট ভূমিকম্পের আগেই পূর্বাভাস দেওয়া সন্তব 
হয়েছিল, তারমধ্যে একটির মাত্রা ৭.২ রিখটার স্কেল। 

১৯৬০ সালের মাঝামাঝি রাশিয়ার দুই বিজ্ঞানী ১৯৫৪ 
সালে সাইবেরিয়ার গার্ম অঞ্চলের ভূমিকম্পের পর্যালোচনা 
করছিলেন। তার! লক্ষ্া করেন, যে কোনো বড ভূমিকম্পের 
আগে কয়েকটি কম মাত্রার ভূমিকম্প হয়। অর্থাৎ বড় 
ভূমিকম্পের আগে ভূ-কম্পনের বিভিন্ন তরসগশুলির 
গতিবেগের অস্বাভাবিক পরিবর্তন হয়। 

ওই দুই বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে শিলার উপর যখন চাপ 
বাড়তে থাকে তখন চূড়ান্তভাবে ভাতার (7400৩) আগে ছোট 
ছোট ফাটলের সৃষ্টি হয়। শিলার আয়তনও বাড়ে। ফাটলের 
জন্য শিলার মধ্যে শূলাস্থান তৈরি হয়। ধীরে ধীরে ফাটলের 
মধ্যে ডৌমজল (৪৮০৬৫ ৯৪) ঢুকে ধায়। ফলে শিলার 
মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহন তৈরি হয়। এটি পৰীক্ষা যন্ত্ত্বারাই নির্ণয় 
করা সম্ভব। 

এছাড়াও টৌস্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন, ভূ-পৃষ্টের বিভিন্ন 
রূপের পরিবর্তন লক্ষা করা ঘায়। ভূ-বিজ্ঞানীরা শিলার প্রকৃতি, 
গঠন এবং চাপের সাথে শিলার গঠনের পরিবর্তনের সময় ও 
পরিমাণ থেকে ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকায় আগের থেকে একটা 
ধারণা পেতে পারেন। 

জীব বিজ্ঞানীরাও ভূমিকম্পের আগে প্রাণীদের মধ্যে 
আচার-ব্যবহারের কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। এই 
পরিবর্তন চীন এবং জাপানে কয়েকটি ভূমিকম্পকে আগের 
থেকে বুঝতে সাহায্য করেছিল। সাপ, ইদুর, বিড়াল, গরু, 
হরিণ, এমন কি বাঘেদের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন ধরা পড়ে। 
যেমন ১৯২০ সালে চীনের হাইয়ুয়ানে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল 
৮.৫ রিখটার। ভূমিকম্পটি হয় শীতকালে। শীতকালে সাপেরা 
গর্তেই থাকে। কিন্তু ভূমিকম্পের আগে বং সাপ গর্ত থেকে 


বেরিয়ে এসেছিল বলে শোনা যায়। কুকুরদের অস্্রাডাবিক 
চিৎকার, চড়ুই পাখির এলোপ্যথাড়ি ওডা চোখে পড়েছিলে। 
প্রাণীদের ভূমিকম্পের বিধয়ে বিশেষ অনুভূতি লক্ষ্য করা যায়। 
এর কারণ এখনও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা খায় নি। ফালে 
অনেকেই এই বিষয়ে একমত নন। ভূক-ভূমিকস্পেও গির 
অরণ্যের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জানা গেছে যে প্রাণীদের মধ্যে 
অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করা যায় নি। 

১৮১৯ সালের ১৬ই জুন গুজ্ররা্টের কচ্ছ এলাকায্ 
ভূমিকস্প হয়েছিল। সেই সময়ও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিল ভূজ শহর। পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালের ২১শে 
জুলাই আনতার অঞ্চলে অল্সমাত্তা ভূমিকম্প হয়। এছাড়াও 
বিভিন্ন ভূ-বিজ্ঞানী ভূঁকম্পনের মাত্রা অনুযায়ী ভারতবর্ধের 
মানচিত্র তৈরি করেছেন। সেই মানচিন্ত্েও ভুক্ত এলাকাকে 
সবচেয়ে বেশি তীব্র ভূমিকম্পের সম্ভাবনার অঞ্চল হিসাবে 
দেখানো হয়েছে। কাজেই ভূমিকম্পের কারণে ভূর অঞ্চলে যে 
বিপর্যয় ঘটতে পারে তা কারুর অজ্ঞানা ছিল না। সঠিক 
পর্যবেক্ষণ ও সুচিন্তিত বাস্তু পরিকল্পনা এই বিপর্যয়ের মা্জাকে 
কমাতে পারতো। 

প্রশাসককুলের এই দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগাতে 
ভোলে নি ধর্মের ধ্বভ্রাধারী মানুষের দল তাই কৃপ্তমেঙ্গায় এক 
সঙ্ধ্যাসী সদর্পে ঘোষণা করেছে - সাধুসপ্তদের তপস্যাই ওই 
এলাকাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাচিয়েছে বিশেষ কারে কুন্ত 
অঞ্চলকে। আসলে বুস্ক মেলাই ছিল৷ ভূমিকম্পের কেন্দ্রবিন্দু, 
তার দিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে সাধুসস্তদের উপস্থিতি (দ্য 
টেলিগ্রাফ, ২৮শে জানুয়ারি ২০০১)। কিছু কিছু অঞ্চলে 
তথাকথিত ধর্মগুরুরা ভূমিকম্প নিয়ে ভবিষ্যদ্বানীর ফাজটিও 
চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানে বিজ্ঞানী, গবেধক, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির 
সরকারি দপ্তর, মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, পৃথিবীর অন্যতম 
বিজ্ঞান গবেধণা প্রতিষ্ঠান থাকতেও বিজ্ঞান-প্রযুক্কিকে ব্যবহার 
করা হয় শুধুমাত্র পারমাণবিক বিস্ফোরণ, পারমাণবিক 
বিদ্যুৎকেন্দ্র কিংবা! তথ্য প্রযুক্তির প্রতিযোগিতায়, সেখানে 
পরোক্ষভাবে উৎসাহিত হয় তথাকথিত ধর্মগুযদের মতো 
মধ্যধুশীয় বিজ্ঞান বিরোধী চিত্তাভাবনা। তাই পঞ্চাশের দশক 
থেকে যখন গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা 
হয় তখন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। 
হয়ত সেদিন তিনি বুঝেছিলেন যে বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির 
সামাজিক দায়বন্ধতাকেই পক্ষান্তরে আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে 
আনা হচ্ছে। এই সময়ের অভিব্ঞতাও তার চিন্তা ভাবনার 
থেকে আলাদা কিছু নয়। ছে 





ভ৫ 


উৎস মানুষ -_ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ২০০১ 


সংযোজন 


ভুল ধারণা এবং বাস্তব সত্য 


-কোনো প্রাকৃতিক বিপর্বয়ে দিশেহারা বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার ফলে ব্যাপক আতঙ্ক বিভা 
গুজব ছড়িয়ে পড়ে। বনু ভূল ধারণায় মানুষের দুরবস্থা এবং প্রশাসনিক অবাবস্থা আরো বেড়ে 
যাওয়ার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা মাথায় অবস্থা নিয়স্ত্রিত করা এবং বিপর্যস্ত মানুষের ও 
স্থানীয় প্রশাসনের ভূল ধারণা দূর করার জন; প্রকৃত সত্য প্রচার করা বিপর্যয়ের সময় অত্রাত্ত জরুরী কা । 
আমাদের দেশের তথা-প্রচার দপ্তর থাকলেও সময়মত এই জরুত্ী প্রচারের কাজটা হতে দেখা যায় না। জানুয়ারির 
গুজরাত ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (110) এই প্রয়োজনীয় প্রচারের কাজটি করেন; 
ইন্টারনেট মারফত আগু কর্তব্য ও ভুল-ঠিক ধারণা বিধ্বস্ত অঞ্চলের সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছে 
পৌছে দেওয়া হয়। যদিও কার্যক্ষেত্রে ₹-এর এই প্রচার ও পরামর্শের প্রতি প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিতে আমরা দেখিলি। 


৩ ধ্বংসকাণ্ডের পর বিদেশি চিকিৎসক দল ও বিশেষজ্ঞ | * বিপর্যয়ের সাথে সাথে স্থানীয় ডাক্তার ও কর্মীরা চিকিৎসার 


শবা্থাকমী অবশ্য দরকার, অপরিহার্য । 


ক প্লেগ, কলের! ইত্যাদি মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে। 


৩ অতাবিত দুর্ঘটলায় বিহুল স্তন্তিত দুর্গতজন এতটাই অসহায় 
বোধ করে যে নিডোদেরও বাঁচানোর বদলে স্বেচ্ছা- 
সেবকদের সাহাযোর ভরসার সব ছেড়ে দেয়। 


৬ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লণ্ডভণ্ড হলে জনসাধারণ উশৃঙ্খল, 
লুঠেরা ও অমানবিক হয়ে ওঠে) 


-- ঞ ভুমিকম্প বা এই ভাতীয় বিপর্যয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে 
অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তারপর আর অত তৎপরতার 
দরকার হয় লা। 


কাজে এগিয়ে আসেন। কেবল যে-দেশে বা অঞ্চলে 
কোনোরকম চিকিৎসাব্যবস্থা নেই, সেখানেই বিদেশি 
সহায়তার আবশ্যকতা থাকে। 

মহামারী কখনোই আপনি-আপনি ছড়ায় না, মৃত্তাদেহ 
থেকেও সহজে রোগ ছড়ায় না। প্রতিরোধক বাবা 
হিসেবে মৃতদেহ সংকার, জল নিকাশ, পয়ঃ প্রণালী ও 


“ জ্ঞনস্বাস্থা ব্যবস্থায় ্ুত হস্তক্ষেপ দরকার হয়। মানুষকে 


সচেতন বাখতে হয়। 
বরং উপ্টোটাই ঘটে। মানুষ জাতিধর্ম বিচার না ঝরে 
ঝাপিয়ে পড়ে দূর্গতকে বাঁচাতে। ১৯৮৫ সালে মেক্সিকো 
সিটি ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা এবারেও হয়েছে স্-এ। 
স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে উদ্ধুদ্ধ হয়ে হাজারো স্টার: নান 
নতুন শক্তিতে দু'হাতে ধ্বংসন্তুপ সরিয়োডে। 

না. সামগ্রিকভাবে এরকম কপনই দেখা যায় না। 
বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সমাজবিবোধী দৃ্ধার্মের সাযোগ! 
পারে কিন্তু সাধারণভাবে অধিকাংশ নাথ "তই 
এবং দরদের সাথে দুর্গত মানুষদের পাশে এসে 
একেবারেই ঠিক নয়। দীর্ঘ সময় লাগে মানুষের ভীবনযাত্রা 
স্বাভাবিক হতে। স্থানীয় প্রশাসন নাধারণত দর্ঘটনার 
পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ স্াণ-সাহাযা ও গগায়ী পনবাপনে 
অর্থবায় করে থেমে ঘার। তখন পীড়িত দু দ্র দিকে 
নজ্ঞর কমে ৷ যে দেশে এরকমটা ঘটে, সেখানেই 255৮2 
সংস্থা ও বিদেশি সাহায্য দীৰ্ঘকালীন পরিচর্যার সহা; হয় । 
বাস্তবে তাই দেখা যার। 













সুত্র : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বুলেটিন 'Earhquake in Gujrat~India, Humanitarian Assistance", ৩০ ছবানুয়ারি ২০১) 


সংকলন [] অশোক বন্দোপ।ধায় 
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থর থর থর কীপিছে ভূধর 
'কৃতির সঙ্গে মানুষের যেন অলিখিত লড়াই চলে। আমরা আলোচনা করব। ভূবিজ্রানীরা বলছেন, গাড়ে প্রতি 


মানুষ বিজ্ঞান-প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে মস্ত কিছু 
করবে, আর প্রকৃতি তাকে ভূলুঠিত করবে, এটাই 
যেন রীতি। মানুষকে কাবু করার অন্যতম প্রাকৃতিক প্যাচ 
ভূমিকম্প। গুজরাটে ভূজ, ভারুচ, সুরাট ইত্যাদি 
মহাভূকম্পে ধ্বংসম্ভূপে পরিণত হল। মারা গেল লক্ষাধিক 
মানুষ ও অন্য প্রাণী। কাগজে রোজ ফলাও করে সে খবর 
ছাপা হয়েছে। খবরের মধ্যে এসেছে রিখটার স্কেলের কথা, 
এপিসেন্টার, ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা ইত্যাদি শব্দাবলী। কী 
এসব শব্দের মানে, ভূমিকম্প কেন হয়, এর হাত থেকে 
পরিত্রাণের কি কোনো উপায় নেই ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর 
হাতড়ালে দেখা যাক কী মেলে। 
ভূমিকম্পের কারণ -- সহস্র 
ফণাযুক্ত বাসুকী নাগের মাথায় চেপে 
আছে পৃথিবী । বাসুকী মাথা নাড়ালেই 
কেঁপে ওঠে পৃথিবী। এ জাতীয় বহু : 


আভালাঞ্চ বলে। 
অগ্যুৎপাতের কারণে মাটি কাপতে পারে। ভূগর্তে 
নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণেও সৃষ্টি হতে পারে 
ভূমিকম্পের । তবে এগুলোর সঙ্গে গুজরাটের ভূমিকম্পের 
যোগ নেই। 

ভূমিকম্পের কারণ নিয়ে একাধিক বৈজ্ঞানিক মত 
পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় মতটি নিয়েই 













মিনিটেই নাকি ভূমিকম্প হয়। কিন্তু তা এতই কমভ্তোর যে 
প্রচণ্ড অনুভূতিশীল যন্ত্র ছাড়া ধরা মুশকিল। পৃথিবীর 


, কেন্দ্রস্থল এখন তেতে আগুন। তরল আর আধা-তরলে 


ভর্তি। বাইরেটা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তাপ ছড়িয়ে ঠাণ্ডা 
হয়ে শক্ত হয়ে গেছে। কেন্দ্রে তরল পদার্থের ওপর রয়োছে 
আধা-তরলের স্তর। তার ওপর কঠিন। কিন্তু এই কঠিন 
স্তর এক নাগাড়ে নেই। আছে খণ্ড খণ্ড অবস্থায়। এই 
খণ্ুগুলোকে বলা হয় 'টেকটোনিক প্লেট'। ভূবিজ্ানীরা 
এরকম আটটি প্রেটের কথা অনুমান করেন। একশো 
কিলোমিটার পুরু এই টেকটোনিক প্লেটগুলো আধা- 
তরলের ওপর ভেসে রয়েছে। ভেসে থাকার 
জন্য ওরা স্বাধান। এদিক-ওদিক বেড়াতে 
যেতে পারে। যদিও ওদের ঘোরাফেরা বা 
নড়াচড়ার বহর খুবই কম। বছরে বড়জোর 
: এক থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার। 

£ পদার্থ বিজ্ঞানে তাপ পরিবহনে 
: পরিচলনের (কনভেকশন) কথা আছে। 
: উনুনে চাপানো জল এভাবে গরম হয়। 
: পাত্রের একদম তলার অংশের জল গরম 
* পেয়ে হান্কা হয়। ওপরে ওঠে। ওপরের 
ভারী জল নেমে আসে নিচে। এই প্রক্রিয়া 
চলতে থাকে। পাত্রের পুরো জলটা গরম 
হয়। তাপের এই চলাফেরাকে পরিচলন শ্রোত বা 
কনভেকশন কারেন্ট বলা হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল 
অংশে পরিচালন স্রোত চলছে। এরই রেশ গিয়ে পড়ে 
ভাসমান টেকটোনিক প্লেটগুলোর ওপর। ওরা নড়াচড়া 
করতে থাকে। নড়াচড়া করতে গিয়ে দুটো প্লেটে 
গুতোগতি হলেই কেলেক্কারি। শুরু হয় কাপুনি। 
ধাক্কাধাক্তিতে অংশ নেওয়া প্লেটগুলোর ধারের দিকের 





৬৭ 
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অংশে কম্পনের হার হয় বেশি | এই কম্পন ক্রমশ ধেয়ে 
চলে ওপরের দিকে ভূ-পৃষ্ঠে উঠে আসার পর আবার 
ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ডুব দেওয়া কেউ যখন ভুস করে 
ভেসে ওঠে, তার ওঠার ধাক্কায় তাকে ঘিরে ছড়িয়ে পড়ে 
জলের তরঙ্গ। পুকুরে গেলে যা সহজেই চোখে পড়ে! ধাক্কা 
যত জোর, কম্পন তত বেশি, ধ্বংসের মাত্রা ও পরিধিও 
তত বেশি। 

উ্টপকেন্্র (এপিসেক্টার)__ মাটির গভীরে, যেখানে 
টেকটোনিক প্লেটগুলোয় সংঘর্ষ বাধে, সেটাই হল 
ভূমিকম্পের কেন্দ্র (সেন্টার)। এই সেন্টার ধরে সোজা 
ভৃপৃষ্ঠে উঠে এলে যে অঞ্চলটা পড়ে তাকেই বলে 
বসার বা উপকেশ্্র। শুজরাটের ভূমিকম্পের 


এপিসেক্টার ভূক, তার মানে ওই অঞ্চলের নিচে পাওয়া . 


যাবে উৎস কেন্ত্রকে। কেন্দ্র যত নিচে হবে ভূমিকম্পের 
জোর ততই কম হবে। 
GUJARAT 





রিখটার স্কেল -_ অনেকের ধারণা এই স্কেলেই বুঝি 
ভূমিকম্প ধরা পড়ে। তা নয়, ভূমিকম্প ধরা পড়ে 
সিসমোগ্রাফ যস্ত্র। সিসমোগ্রাফ থেকে পাওয়া সর্বোচ্চ 
মার্কিন তূতত্ববিদ রিখটার। তার নাম থেকেই রিখটার 
স্কেল। এই স্কেল থেকে ভূমিকম্পের জোর কতটা ছিল, 
মানে ভূকম্পনে কতটা শক্তির প্রকাশ ঘটেছে, তা বোঝা 
যায়। যেমন গুজরাটে ভূমিকম্পের মাত্রা ৬.৯। হিসেব কষে 
দেখা গেছে রিখটার স্কেলে ৬.৫ মানে তা আড়াই লক্ষ টন 
টি এন টি বিস্ফোরণ শক্তির সমতুল। ভূমিকম্পের মাত্রা 
ছয়ের বেশি হলেই ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক হতে থাকে। এখনও 
অবধি জানা ভূমিকম্পের মধ্যে সর্বোচ্চ মাপ হল ৮.৯। 

সুমিকম্পপ্রবপ এলাকা বিজ্ঞানীরা কয়েক হাজার 
উপকেন্ত্র খুঁজে বার করেছেন। তা থেকে তারা দুটো প্রধান 


ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করেছেন। প্রথম বৃত্তটি হল 
হিমালয় পর্বতশ্রেণী এবং কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী ঘুরে, 
পামির ও ককেনাসের ওপর দিয়ে আল্পস পর্বতমালা পর্যন্ত 
প্রসারিত হয়েছে। তারপর আটলান্টিক উপসাগরের তলা 
দিয়ে মেক্সিকোতে গেছে। সেখান থেকে প্রশাড 
মহাসাগরের মধো দিয়ে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এসেছে। এটাকে 
“হিমালয় ও আল্পস পর্বতীয় মেখলা'ও বলা হয়। দ্বিতীয় 
বৃত্টি শুরু হয়েছে জাপানে। তারপর চীন, আসাম, 
ব্ৰহ্মদেশ, মালয় ও বঙ্গোপসাগরের পূর্বাংশের ওপর দিয়ে 
সুমাত্রা, যবস্থীপ, বোর্নিও হয়ে নিউজিল্যান্ডে পৌছেছে। 
সেখান থেকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে দক্ষিণ 
আমেরিকার আযান্ডিজ পর্বতমালায় এসেছে। আন্ডিজের 
ওপর দিয়ে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম ধার দিয়ে আলাঙ্কায় 
এসেছে। এই বৃত্তের নাম 'প্রশাপ্ত মহাসাগর বেস্টিত 


পূর্বাভাস-- ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোতে 
মানমন্দির তৈরি করা হয়েছে সতর্ক নজরদারির জন্য। 
সিসমোগ্রাফ যন্ত্রকে আরও উন্নত করা হচ্ছে। চীন দেশের 
ভূবিজ্ঞানীরা পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যাপারে দারুণ সফল 
হয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে। লিয়াওনিং প্রদেশে ভূমিকম্পের 
অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। হাজ্জার হার্জার 
লোককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলা গেছিল ভূমিকম্প 
শুরুর ১০ ঘণ্টা আগে। ঘরবাড়ি ভাঙলেও প্রাণহানি হয়নি । 
তবে এমন পূর্বাভাসের আর নজির নেই। পশুপাখি 
কীটপতঙ্গের আচরণ নিয়েও বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। 
তবে তাতে আশানুরূপ ফল মিলছে না। 

করণীয় কী?-__ ভূমিকম্পের সঞ্ধেত আগে পাবার 
এমন বাড়ি যা বড় ধরনের ভূমিকম্পেও ভেঙে পড়বে না। 
চীন-আ্রাপানে আগে কাঠের বাড়ি তৈরি করা হত। এখন 
আকাশছোঁয়া বাড়ি তৈরি হচ্ছে। তিয়েন-সান পর্বতে নারিন 
নদীর ওপর টোকটোগুই নামে উঁচু বাধ ও ১২০০ 
মেগাওয়াট পাওয়ার স্টেশন তৈরি করা হয়েছে এমনভাবে, 
ভূমিকম্পে যার কোনও ক্ষতি হবে লা। তবে সব বাড়িই 
তো এমনভাবে তৈরি করা সম্ভব নয়! তাছাড়া অর্থলোভী 
প্রমোটররা তো আছেই। তারা ভূমিকম্প সহ্য করার 
ন্যুনতম নির্দেশাবলীও বহুতল তৈরির সময় মানে না। যার 
উদাহরণ গুজরাট। ঠিকমত তৈরি হলে ধ্বংসের পরিমাণ 
এত ব্যাপকতর আকার নিত না। হীরকুণার ঘোষ 





উৎস মানুষ _ মার্চ-এপ্রিল ২০০১ 


৬৮ 





নিশীথ স্মরণে 


'শীথের 'রোদ্দুর'-এর ঝলক দেখলাম আবার, বেশ 

অনেকদিন পর। আর 'রোচ্ছুর' পত্রিকার এই স্মরণ 
সংখ্যাটি দেখে আনন্দবোধকে ছাপিয়ে মন খারাপ বেড়ে গেল 
= নিশীথ চৌধুরীর জন্য। 

আমাদের, উৎস মানুষের, এবং সমমানসিকতার আরো 
অনেক ছোট আদর্শনিষ্ঠ সংগঠনের, অকৃত্রিম একাত্ম হয়ে 
যাওয়া বন্ধু নিশীথের কথা বলছি। যে ছিল, এখন আর নেই। 
অথচ আল্পকের এই সামাজিক-সাং্ষৃতিক-রাজ্জনৈতিক-অস্ককার 
সময়ে নিশীথের মত নির্ভেজাল আলোকিত দৃপ্ত বিশ্বাসের 
মানুষ টির থাকা বড দরকার ছিল। আমাদের সকলের ভনা। 
মাত্র ৩৮ বছর বয়সে, দু'বছর তিন মাস আগে দুরারোগা অসুখে 
বিস্তর দীর্ঘস্থায়ী য্রণা পেয়ে হাসপাতালের বেডে তক হয়ে যায় 
চিরকালের মত, আমাদের এই দুর্লভ বন্ধুটি! 

নিশীথের মত আপাত-নিরীহ, প্রশান্ত, প্রচার-বিমুখ, 
মিডিয়ার নঞ্জর-বর্জিত, এক আমৃত্য প্রতিবাদী প্রাণবন্ত যুবকের 
মৃত্তার পর তাকে ভূলে যাওয়াই নিয়ম। নিষ্ঠুর সময় ভুলিয়ে 
দিতে ওস্তাদ। কিন্তু 'রোদ্দুর' নামের লিট্ল ম্যাগাজিনের যে 
ছিল জন্মদাতা তার স্মৃতিকে নিভিয়ে দেওয়া সহজ নয়। কৃতিত 
নিশীথের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধুর, যাঁরা প্রচুর শ্রম ও দরদ দিয়ে 
নিশীথ-পরিকল্পিত 'রোগুর'-এর শেষ সংখ্যাটি ('শেষ' পড়তে 
কষ্ট হয়) প্রকাশ করেছেন সেই বাগনানের খালোড় থেকেই _ 
আনুযারি ২০০১-এ। এই 'নিশীথ চৌধুরী স্মরণ সংখ্যাটি 
নিশীথকে নিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ দলিল। পরিচিতাদের স্মৃতিচারণ, 
মূল্যায়ন, গল্প, কবিতা, চিঠিপত্র, নিশীথের জীবনপঞ্জী এবং 
অবশাই ওর বিস্ফোরক ফুলের মত ছড়া-কবিতা নিয়ে এ এক 
বুকে আঁকড়ে রাখার মত সংখ্যা। 


সাহসী প্রয়াস 


রতের মানবতাবাদী সমিতির মুখপত্র 'নামবঙ্কমিন' 
৩৩1 হতে পেলাম। (দ্বিমাসিক) পত্রিকাটির এটি প্র বর্ষ 
এবং প্রথন সংখ্যা (জানুয়ারি ২০০১) । 

আলোচনা গুরু হয়েছে "জ্যোতিষ বলাম জ্যোতির্বিদ্যা" 
নিয়ে । আধুনিক প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফালোর সাথে সাথে 
সমান তালে কুসংস্কার মানুধের মনের অলিতে গলিতে মিশে 
থাকছে। ঠিকুক্ি-কোষ্ঠী, ভাগ্যগণনা, গ্রহবত্রের প্রতি মানুষের 
মন এখনো ভয়ন্ধর রকনের দুর্বল, বিচাবহীন। ভ্যোতিষশান্র 
আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কিনা এই লেখায় তার স্বরূপ উদ্ঘাটন 
করা হয়েছে) দ্বিতীয় লেখা “বিজ্ঞান আন্দোলানে রাডনীর্তি । 
কিনা, সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সম্পর্ক কী 
এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই লেখায় | স্বপ্পে দৈবওধুধ 
লাডের রহসা নিয়ে রয়েছে তৃতীয় লেখা। স্বাপ্রে ওধুধ পাওয়ার 
পেছনে প্রকৃত ঘটনা কী. এসব প্রশ্নের উত্তর এনোবিজ্লানের 
আলোকে আলোচিত হয়েছে এই লেখায়। 'শেওড়াফুলিতে 
নাগ-নাগিনীর ভর': এই ঘটনার পেছনের রহসা এবং 
প্রতারণার অনুসন্ধান করা হয়েছে সবাসরি শওড়াফুলিতে 
গিয়ে তদন্তের মাধামে। পঞ্চম লেখা হোমিওপ্যাথি বিল্লান না 
অবিজ্ঞান। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় রোগমুক্ত হওয়া যায় কিনা 
ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই লেখায়। 
শেষ লেখা 'ভিয়েতনাম : একটি স্বপ্নের সমাধি'। রাজানৈতিক 
ইতিহাসের আলোকে আমেরিকান সাশ্রাভাবাদের বিরুদ্ধে 
ভিয়েতনামের জনগণের ডাই, যা সারা পৃথিবীর নিপীড়িত 
মানুষের মনে লড়াইয়ের প্রেরণা খুগিয়েছিলো, তার পর্যালোচনা 
রয়েছে এই লেখায়। 

মানুষের মনে লুকিয়ে থাকা অন্ধতা, কুসংস্কার এসাবের 
বিরুদ্ধে চেতনা জাগ্রত করার এক হাতিয়ার এই পত্রিকা। যা 
সকলের পড়ার প্রয়োজন রয়েছে। লেখাগুলি সহফ সরল 
ভাষায় রচিত। ছাপাও যথেষ্ট ঝক্মঝে। প্রচ্ছদই প্রমাণ করে 
দিচ্ছে এই পত্রিকার একমাত্র কেন্সীয় চরিত্র “মানুষ” ও সমান্। 





অব. 
মিত্রা রায় 
'রোগুর”নিলীথ চৌধুরী স্বরণ সংখ্যা মানবজমিন 
প্রকাশক - বন্দনা চৌধুরী ভারতের মানবতাবাদী সমিতি 
খালোড়, পোঃ বাগনান, হাওড়া ৭১১ ৩০৩ সম্পাদক : চিরবগ্রন পাল, রাজেশ দত্ত, মু্তপা বন্দ্যোপাধ্যায় 
কলকাতায় __ হেমস্ত ভবন (৪র্থ তল) ২৬, সুরিপাড়া লেন, বাগবান্ডার, চন্দননগর, 
১২, বি বা দী বাগ, কলকাতা ১ হুগলী ৭১২ ১৩৬ 
দাম ১২ টাকা দাম ৮ টাকা 
৬৯ উৎস মানুষ -_ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ২০০১ 








[0 মুখপত্র চেতনা/ দশম বর্ধ জুন-আগস্ট ২০০০ 
সংখ্যা/সম্পাদক সুরেশ কুণ্ডু! বিধানপল্লী, মধ্যমগ্রাম, উ 
চব্বিশ পরগনা/দাম ৮ টাকা। 

বাংলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের সমস্যা ও সমাধান নিয়ে 
আলোচনা রয়েছে এই সংখ্যার অর্ধেক রচনায়। বিজ্ঞান 
আন্দোলনের বিবিধ মাত্রা, ভূমিকা ও ভবিষাৎ রূপরেখা নিয়ে 
পর্যালোচনা করেছেন, নিজন্থ অভিমত রেখেছেন __ শ্রীদীপ 
ভট্টাচার্য, জয়দেব দে, ্লীপক কুমার দাঁ, বিজন বড়ঙ্গী, 
ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, মিহিরলাল বায় এবং সুরেশ কুণু। অনেক 
সমাপতিত, বিক্ষিপ্ত, পুনবাবৃত্ত বক্তব্য রয়েছে লেখকদের মধ্যে। 
একটা 'সামিং আপ" ছাড়া এই নবীন আন্দোলনের চরিত্ত-চিত্রণ 
বেশ দুরূহ । তবু, আন্দোলন-সংস্লিষ্ট বিভিপ্ন লেখকের লেখা 
একত্রিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কান্ড। আরো কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ রয়েছে এই সংখ্যায়। পরিশ্রমসাধ্য 
তথাসমৃদ্ধ রচনা, তবে এজাতীয় লেখা খুব বেশি সুখপাঠা 
হওয়া মুশকিল, ঠিক যেমন 'গণস্বাস্থ্য' থেকে পুনরম্রিত ডাঃ 
নৃপেন ভৌমিকের বাংলা চিকিৎসা পরিভাষা নিয়ে রচনাটি। 
তন্ময় ভট্টাচার্যের 'পরিবেশ দূষণে উড়স্ত ছাই' ছোট কিন্তু 
ভালো লেখা। 

[0]. অলৌকিক নয় বিজ্ঞান -_ বিজ্ঞানমনন্কতা প্রসার 
পূত্তিকা। প্রকাশক, বিজ্ঞান দরবার, কাচরাপাডা, উ. 
২৪পরগনা। দাম ১ টাকা. সাহায্য ১ টাকা! 

"সমাজকে বিজ্ঞানমুখী ও বিজ্ঞানকে সমাজমূখী' করতে 
অঙ্গীকারবদ্ধ কাচরাপাড়ার বিজ্ঞান দরবার 'অলৌকিক নয় 
বিজ্ঞান' নামে একটি চটি বই প্রকাশ করেছে। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক 
ও সময়োপযোগী এই পুত্তিকার বিষয়গুলি নির্বাচনে তারা 
নানান পত্র পত্রিকার সাহায্য নিয়েছে যেগুলি বিভিন্ন সময়ে 
ওসব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়সূচিতে রয়েছে ₹_ 

মন্ত্রতস্ত্র, তাবিচ-কবজ, বাশ মারার বুজরুকি, দাঁতে পোকা. 
শ্যাম্পুর ব্যবহার, রপ্স-চিকিৎসা, জপ্ডিস (ন্যাবার মালা), 
জলাতঙ্ক, সাপের কামড়ের চিকিৎসা, হরলিকস্‌, কমপ্লান, 
গ্ুকোন-ডি, বেবিফুড। বোঝাই যাচ্ছে বিজ্ঞানের যুক্তি দিয়ে 
মানুধের অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস কাটানোর চেষ্টা। যাতে ব্যাপক 
সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেওয়া যার তাই বই-এর আয়তন 
যেমন ছোট, দামও তেমনি নিতান্ত কম। প্রকৃতই গণবিআন 
চিন্তা প্রসারের সহায়ক কাজ এটি। 

[0 ভোরের আলো/ আশ্বিন ১৪০৭, সেপ্টেম্বর 
২০০০/রামনগর রাও হাইস্কুল, বালিসাই, মেদিনীপুর/ 
সম্পাদক -- সুধাসিদু মাইতি ও অন্যান্য। 

বিদ্যালয়ের বার্ষিক স্যুভেনির এটা নয়, বীতিমত পূর্ণাঙ্গ 
সাহিত্য প্রবন্ধ পত্রিকা। সম্পাদকের বক্তব্য অনুযায়ী _ 


“সাহিত্যানূরাশী ছাত্রদের (এবং শিক্ষকদেরও নিশ্চই) স্বতঃস্ূর্ত 
ভাবনাকে প্রকাশ করার সুযোগ করে দেয় 'ভোরের আলো! । 
নানা কারণে অনিয়মিত প্রকাশন । তবে বর্তমান সংখ্যাটি বেশ 
কিছু ভালোমন্দ রচনায় স্বীতিমত পুষ্ট! গোটা পঞ্চাশেক কবিতা 
রয়েছে _- খুব উচ্চমানের নয় অধিকাশেই। এগারোটি গল্প; 
সুখপাঠ্য অধিকাংশই । দুটি ভ্রমণ কাহিনী। বাইশ-তেইশটি 
শ্রবন্ধ। প্রবন্ধ রচনায় ভাবার অভাব একটি 
পরিচিত ঘাটতি। তবে বিবয়বৈচিত্র প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ 
আছে আট-ন'টি প্রবন্ধে। সবচেয়ে প্রয়োলরনীয়, সাহসী, সুলিখিত 
প্রবন্ধ তাপসকৃমার জানা'র 'বয়ঃসন্ধিকাল ও যৌনশিক্ষা'। 
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে যে বিষয়টি শিক্ষকরাও গোপন 
রাখেন অথচ রাখা উচিত নয় প্রকৃত শিক্ষা ও মানসিক 
সুস্বাস্থ্যের কারণে, সেই যৌনশিক্ষা বিষয়েই তাপসবাবু 
অনায়াসে সহঙ্ত সত্য তথাণ্ডলি ব্যাখা৷ করেছেন। কাটি 
নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। 
0] নালাচোখে প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচ্জর / সম্পানক _ 
দেবরত মণ্ডল / প্রকাশনা সহযোগিতা -- (গাপালচন্্র ভট্টাচার্য 
বিজ্ঞান প্রসার সমিতি/পরিবেশক 'শৈবা', মহায্মা গান্ধী রোড/ 
প্রকাশ-_৩১ জানুয়ারি ২০০১/ দাম ৮০ টাকা। 

বোর্ড বাধাই ল্যামিনেট করা একশ ছেচপ্লিশ পৃষ্ঠার বই 
হলেও দাম অনুযায়ী আকর্ষণীয় নয়। তবে বিধয়গত প্রশ্নে এ 
বই-এর মূল্য অপরিসীম। ভীবিতাবস্থায় যে মাটির-কাছের 
অবহেলিত, প্রকৃতিতে আত্মস্থ, বিজ্ঞানীটিকে প্রাপা মর্যাদা প্রায় 
কেউই দেননি, প্রয়াত অবস্থায় সেই গোপালচন্দ্রাকে নিয়ে স্াতির 
বন্যা বইয়ে দেন প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানলেখক) 
নেই নেই করে ৩৬টি নিবন্ধ এবং ২টি কবিতা রয়েছে বইটিতে। 
বড় কম কথা নয়। এত মানুষ গোপালচন্ত্রের প্রত্তি অধিচারের 
দিনে কোথায় ছিলেন কে জানে! তবু ভালো, সম্পাদক 
দেবব্রতবাবু বহু পরিশ্রমে এই বিবলাশ্রেণীর প্রকৃতি-বিং্রামীর 
প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের কাজটি মম্পল্ন করেছেন। তবে 
বড্ড বানান ভুল, ছাপার গোলমাল, প্রচ্ছদের লামিনেশনও 
ভালো নয়। আরেকটু যত নেওয়া কি যেত না? 
0 অগ্রস্থিত রবীন্দ্রনাথ, ধূলায় ছড়ানো ফুল/অলকরপ্রন 
বসুচৌধুরী। প্রকাশক --. কৌরব, ২৫এ এগ্রিকো বাগান, 
জামশেদপুর ৮৩১০০৯। প্রকাশ _- ফেব্রুয়ারি ২০০১। দাম 
৪০ টাকা। 

রবীশুরনাথ আমাদের অন্তরের অস্তস্থলে বিরাজ কারেন। 
তার রচনার সঙ্গে পরিচিত নন এমন বঙ্গভাষী খুঁজে পাওয়া 
যাবে না। তথাপি এখনো তার অপ্রকাশিত রচনা একটা দুটো 
করে প্রকাশিত হয় নালা ভায়গায়। এই বিরাট মানুষটির রচনা 
ভাণারের কতটুকুই ঝা আমরা দানি! সেরকম কিছু অঞ্ডানা 
দূর্লভ প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে, হ্ীতিমত একনিষ্ঠ গবেষণায়, 
লেখকের এই গ্রন্থিতকরণের কাজ দারুণভাবে প্রশংসনীয়। এর 
অসংখ্য বিচিত্র ছোট-বড় রচনার পরিচয় গ্রন্থটি পাঠ না করলে 
দেওয়া সম্ভব নর। 





উৎস মানুষ -_ মার্চ এপ্রিল ২০০১ 
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প্রসঙ্গ £ গ্রামীণ ক্রীড়া 
উৎসবে নতুন মাত্রা 


খারীতি উৎসাহ উদ্দীপনার মধা দিয়ে গত ২০-২১শে 
হাল আমাদের 'নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া 

উৎসব'এর বিংশতি বর্ষ উদ্যাপিত হল। আমাদের এই 
সামাজিক ফ্রীড়ায় অনুপ্রাণিত হয়ে আরো গোটা চারেক 
এলাকায় গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব শুরু হয়েছে। সর্বত্রই দেখছি 
মহিলা দর্শক, মহিলা অংশগ্রহণকারী __ তুলনামূলকভাবে 
পুরুধদের থেকে অনেক বেশি। কোনো কারণে যদি ক্রীড়া 
উৎসব বন্ধ হয়ে ঘায় তবে সবচেয়ে বেশি অভাববোধ করবে 
মোয়েরাই। মুসলিম মহিলারাও শুধু দর্শক হিসাবে নয়, 
প্রতিযোগী হিসাবে ভূমিকা রাখছেন। 

আমাদের এই বিশ বছরের ক্রীড়া উৎসবের ইতিহাসে 
একটা উল্লেখ করার মত ঘটন। রয়েছে। আমাদের লারায়ণপুর 
গ্রামের মেয়ে রাধালক্ষ্মী। দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে। ও যখন ক্রাশ 
সেভেনে পড়ে, তখন ওর বাবা মারা যান। সাথে সাথে ওর 
পড়াগুলাও বন্ধ হয়ে যায়। সংসারের ছোট ভাইবোনদের আহার 


ও পড়াশুনার যোগান দিতে ওর মা মাঠে মাঠে খাটাতে শুরু 
করে। আর রাধালক্্মী রান্নাবাঙ্গার ফাকে ফাকে বিড়ি বেধে 
সংসারে দু'পয়সা যোগান দিতে থাকে। বছর আটক পৰ ওর 
মান আরা যান। তখন থেকে বাধালক্ষমীর একার ওপর 
সংসারের ভার। ভাই যখন বড় হল এবং কিছু রুভ্ভিরোভগার 
করতে শিখল তখন ভাইকে প্রথম বিয়ে দিল। প্রায় বছর দুয়েক 
হল ও নিজে বিয়ে করেছে নারায়ণপূর (থকে প্রায় 
ছ'কিলোমিটার দূরে আনন্দপুর গ্রামে। 

বিয়ের আগে আমাদের ক্রীড়া উৎসবে প্রতিটি বছর ও 
সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। গত বছর ভামাই-নোয়ে 
উভয়েই অংশগ্রহণে ছিল। এবার ও নিভে আনন্দপুরের মহিল্লা- 
পুরুষদের সংগঠিত কারে গত ২৩শ জানুয়ারি ক্রীড়া উৎসব 
উদযাপিত করেছে। আমরা কয়েকডন সারাদিন নাটে উপস্থিত 
ছিলাম! অবাক হয়ে দেখলাম পুরুষ প্রধান সমানে বছর দুয়েক 
আগে আসা মেয়েটিকে গ্রামের পুরুষ ও মছিলারা তাদের ক্রীড়া 
উৎসবের মুখ৷ সংগঠক হিসেবে সাগ্রহে মেলে নিয়োছে। 
আমাদের ক্রীড়া উৎসবের বিশ বছরের ইতিহাসে রাধালস্মরীই 
প্রথম মহিলা যে নিড উদ্যোগে এলাকার মানুষের সহযোগিতা 
নিয়ে এরূপ ক্রীড়া উৎসব সংগঠিত করল। আমাদের আশা ও 
বিশ্বাস ওর উদ্যোগ দীর্ঘতর উদাহরণ রাখবে। 


নিরঞ্জন বিশ্বাস 
নারায়ণপুর 
াগুলিয়া, নদীয়া 
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ভারতীয় 
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বরুণ ভট্টাচার্য 
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় (সাঁ.) 
ভারতীয় 
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বিধিসম্মত ঘোষণা 


বি ডি ৪৯৪, সপ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 
: সচিব, উৎস মানুষ" সমিতি (বরুণ ট্রাচার্য) 
£ বিডি ৪৯৪, সপ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 


| শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড. কলকাতা ৭০০ ০৫৪ 


আমি এতন্তারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার বিস্বাস ও জ্রানানুসারে সতা। 


«é 





স্থাঃ বরুণ ভট্টাচার্য 
প্রকাশক 


SEE 
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উৎস মানুষ -_ মাৰ্চ-এপ্ৰিল ১০০৯ 


0 উৎস মানুষের নবতম প্রকাশ ডঃ 





উদ্বোধন হল ৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার ৪- 
১৫তৈ, কলকাতা বইমেলা প্রাঙ্গণে 
সেমিনার হুলে। চমৎকার মার্জিত, পরিশীলিত অথচ সরল 
সাধারণ আঙ্গিকে শ্রোতারা সারাক্ষণ আকৃষ্ট হায়েছিলেন। 
সন্ধালক রাজেশ দত্তের পর প্রকাশকের পক্ষ থেকে বক্তব্য 
রাখেন অশোক বন্দযোপাধ্যায়। এরপর আমস্তিত অতিথিদ্ধয় 
অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় ও শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের হাতে 
নতুন বই সমর্পণ করেন লেখক অমঙেন্দুবাবু। সীমিত সময়ে 
শ্রুতিনন্দন সহজ বক্তব্য রাখেন অমলেন্দুবাবু, শিকলারায়ণ রার 
ও উৎস মানুষের একাস্ত শুভানুধায়ী 'প্রতুলদা'। 

0 ডেভিড হেয়ার-এর ২২৫তম জস্মবার্ষিকী পূর্তিদিবস 
ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১। প্রায় বিশ্মৃতি ও অবহেলার 
অন্তরালে চলে যাওয়া এই সর্বত্যানী সাহেব-মানুষটির অধতু 
রক্ষিত সমাধি রয়েছে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার' এর দক্ষিণ 


করা হল ১৭ তারিখ বিকেল সাড়ে তিনটের সময়। নির্দিষ্ট 
কোনো সংস্থার তত্তাবধানে নয়, 'প্যানিক', উৎস মানুষ, 
সুরেন্রনাথ কলেজ ছাত্রসংসদ, বিশ্বকোষ পরিবদ এবং কিছু 
শ্বতস্দের্তভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তির সম্মিলিত উদ্যোগে এই 
ছোট মৃলাবান অনুষ্ঠানটি উদ্যাপিত হল। 

0] পশ্চিমবঙ্গের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান জনসংহতি কেন্দ্র 
দক্ষিণ ২৪ পরণানা ডেঙ্গার গ্রামাঞ্চলে গরিব মানুষের জন্য 
স্বাস্থ্য পরিষেবা অব্যাহত রেখেছে। এই জেলার পার প্রতিমা 
ব্লকের মিলনমোড়ে গড়ে তোলা হয়েছে মাসিক স্বাস্থ্য শিবির। 
এই শিবির থেকে গ্রামের গরিব মানুষরা দীত, চোখ এঞ্চ 
চর্মরোগ সহ সাধারণ রোগের চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। এই 
সপ্তাহে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কুলপি, মথুরাপুর, 
পাথর প্রতিমা ব্লকে ৫টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার 
মথুরাপুর ২নং ব্রকের নগেম্তপুর অঞ্চলের আমারিয়া হাটে এক 
চোখের চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয় । এই শিবিরে ৬৫ জনের 
চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ওষুধপত্র দেওয়া হয়। 

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ বেহালার শিবরামপুর ফ্রেন্ডস 


ভারতের মানবতাবাদী সমিতির পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে 
অংশ নেন স্থানীয় অঞ্চলের প্রায় দেড় হাজার যানুষ। আড়াই 


ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে তথাকথিত 'অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে 
দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির বিজ্ঞানসম্মত কারণ ব্যাখ্যা করা 
হয়। 

0. ২-১০ জানুয়ারি ২০০১ বীশবেডিয়া জি. এস. এফ. পি. 
স্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত হল দিতীয় বার্ষিক সৌখার্দ্য উৎসবের 
অঙ্গ 'পৌষপার্বণ মেলা'। উদ্যোক্তা ছিলেন বাশধেড়িয়া ৫লং 
ওয়ার্ডের অধিবাসীবৃন্দ। মেলার মূল মঞ্চে ৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত 
“বিজ্ঞানের যুগে জোতিব অচল' লীর্ধক আলোচনা সভায় 
ভারতের মানবতাবাদী সমিতির পক্ষ থেকে বক্তবা রাখেন 
রাজেশ দণ্। ব্রিবেণীর দূই জ্যোতিষী শ্রী রাম ও ভ্রীরামানুজ 
বিতর্কে অংশগ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষমেষ সমিতির 
মুখোমুখি হন নি। প্রকাশ্য মঞ্চে সমিতির পক্ষ থেকে তাদের 
বিরুদ্ধে ৫০,০০০ টাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হয়। 
আলোচনার শেবে জ্যোতি প্রসঙ্গে শ্রোতাদের নানা প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া হয়। 


ঘর চাই 
উৎস মানুষের কার্যালয় ৯৮ নম্বর মহাত্মা গান্ধী বোডে 


আর মেই। এখন কলেন্ স্ট্রীট সংলগ্ন অঞ্চলে ঘর 
চাই। আমাদের পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী, পাঠক-বন্ধু ও 
অনুরাণীদের সক্রিয় সহযোগিতা চাই। 


গ্রাহক চাদা 
নতুন বছর ২০০১ থেকে উৎস মানুষের দাম হয়েছে প্রতি 
সংখ্যা ৮ টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাগা ৫০ টাকা। ডাক খরচ 
যথারীতি আমাদেরই থাকছে। ডাকযোগে গ্রাহক ঠাদা 
পাঠানোর ঠিকানাও একই থাকছে _ 
বি ডি ৪৯৪. সণ্ট লেক, কলকাতা ৬৪ 

চেক বা ড্রাফটে টাদা পাঠালে USA MANUSH 
নামেই দিতে হবে। 74.0. কুপনের নীচে নিজের নাম 
ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা চাই। রাজ্যের বাইরের চেক- 
এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। 


পত্রিকা পরিবেশক চাই 


উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের পরিবেশক থা 
এজেন্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। বিজ্ঞাপন 
সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া হবে। পত্রযোগে 
যোগাযোগের ঠিকানা একই -._ বি ডি ৪৯৪, সপ্ট লেক, 
কলকাতা ৬৪। 

টেলিফোনে যোগাযোগ, সকাল ও সন্ধ্যায় 
৪৬৬-৯৪৩৫, ৩৪৩-৪১২৫ 























দুপুরে 
২৪৪-২১৩৬ 








উৎস মানুহ __ মার্-এহিল ২০০১ 


৭২ 
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UTSA MANUSH VOL. 22. NO. 3-4 MAR.-APR. 2001 ৮ টাকা 
~~ 
এ বশ 
বেজিঃ অফিস __ বিডি ৪৯৪, সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 
ফোনে যোগযোগ £ ৪৬৬-৯৪৩৫/৩৪৩-৪১২৫/৩৩৪-০৯০৪/৩৫৮-৬৩৯১, 
পুস্তক তালিকা 
খাবার নিয়ে ভাবার আছে "২৫.০০ | ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিশের দাঙ্গা , ২৫.০০ 
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড) ৩০.০০ | সাপ নিয়ে কিংবদস্তী ২০.০০ 
চলতে ফিরতে ১০.০০ | বিবেকানন্দ অন্য চোখে ১৫,০০ 
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ২০.০০ | প্রমিথিউসের পথে ১২,০০ 
অতীন্দ্ৰিয় অলৌকিকের অন্তরালে ৩০.০০ | তিন অবহেলিত জ্যোতিদ্ ১৮.০০ 
শেকলভাঙা সংস্কৃতি ২৫.০০ | কি আর কেন ২০,০০ 
যে গল্পের শেষ নেই ৩০.০০ | চেনা বিষয় অচেনা জগৎ ১৫.০০ 
প্রতিরোধ £ অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে ২৫.০০ | লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি ৩০.০০ 
নতুন বই 
র্‌ জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্রান? অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায় / ২০.০০ 9 
প্রধান প্রাপ্তিস্থান ২ ১) দাশুণ্ডপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট : ২) ইন্ডিয়ান বুক ডিসট্রিবিউটিং কোং, 
৬৫/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা 
এছাড়া 
পাতিরাম / বুক মার্ক / ভনস্থাস্থা গ্রস্থালয় (১০, হিদারান ব্যানার্জী লেন, বহবাভার। ফোন ; ৩২১-৭৩৮১ 
শ্রাবণী আবাসন (এস ৬/২, সপ্ট লেক) এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি __ ১০ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলকাতা 
আমহার্স্ট স্ত্রী ডাক্ঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে পূব দিকে বেলা ১২টা -_ ২টা। নিবারণ সাহার ঘর) 
পরবর্তী সংখ্যা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে J 








'উৎস মানুৰ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত 
এবং শৈলী, ৪এ. মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত 





৬ কোন্‌ অন্ধকারে ধায় আমাদের ভবিষ্যৎ ৬ 
৪ বিষগ্নতা/মনের অসুখ/সারানোই যায় * 
পাবলিক বনাম ডাক্তার 
 ধাপার সব্জি, ভেড়ির মাছ, নিরাপদ কি? ৪ 





দ্বাবিংশ বর্ষ ঙ 











শি মে-জুন ২০০১ 
সূচিপত্র আবার ভোট এলো 
ভোটাভিনন্দন 
ভবিধ্যপ্ডের ভবিষ্যৎ সুনন্দ সান্যাল ৭৪ 
রাজনীতির অবক্ষয় পাচু রায় ৭৬ ১৭৭ 
সংকরের মালা সুরত গোমেশ ৮৩ ০০ 
বনের খবর (শুরু) বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ৮৪ হে সবায়ন্তশাসনের বাহন, হে ভোট, হে অঘটন ঘটন- 
বিপঞ্ন ফ্রেতাসমাজ (অনু) বরুণ ভট্টাচার্য ৮৫ | পটিয়ান, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার 
জমিদারকে তুমি দীনের দুয়ারে লইয়া যাও ; শক্তিমানকে 
ধাপার সবজ্জি এবং মাছ. চির দত্ত ৮৬ | নুর্বলের করতলগত করাও. সুরাহ্গাণকে শৃদ্রযবনের আত্তাকডে 
বিষধ্নতা যখন অসুখ সত্যাজ্জিৎ আশ বদাও ৷ হে ভোট, তুমি অনস্তশক্তিধর তোমাকে নমস্কার) 
মোহিত রণদীপ ৮৯ বন্ধৃতে বন্ধৃতে তুমি বিচ্ছেদ ঘটাও ; বলহীনের পীড়নে 
লাঠি বলাম স্টেথো শ্যামল চক্রবর্তী ৯৩ | তুমি উদ্যোক্তা হও ; চিরমনোবিবাদের খনি ভুমি রচনা কর। 
হে নারদের মানসপুত্র তোমাকে নমস্কার । 
ফালাপাহাড়ি তালিবান. অমিতাভ ভট্টাচার্য ৯৬ চিরান্ধকারনয় পথ তুমি আলোকিত কর--অন্ততঃ পক্ষে 
খাংলাদেশে বিজ্ঞান আনোদলন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ৯৮ | সেখানে 11810 795৫ বসাও : ভাঙ্গা পথ জোড়া দাও ; 
বিজ্ঞান দর্শন (১৯) বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ১০৪ বা বে মূল্য বিকা সাও 0 কে 
চেনা বিধয় অচেনা জগৎ  সমীরকুমার ঘোষ ১০৬ অভাবগ্ত্তকে তুমি ঝণদান কর, পদপ্রাথীর সম্মুখে ভুমি 
চিঠিপত্র বিপ্লব মুখোপাধ্যায় ১০৭ | পদের প্রলোভন প্রসারিত কর; মধুর বচনে তুমি মনের ক্ষোভ 
সরিচিতি নিবারণ কর। তোমার গুণের তুলনা নাই। তোমাকে নমন্ধার। 
iad পণ অগাধ. ২০৮ তোমার দয়ায় রাত্রিতে লোকে ঘুমাইতে পায় না, পথে 
বিনা বাধায় স্বচ্ছন্দচিত্তে কোথায় যাইতে পায় না. ....সকল 
উৎস মানুষ লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা তুমি ঘুচাইতে পার। তোমাকে নমস্কার 
ISSN 0971 - 5800 চণ্ডীদাসের ভাবায় তোমাকে জিপ্রাসা করিতে ইচ্ছা 


বিডি ৪৯৪, সপ্টলেক, কলকাতা ৬৪ 
BD 494, Salt Lake, Calcutta 64 


মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি / ১২টা. - ৪টা. 
১০, কার্তিক বোস স্টিট, কলকাতা (নিবারণ সাহার ঘর) 


অস্থায়ী কার্ষালয় £ শ্রাবণী আবাসন, 


এস ৬/২ সণ্ট লেক, কলকাতা ৯১ 
ফোন : ৩৩৪-০৯০৪, ৩৫৮-৬৩৯১ 
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হয়-_.কি মোহিনী ফান বন্ধু কি মোহিনী জান!' একবার 
Election-এ থে বলে যে আর পড়াইব না, পরের বার 
আবার সে দাঁড়ায়, আবার তোমার জন্য দ্বারে দ্বারে কীদিয়া 
বেড়ায়। হে অপূর্ব যাদুকর, তোমাকে নমস্কার। 





দাদাঠাকুৱেত উদ্ধৃত এই রচনার সময়কাল বাংলা ১৩৩৮ সাল, অর্থাৎ ৭৩ 
বহর আগে লেখা। সত্তর বছরের কালাগ্রগতিতে আমরা! সমাজচিযের 
যৌলিক কোনো পরিবর্তন দেখিনা -আত্তত ভোট-ডিক্ষ আগোযানে। রচনাটি 
বিশ্ববামী প্রকাশিত, জঙ্গী পূর-সংবাঘগোষ্ঠী সম্পাফিত 'ঘাদাঠাকুর রচনা সমগ্র 
খেকে নেওয্া। পৃ. ৩১৯। 





ভবিষ্যতের ভবিষ্যৎ 


সুনন্দ সান্যাল 


শুর পিতা নাকি শিশুর অস্তরে ঘুমিয়ে আছে। 
ওরাই নাকি আমাদের ভবিযাৎ! কিন্তু ওদের 
নিজেদের ভবিষ্যৎটা কেমন? রাজনৈতিক 
উালপাতালে বেসামাল, এবং দলীয় স্ব বিদীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের 
বাপক বাঙালি সমাজে এই প্রশ্ন ওঠার সময় এখনও হয়নি। 
প্রশ্নটা তাই করছি ক্ষু্র অথচ ভাবুক উৎস মানুষের পাঠকবর্গের 
কাছে। উত্তর খৌজার আগে স্মরণ করি, এখন যারা যুবক 
এমনকী যাদের বয়স ৪০ এর সামান্য এপাশে বা ওপাশে, 
তাদের অনেকেই অুক্ষদ্র বা নিউক্লিয়ার পরিবারের সপ্তান। 
চিত্রটা হতদরিদ্র বাঙালিদের এবং প্রতাস্ত গ্রামের মধ্যবিভ্ত 
বাঙালিদের ক্ষেত্রে কমবেশি ভিন্ন, কিন্তু এক. এই প্রবন্ধের 
পরিসরে দরিদ্র বাদ্ধবের কথা উল্লেখটুকুই সম্ভব এবং দুই, 
একদিকে গ্রামের মধাবিষ্ত বরাবরই শহরের অনুবর্তী এবং আর 
একদিকে খোলা-বাফ্ার অর্থনীতির কারণে গ্রামের নগরায়ণও 
দ্রুততর হচ্ছে। 
রেখে ঢেকে না বললে, সমকাঙ্গীল সমান্ত যুব সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে অবিরাম বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে । সাধারণভাবে ওরা 
ভোষ্টের শ্রেহ-বঞ্ষিত। বঞ্চন৷ ডন্মাবধি। কিন্তু এটা তো জালা 
যে মানবিক মৃল্যবোধ অনেকটাই পারম্পরিক নির্ভরতার ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। নির্ভরতা যতটা মননের তার চেয়ে অনেক বেশি 
হৃদয়ের হৃদা সম্পর্ক গড়তে পাশাপাশি কাছাকাছি হতে হয়। 
টিভিতে দেখা মানুষ __ টেলিফোনে শোনা কণ্ঠস্বর তো বাটেই 
= অনেকখানি বিমূর্ত। ওদের সঙ্গে অন্তরের সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে লা। কারণ ওরা শ্রধরা। 
মানবিক-মূলাবোধশিক্ষার সূত্রপাত জ্মমুহূর্ত থেকে হবার 
কথা। তখন মনন-ক্ষমতা প্রায় শূন্য। সবটুকুই স্পশেন্টিয়-গ্রাহা। 
সমগ্র শৈশবেই _ অতি শৈশবে তো বটেই __ নিরাপত্তা 
বোধের জনা ভ্যেষ্ঠের, বিশেষত মায়ের সঙ্গে, অঙ্গা্গী সম্পর্ক 
অপরিহার্য। কিন্তু ছোটো পরিবারে জ্যোপ্ঠের সঙ্গে শিশুর 
শারীরিক সম্পর্কের সুযোগ কম। বিশেষত শহরাঞ্চলে অনেক 
শিশুই এখন পরিচারিকা-আশ্রিত। ঠিক, যে মা উপার্জনের 
প্রয়োজ্জনে নিজে বাইরে বেরন লা, তিনি সন্তানকে নিয়ে 
সারাদিনই ব্যতিব্যপ্ত থাকেন। ছবি আকা, সাঁতার, নাচগাল 
শেখানোর স্কুলে বাচ্চাকে নিয়ে যেতেই তার দিনান্ত হয়। 
আদতে তাকে কোলে নিয়ে গল্প শোনানোর সুযোগ খুব কম 


মায়েরই আছে। অথচ কাছে টেনে নিয়ে গজ শোনানো মূল্যবোধ 
তৈরির পদ্ধতি হিসেবে অস্ধিতীয়। টিভিতে গল্প শুনিয়ে সে কাছ 
হয় না। কারণ, সেখানে গল্পকারের গা ঘেঁসে বসা খায় না, 
তাকে বলা যায় না, "আবার বালো।' 

ইস্কুলে গিয়ে শিশু সমবয়মীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে 
শেখে। সে শিক্ষার সুযোগ ছোটো পরিবারে কম-__বা আদৌ 
নেই। স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা পিতামাতার তুলা _- সারোগেট 
পেরেস্টস। তাদের গা খঘেঁসে বসার সুযোগ না থাকলেও এ 
রাফোর বাংলা-মাধাম স্কুপগুলিতে এবং কেশ কিছু ইংরেডি- 
মাধাম স্কুলেও সে-সুযোগ এখন অস্ত্িত। স্কুলে ভর্তি হওয়াই 
এখন শিশুর পক্ষে গ্রানিকর অভিজ্ঞতা। অধিকাংশই যারা 
নামজাদা" স্কুলে ভর্তি হতে পারে না তাদের বঞ্চনাবোধ 
অপরিসীম অনেক বাংলা-মাধাম স্কুলেই এখন এক-একটি 
সেকশনে ছাত্রছাত্রীর সংখা! কমবেশি ১০০। কিন্তু পুরনো 
স্কুলগুলির পাঠকক্ষ মোটামুটি ৪০ জন বসার উপযুক্ত। প্রচণ্ড 
গরদেও তাদের এত ঘেঁসার্ঘেসি করে বসতে হয় যে শারীরিক 
সাহ্রিধা সেখানে বসত্রণাকর। এমন অবস্থায় সমৰয্সীরা একে 
অপরকে অবান্ছিত বোধ করতে করতে বড় হবে, তা'তে 
বিস্ময়ের কী আছে। 

অনেক ভায়গায় স্কুলবাড়ি ভোঙে পড়ছে, তাই 
ছেলেমেয়েরা চড়া রোদে বাইরে বসে। এমন ক্লাসে পড়াতে 
ভাল না লাগারই ফথা। তার ওপর বাজ্জো গত ২৪/২৫ বছর 
যে-পদ্কতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন, এবং 
সাধারণভাবে শিক্ষার অঙ্গন এতই কলুষিত হয়ে গেছে থে, 
শিক্ষা নামক তথাকথিত মহৎ বৃত্তি বা 'নোব্ল প্রফেশন'টি 
অনানুষ-অধুষিত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। কিছুদিন আগে পাঁচ 
বছরের একটি মেয়ে পড়া পারেনি বলে শিক্ষিকা তার মাথা 
থেকে চুল মুঠি করে আক্ষরিক অর্থেই উপড়ে তুলেছেন। 
টিভিতে দেখেছি, বাচ্চাটির মুখের বুলি এখনও আধো আধো। 
অপরাধী শিক্ষিকা প্রথমে তার অপরাধ অস্বীকার করেন, পরে 
তাকেই পুলিশের সামনে বলতে দেখলাম, কী করে যে তারই 
হাতে এতবড় অঘটন ঘটল তা "আমি বুঝতেই পারছি না'। 

ঘটনাটা নিতান্ত ব্যতিক্রমী নয় । অবশাই শুধু শিক্ষিকা নন, 
শিক্ষকও চড় মেরে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছেন। একভন তো 
এতই মেরেছেন যে মন্তিক্চে আাঘাতভনিত কারণে দারুণ ভুর 
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গায়ে ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে) এক প্রধান 
শিক্ষক শায়েস্তা করার জন্য বেয়াড়া ছাত্রাকে ২৪ ঘণ্টা টয়লেটে 
বন্ধ করে রেখেছেন। নৈহাটির একটি প্রাথমিক স্কুলে এক 
শিক্ষক সবার আশে আসা শিশুটিকে 'দৈবাং' ধর্ষণ কবে 
ফেলেছেন। শেবোক্ত ঘটনাটা বোধ হয় পাঠক ভুলেই গেছেন, 
কারণ অমন ব্যাপার আরাজ্তকাল আকছারই ঘটাছে। স্কুল এবং 
কলেক্তে ক্লাস রুমের ভিতরেই শিক্ষকের “মুখ ফসকে' অশ্রাব্য 
কথা বেরিয়ে গেছে, আবার সম্প্রতি অস্তত তিনজন 
অধ্যাপকের বিরদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে রীতিমত 
আন্দোলন হয়ে গেছে। ওই তিনজনই নামজাদা কালেজের 
অধ্যাপক, এবং তাদের একজন নিজের বাড়ির কিছু দূরে ফ্লাট 
ভাড়া নিয়ে প্রাইভেট ছাত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ আচরণ 
করছেন বলে স্ত্র-পুরুষ নির্বিশেষে তদঞ্চলের অধিবাসীরা 
অভিযোগ এনেছেন। অভিযোগকারীদের একডন ওই 
অধাপকেরই স্ত্রী -- তাকে টিভির সামনে কাদতে কাদতে 
বলতে গুলেছি, “আমি প্রেগন্যান্ট, আমার 50-called hus- 
3nd কথা গুনছেন না ... আজকের পর কী কারে আমি 
বাড়িতে থাকব জানি না।” 

এই সব ঘটনা যে 'কোরিতে গুটি কয়েক নয় তাই 
বোঝাতে আরও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। এ রাজো শিক্ষকদের 
নিজেদের মধ্যে মারামারি, ছাতর-শিক্ষকের দাঙ্গা এবং ছাত্রশিক্ষক 
মিলেমিশে অপরাধের ঘটনাও খুব কম নয়। উত্তরবঙ্গে একজন 


প্রধান শিক্ষক তার নিড-হাতে গড়) স্কুলে যাকে সহকারী শ্রধান 
শিক্ষক নিয়োগ করেন তারই হাতে কৃড়ুলের কোপে 
চাকরিদাতার প্রাণাস্ত হয়। জানেকা এধ্যবযসী ভারপ্রাপ্ত প্রধান্য 
শিক্ষিক্য শ্কুলেবই আবাসনের ভিতর কিছু ছাত্রের দ্বারা 
শপধর্ষিতা হন। সময়ের আগ তিনি অবসর নিলে বন্ধদিন ভার 
পেনসন দেওয়া হয়নি। হাওড়া অঞ্যালে একদল ছার তাদেরই 
শিক্ষকের মেয়েকে ধর্ষণ করবে তমকি দিতে দিতে ঠার বাড়াতে 
ঢুকে পড়ে। তার আগেই শিক্ষকমশায় মেয়েকে নিয়ে বাড়ির 
বহরে চালে “গ্লেন । "রুদ্ধ ছাত্ররা" মেয়েটির মাকেই ধর্ষণ 
করে। সহপাঠিনীকে ধর্ষণ; ১৩ বছরের ছেলে ১০ বছরের 
মেয়েকে ধর্ষণ করে. খুন করে, কুপিয়ে কেটে, মাসেপিগু গুলে 
বস্তাবন্দি কারে পুকুরে ফেলে দিয়েছে; ছাড় এক খুনি নেবে 
সহপাঠীকে মেরে ফেলেছে: আর একজন ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে 
পিটিয়ে তার নিজের মা'কে খুন কারেছে; আর একস সবাক্ষাকে 
তার নি্তের বাবা সং-মা ও এক সং-ভাইকে খুন করে সেই 
ঘারে বসেই পেটপুরে খেয়েছে: একজন একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী 
তার ৫০ বছর বয়সী গৃহশিক্ষাকের সাঙ্গ প্রেম করে ঠারই আনা 
বিষ খাইয়ে তাক লিভের মা ও ঠাকুর্দাকে নোবে ফোলেছে। আশা 
করি, বি এ পাঠরতা সংযুক্তাপক এখনও কেউ ভোলে নি 





মেয়েটি তার 'দ্রানেনন' প্রেমিক উর্দূভাষী মোক্তারের সাঙ্গে 
একজোট হয়ে তারই দাদুর বাড়িতে ডাকাতি কবে গিয়ে ধরা 
পড়ে এই লেখার সময়েও হাছত বাস করাছে 
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স্বীকার করতেই হ'বে, জ্যেষ্ঠের সহায়তা কোনও 
ছেলেমেয়ের ভাগোই ঘটে না এমন নয়। পরীক্ষায় নকল এখন 
ঢালাও। তাতে নানাভাবে সহায়তা করছেন প্রাইভেট শিক্ষক, 
এমনকী বাবা মা-ও। নকলে বাধা দেওয়ায় পরীক্ষার্থীদের বাবা 
ও অন্যান্য অভিভাবকরা ক্কুলবাড়িতে ভাঙচুর করেছেল। যুক্তি 
হ'ল নকল, বন্ধ করে অন্পবয়সীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার 
অধিকার শিক্ষকদের দেওয়া যায় না। অর্থাৎ, এমন সব বাপারে 
ক্ষমা- সুন্দর হতে ডোষ্টের কোনও আপত্তি লেই। 

কলেজে উঠে বেশ কিছু অধ্যাপকের শ্রেহভাজ্তন হয়ে ওঠা 
যায় সঠিক রাজনৈতিক দলে যোগ দিলেই । সে ক্ষেত্রে ওই দল- 
কর্তৃক গঠিত ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়ে পার্টির কাজ করতে 
হয় __ যেমন, মিটিং-মিছিলে যাওয়া, দেওয়ালে লেখা, 
পোস্টার সাঁটা, ছাত্র 








দুয়েক আগে বোমা ফাটিবে। তার ফলে শান্তিপ্রিয় অথচ বেরাড়া 
ভোটাররা নির্দিষ্ট দিনে কলেরেই আসবে না। তারপর যাঞ্ছিত 
ছাত্রগোষ্ঠীর অনিবার্য জয়লাভ হলে পার্টির সংবাদপত্রে 
বিজয়োল্লাসে ঘোষিত হবে করেন বিনা-প্রতিখন্তিতায় জয়লাভ 
করেছে এবং কতগুলো কলেজের ইউনিয়ন পার্টি-সমর্ধিতত 
ছাত্রদল জিতে নিয়েছে। 

কখনও যে একটু-আধটু গোলমাল হয় নয তা নয়। যেমন 
হয়েছিল কয়েক বছর আগে দমদম মতিঝিল কলেজে। সেখানে 
বিবাদমান দুই নেতার অনুরাগী এস এফ আইয়েরই দুটি বিরোধী 
গোষ্ঠীর মধোই ইউনিয়ন দখলের লড়ছি। এমন আর একটি 
উদাহরণ হল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ 
আনন্দদেব সুখোপাধ্যায়কে নিয়ে টানাহ্যাচড়া। সংবাদে প্রকাশ, 
ডাঃ মুখোপাধ্যায় সি পি 


ইউনিয়নের নির্বাচনে মধ্যবিত্ত ও নিন্নবিত্ত, শিক্ষিত বা নিরক্ষর, উভয় শ্রেণীর যুব এম-এর সম্পাদক অনিল 


তো বে বিধানসভা _ সমপরদায় অন্তত একটা ব্যাপারে তাদের শ্রেণীচরিত্র  বিশবাদের পি 
নির্বাচনেও বোমাবা্ডি, বিসর্জন দিয়েছে। তাদের বঞ্চনাবোধ সমান। তারা সমানভাবে ৬ হবে) 
ছূরি-চাকু চালানো বিশ্বাস করে যে সমাজের খারা মাথা তারা তাদের তথু ডঃ মুখোপাধ্যায় 
প্রয়োজনে 'মাডার' করা, সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছেন। সমাজশাসকরা এখন মেদিনীপুর ফেলা সি পি 
সিকি প্রত্যেকেই কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক দলের এম মনোনীত ব্যক্তিদের 
বুক নিয়ে সফল হয় সে সঙ্গে জড়িত। এদের বিশ্বাস, নেতারা সব ঠগ-জোচ্চার তায়ালা 
পার্টির দাদাদের শ্লেহের অর্থগৃধ্ব মদ্যপ কামুক এবং দারুণ নিষ্ঠুর। বনি ন্ট “এথানে 
রানি কিবা ও জেলা সি পি এম-এর 


বাপারে প্রশিক্ষণের আয়োডনও চমতকার! পাঠক নজ্ঞর রাখলে 
দেখতে পাবেন, আগামী উচ্চমাধামিক পরীক্ষার ফল বেরগে 
কলকাতার অনেক কলেজের সামনে রাত ১০/১ ১টার সময় 
ছেলেরা লাইনে দাড়াবে, পরদিন বেলা ১২টার পরে সংশ্লিষ্ট 
ফালেজের ছাত্র ইউনিয়নের সদসারা যুব 'সুশৃত্খলভাবে' তাদের 
মার্কসিট পরীক্ষা করে 'যোগ্য যারা” তাদের ভর্তির আবেদনপত্র 
দেবে। যারা ভর্তি হবে তাদের সঙ্গে অলিখিত চুক্তি হল, 
ইউনিয়নের কাজ করতেই হবে। 

অবশ্য চুক্তির খেলাপ কেউ করে না তা নয়। তাই 
কলেজে ছাত্র ইউনিরনের নির্বাচন এলে ছাত্রনেতাদের পবিত্র 
জর্তবো সাহাযা করতে এগিয়ে আসবেন অধ্যাপনায় রত দাদা 
দিদিরা, এমনকী স্বয়ং অধ্যক্ষ বা অধাক্ষা। ফলে বিরোধী 
ছাত্রগোক্টারা মনোনয়ন পত্র পাবে না, বা তাদের প্রায় সবকটি 
মনোনয়ন নির্বাচনের আগে বাতিল হবে, বা গণনার সময় 
তাদের পাওয়া ভোট বাতিল হবে। সমস্ত ধরক্রিয়াটাকে 
মসৃণভাবে চালাতে সংশ্লিষ্ট কলেজের সামলে নির্বাচনের দিন 





সঙ্গে আলিমুদ্দিনে অবস্থিত সদর কার্যালয়ের ৷ তার ডের ধরে, 
স্থানীয় এস এফ আইয়ের ছাত্রছাত্রীরা পশ্চিমবঙ্গ কলেঞ্জ 
বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির যো প্রধানত সি পি এম নিয়ন্ত্রিত ) 
সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অনিল ভট্টাচার্যের সামনেই ডঃ 
মুখোপাধ্যায়কে হেনস্থা করে _ এতটাই, যে উপাচার্য, 
কলকাতা ফিরে, বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম করতে 
বাধা হন, যেমন হয়েছিলেন বাম শাসনের গোড়ার দিকে 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্য । দেখা 
যাচ্ছে অবস্থাটা এখন বিলকুজ ঘুরে গেছে। সপ্তোববাধুকে 
কাজ করতে দেননি সি পি এম-এর রাজ্যপ্তরের নেতৃবৃদ্দ আর 
আনন্দদেববাবুকে কাজ করতে দিচ্ছেন না ওই দলেরই 
জেলাস্তরের নেতৃবৃন্দ। এ'কে 'বুমেরাং' বলা চলে কি না তা 
তত্তবাপীশরা বিবেচনা করুন: আমাদের বিবেচ্য হল দু' দশকের 
অধিক কালের ব্যবধানে সংঘটিত ঘটনা দু'টির অস্তর্বতীর্কালীন 
ধারাবাহিকতায় যে ছাত্র তথা যুবচরিত্র হুমন ঘটে গেছে, 
তাই! 
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চরিয়হননের ইতি ওখানেই নয়। এভাবে লেখাপড়া 
শিখে (1) যে বিপুল সংখাক গ্রাজুয়েট এবং অন্যানা উচ্চ- 
শিক্ষিতরা কলেনে-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই দেখে, ভবিধাৎ 
তাদের অসীম অন্ধকার । রাছে] নথিভুক্ত শিক্ষিত বেকারের 
সংগা ৬০,০৩০০০ এরও বেশি। স্পষ্টতঃই চাকরি- 
প্রত্যাশীদের প্রায় সকলকেই হতাশ হতে হয়। তবে এটা তিক, 
বহ গ্রাজুয়েট ছেলে (এবং বেশ কিন্ছু যেয়ে) এখন 'কিছু-লা- 
কিছু' ফা করে অর্থ উপার্জন করে। যারা সরাসরি রাজনৈতিক 
দলের কমী হয়ে যায় তাদের সংখ্যা কম। অবশিষ্টদের 
অধিকাংশকেই বিভিন্ন মাত্রায় শাসক দলের কাজ করতে হয়। 
তৃণমূল দল সক্রিয় হয়ে ওঠার পর এই অবস্থার অনেকটা 
পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা অনা কাহিনী । আদত কথা, 
এইসব শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামান্য ক জন যারা 
পুরোপুরি স্বনির্ভর ব্যবসায় নামতে, পারে তারা জানে পার্টিকে 
সন্ধষ্ট না রাখালে বাবসা করাই ধাবে না; সোজা কথায় “হজ্জোত 
হবে'। উদাহরণ আপনি যদি ঠিকাদারির কান্ড করেন তা হলে 
সময়ে অসময়ে পার্টি ফান্ডে ঠাদা দেওয়া ছাড়াও পার্টির 
প্রতিনিধি পাড়ার দাদার মনোনীত ব্যক্তির কাছ থেকে ইট-গিট্রি- 
সিমেন্ট ইত্যাদি আপনাকে কিনতেই হবে, না-হলে বিপদ ! 

বর্তমান প্রাবন্ধিক ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে 
অদ্যাবধি পশ্চিমবঙ্গের সব ক'টি জেলায় বেশ কিছু গ্রামে 
যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমার কথা 
হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং বেশ 
কিছু শিক্ষিত যুবক-খুবতীর। নিরক্ষর গ্রামবাসীর সঙ্গে মুখোমুখি 
কথা বলার সুযোগ পেয়েছি সামান্যই, যদিও তাদের কথা 
জানার চেষ্টা করেছি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সাংবাদিকসহ সব 
সাক্ষাৎদাতার কাছ থেকেই। আমার ধারণা (পাঠক নিজে যাচাই 
ফরে নেবেন), মধাবিত ও নিশ্বিত, শিক্ষিত বা নিরক্ষর, উভয় 
শ্রেণীর যুব সম্প্রদার অস্ত একটা ব্যাপারে তাদের শ্রেণীরিত্র 
বিসর্জন দিয়েছে। তাদের বঞ্চ নাবোধ সমান। তারা সমানভাবে 
বিশ্বাস করে থে সমাজের যারা মাথা তারা তাদের সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছেন । সমাঞ্জশাসকরা এখন প্রত্যেকেই 
কোনও-না-কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত। এদের 
বিশ্বাস, নেতারা সব ঠগ-জোচ্চার অর্থগৃণ মদ্যপ কামুক এবং 
দারুণ নিষ্টুর। 

তবে প্রচলিত অর্থে এরা এখনও বিদ্রোহ করেনি, কারণ 
অনেকের বিশ্বাস, মুখবুজ্ধে সহ্য করলে এবং পার্টির জন্য কিছু 
খাটান দিলে আখেরে লাভ হতেও পারে। নানান করণ প্রকল্প 
আছে, মুড়িভাজায়ও 'মাইকোক্রেডিট পাওয়া যাঞ্প __ সেই 
টাকার কিছুটা পার্টির দাদাকে খাওদ্যনোর পরে বাকি অংশ দিয়ে 
জীবিকা অর্জন শুরু করা যায়। উদাহরণত, রেল স্টেশন সংলগ্ন 
বে-মাঠটা আছে তার একটা অংশ বেআইনিভাবে কেটে নিয়ে. 


কাছ থেকে যে-পল্লসাটা রোগ্রার হবে তার ভাগ পার্টিকে দিয়ে 
হাতে কিছু থাকবে। পার্টি খুশি থাকলে মাঠের প্রকৃত মালিক 
কিছু বলতে সাহস করবে না। পঞ্চায়েতের সদ্য-বড়লোক-হওয়া 
দাদার ফাইফরমাস খেটে দিলে, তার কথা গুনে অনাদাগের 
দিতে পারলে, বলা যায় না, অদূর ভবিধাতে পুকুর-কাটা- 
বোজানোর এবং রাস্তা তৈরির লোভনীয় ঠিকাও মিলে যেতে 
পারে। যারা কিছু পাশটাশও করেছে তারা পার্টি দাদাকে সন্তুষ্ট 
রাখলে মেয়াদভিন্তিক 'শিক্ষাকোন্ডে' পড়ানোর চাকরি পেতে 
পারে; আর শহরাঞ্চল হলে তো কথাই নাই, বেআইনি 
অটোরিক্স চালানোর অলিখিত 'লাইসেন্দ'ও ছুটে যোতে পারে 
__ পুলিশকে সামলাবে পার্টি। 

তাই প্রবন্ধের শুরুতে বলেছি, দমাতে তরুণ প্রদশোর 
ভবিধাৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময় এখনও আসেনি) 'দেখছেন 
না, অন্যান্য রাজ এমনকী দুনিয়া জুড়ে কী চলছে। পশ্চিমবঙ্গ 
তো বিচ্ছিন্ন কোনও স্বীপ নয়'-_ এই কথা শাসকদলের অনেক 
নেতাই বলে থাকেন। বলতে পারেন, কারণ, সাধারণ বিস্বাস 
এখনও আছে, যা-ঘটছে তার সবটাই ভবিতব্য বলে মেনে নিলে 
নিজের কপালটা হয়ত পুড়বে না। তবু আশা, 'উৎস মানুষ'- 
এর বিশিষ্ট পাঠকবর্গ মানবেন, যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
বিশ্বাসঘাতকতা এভাবে চলতে দিলে আমাদের সামূহিক ধ্বসে 
অনিবার্ধ। আগে বলেছি, এরা 'প্রচলিত অর্থে বিদ্রোহ করেনি। 
কিন্তু নিজেদের ধ্বংস করা যদি বিদ্রোহ হয় তা হ'লে এরা দারুণ 
বিপ্রোহী। প্রবল উদ্কানিতে এদের অনেকে নেশা ভাং করে 
হতাশা ভুলতে চাইছে, এবং ক্রমাগত অকাল ও পরিমিত 
যৌনতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যেন, এই সমাজে দীর্ঘফীবন 
অসম্ভব, অকাম্যও বটে। অতএব নেশায় আচ্ছন্্ হয়ে দৈনন্দিন 
জীবনযস্ত্রণা থেকে পালাও এবং খা-কিছু ভোগ আছে তার 
সবটুকু এখনই ভোগ করে নাও। যে সব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে 
তা'তে আশঙ্কা হয়, এরা ক্রমাগত বেশি সংখ্যায় নহামারক 
ব্যাধিতে মারা পড়বে 

সেটা অপেক্ষাকৃত দূর ভবিবাং। আর নিকট ভবিষ্যৎ? 
গত শতাকীর *০-এর দশক থেকে ওরা খুন হয়ে আসছে। খুন 
হওয়া যুবক যুবতীর সংখ্যাটা এখন কেমন হতে পারে তা 
পাঠকের আন্দাজের ওপর ছোড়ে দিচ্ছি। বোধ করি, সকলে 
একমত হবেন, সংখ্যাটা আগামী নির্বাচনের অব্যবহিত পূর্বে 
এবং বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত অনেকটাই বেড়ে যাবে। অথচ 
এরা, এই খুন-হওয়া তরুণ-তরুণীরা, সুস্থ জীবন যাপনের 
সুযোগ পেলে, কেবল ওদের নিজেদের নয়, জোষ্ঠদের ভবিষ্যৎ 
নিরাপদ করত। চি 
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ল্যবোধের রাজ্তনীতি_ এই কথাটা এখন যুব চালু! 

মূলাবোধ কথাটার এক্কোয্রে মানে কি? বোধের মূল্য? 

নাকি মুল্যের বোধ? ইংরাক্িতে আমরা প্রায়শই 
আক্ষেপ করে বলে থাকি, ভ্যালুসপ্ডলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! 
কার ভ্যালু ? বস্তু বা মালের, না মানুষের? নাকি মানুষ মানুষের 
সম্পর্কের? মালের মূল্য হাস পাওয়া এক জিলিস, মানুষের 
মুলা হ্রাস পাওয়া অনা জিনিস। এবং এ দুটোর মধ্যে 
সমানুপাতিক কোনও পাটিগণিত থাকার কথা নয়। কিন্তু 
মানুবের মৃল্যত্রাস এবং মানুষ মানুষের অন্তর্গত সম্পর্কের মূল্য 
স্রাস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটি বিধয়। কিন্তু মূলা নির্ধারণ 
ঝরে কে এবং কিতাবে? যদিও দাম এবং মূলোর মধ্যে কিছু 
ফারাক আছে যা কখনও কখনও প্রকট। এক এক সময় তুলোর 
গাম এমন ধরা হয় যার ফলে তুলো চাষীরা আত্মহত্যা করে 
বেঁচে ঘান। কেননা দাম সেখানে মূলোর তুলনায় অনেক কম 
ধার্য হয়। আবার মঞ্ডুতদারেরা যখন পেঁয়াজের দাম কিলোতে 
৫০ টাকা করে দেয় তখন তার কোনও সমতাই থাকে না 
মূল্যের নিরীখে। তথাপি যে-কোনও পাণ্যেরই একটি মূল্য 
নির্ধারিত হয় যা সময় অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। কেননা পণ্যের 
মুল্যের সঙ্গে সরাসরি ভড়িত থাকে কাচা মালের মুল্য এবং 
শ্রমের মৃশ্/। শ্রম যেহেতু একমাত্র মানুষই বিক্রি করে, তাই এই 
মুলা অর্ডন বা বর্জনের ভিতর দিয়ে এক ধরনের বোধও নির্মিত 
হয়, ক্রিয়াশীল হয়। মূল্য যেহেতু পাল্টায় অনিবার্য নিয়মে, 
বোধও পাল্টায়। 

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের কোনও এক সকালে 
বিশ্ববিদ্ালয়ের উচ্চতম ডিগ্রিধারী এক যুবককে তার পিতা 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই যে রিসার্চ টিসার্চ ছেড়ে মাঝরাত 
পর্যন্ত কিসব করে বেড়াস, কী হবি শেষ পর্যন্ত, মন্ত্রী? ঘুমের 
ঘোরে ছেলেটি তার বাবাকে বগেছিল, আমরা মন্ত্রী হওয়ার 
জনা লড়িনা, ডানহাতের তর্জনী তুলে সে পিস্তল চালাবার 
ভঙ্গি করে বলেছিল __ সব পাস্টে দেব! ৩৫টি বছর পর 
কোনও অসম্ভব উপায়ে সেই পিতা জীবন ফিরে পেয়ে তার 
পুত্রকে যদি দেখতেন কী করুণ অবস্থা হত ভার। সম্ভাব্য সেই 
বিপ্লবী আজ সমাজটাকে লা বদলে নিজেকে কতটা বদলেছেন 





দেবাশিস রায় 


তা দেখে প্রয়াত পিতা চিনতেই পারতেন না তার ভুবন। 
অপরিচয়ের অন্ধকার ঘিরে থাকত তার চারপাশে । অথচ এই 
সময়ের বিচারে কত আলোর ঝলকানি চারদিকে। আলোয় 
ঢেকে যায় সব মুখ। অন্ধকারে বোঝা যায় না মুখোশের বঙ। 
এই বিনির্মাণ কেন, কীভাবে? 

গত ৪০ বছরে উৎপাদনের উপকরণের যেমন ব্যাপক 
পরিবর্তন ঘটে গেছে, তেমনি তুমূল পাল্টে গেছে সমস্ত 
সম্পর্ক। রাজনৈতিক থেকে সামাজিক সব সম্পর্ক। ১৯৬৮ 
করতে গিয়ে আমরা রাশ ঞোগে রিলে প্রথায় ফুটপাথে অবস্থান 
করে পাহারা দিয়েছিলাম। সেই পাহারার প্রসঙ্গ আন হাস্যকর) 
তখন হলঘর ভর্তি বিশাল যন্ত্রদানবের মতন এক একটি 
কম্পিউটার। এ দৈত্য যে কা করত, আজ একটা ছোট 
টেবিলে বসালো কম্পিউটার তার অস্তত দশগুণ কাজ করে। 
এটা যেমন একটা দিক, তেমনি অনাদিকে ফম্পিউটারের 
বিরুদ্ধে নয়, নীরব আন্দোলন চলছে কম্পিউটারের সপক্ষে। 
খারা একদিন কম্পিউটার বসানোর বিরুদ্ধে 'অটোমেশন রুখছি 
রুধব' রণধ্যনি তুলে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করেছিল, তারা 
আজ নিজেদের দলীয় দপ্তর থেকে শুরু করে সর্বত্র সর্বস্তরে 
কম্পিউটার বসাবার শ্রপ্লাস উন্মুক্ত করেছে। কেন? এই 
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মেটামরফোসিস এই রকম একটা ইস্যু সহ প্রায় সব ইস্যুতেই 
ফেন? 

এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত হওয়ার আগে একটা গজ বলি, 
শুমুন। দুটি ছেলেমেয়ে প্রেমে পড়ে বিয়ে করবে ঠিক করল। 
ছেলেটি তার বাবার কাছে প্রস্তাবটি রাঙন্গ। বাবা বঙ্গলেন-_ 
সেকি, ওর বাবা তো বামপন্থী! আমরা দক্ষিণপত্থী। বামপন্থী 
পরিবারের সঙ্গে দক্ষিণপন্থী পরিবারের কোনও বৈবাহিক 
সম্পর্ক হতে পারে না। হলে ছি ছি পড়ে যাবে চারদিকে। ছেলে 
বলল-_ ঠিক আছে, তবে আমি ধর্মান্তরিত হয়ে বামপন্থী হয়ে 
যাব। বাবা বললেন, তা হয় নাকি! পিতৃপুরুষের ধর্ম অমন হুট 
করে ছাড়া ঘায়? বরঞ্চ মেয়েটিকে বল ধর্মান্তরিত হয়ে 
দক্ষিণপন্থী ধর্ম গ্রহণ করতে! 

মেয়েটি তার বাবার কাছে একই ভাবে বিয়ের প্রস্তাব 
যাখল।। একইভাবে বাবা বললেন, আমরা বামপন্থী, 
দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারেনা। মেয়েটি 
ধর্মচ্যুত হয়ে দক্ষিণপন্থী হতে চাইলে ওর বাবা একই দোহাই 
পাড়লেন। মেয়েটি তখন তার বাবাকে বলল খে, ওকে ছাড়া 
আমি কাউকে বিয়ে করব না। আর ওকে বিয়ে করতে না 
পারলে আত্মহত্যা করব। ছেলেটিও তার বাবাকে এমন কথা 
জানিয়ে দিল। 

দক্ষিণপন্থী এবং বামপস্থী বাবারা এবার মহা ফাপরে 
পডলেন। তারা মিলিত হয়ে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা 
করলেন। বললেন, বামপস্থীর সঙ্গে দক্ষিণপন্থীর বিয়ে হলে 
ভোট ঝাছে বড় ধাক্কা লাগবে। কিন্তু আত্মহত্যার প্রস্তাবনা 
ওঁদের একটা সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করগ। ঠিক হল, এই বিয়ে 
হবে, কিন্তু বিয়ের পরই ওদের বিদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

ছেলেটি মেয়েটি প্রপ্তাব শুনে প্রাথমিকভাবে খুশি হলেও 
দেশত্যাগের ব্যাপারটা মানতে পারল না। ২০ ফেব্রুয়ারি বিয়ের 
দিন ধার্য হলে ওয়া রাষ্ট্রসঙ্বের মহাসচিবের কাছে বিষয়টা নিয়ে 
আবেদন জানিয়ে তাকে বিয়েতে নিমন্ত্রণ করলে। মহাসচিব 
জবাব দিয়ে লিখলেন, এই বিয়েতে যাওয়ার তাঁর খুব ইচ্ছা 
ছিল। কিন্তু এ দিন তার চীন সফর তাই তিনি আসবেন না। 
কিন্তু ওব প্রতিনিধি বিয়েতে উপস্থিত থেকে মহাসচিবের এক 
নির্দেশনামা নিয়ে যাবেন যা নবদম্পতির পক্ষে সুখের হবে। 

২০ ফেব্রুয়ারি মহা ধুমধামে বিয়ের আয়োজন চলছে। 
কনে বাড়িতে বরপক্ষ হাযির হঠাৎ সকলে দেখল, দুজন 
রাইফেলধারী পরিবৃত হয়ে এক সাহেবের আবির্ভাব। সাহেব 
নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি নবদম্পতিকে আশীর্বাদ 
জানিয়ে মহাসচিবের এক নির্দেশ পড়ে শোনাচ্ছি। এখন থেকে 
রাষ্ট্রসকেবর নির্দেশানুযারী ব্যমপন্থা দক্ষিণপস্থা বলে কোনও 


ভেদাভেদ থাকবে না। থাকবে না বামপস্থা এবং দক্ষিণপস্থার 
অস্তিত্থ। এখন সকলকে একটা নীতিই মেনে চলতে হবে, তার 
নান বাভারশীতি। এখন আর কেউ দক্ষিণপত্থী বামপহথী নয়। 
সকালেই বা্রারগন্থী। 

রনানাথ রায়ের লেখা গল্পটি আমার মতন করে 
আপনাদের শোনালাম। গত চল্লিশ বছরে মৃল্াবোধই বলুন বা 
সমস্ত রা্চনৈতিক দালের কর্মকাণ্ডই বলুন পরিবর্তনের থিন 
মিউজিকের সূর নির্মাণ করেছে বাজারনীতি: ভারতবর্ষ আজ 
একটা বিরাট বাজ্জার। সমস্ত মানুষ, মানুষ-মানুষির যাবতীয় 
সম্পর্ক, সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং অবশ্যই রাষ্্রসহ সমস্ত রাডনৈতিক 
দল এই বৃহৎ বাভারের এক একটি পণ্য। সমগ্ত কর্মকাণ্ডের 
পেছনে আজ কান্দ করে লাভালাভের উদ্যা এক প্রশ্ন। যেখানে 
লাভ নেই, সেখানে কেন? 

শীতের সকালের সেই যুবকটির প্রসঙ্গে ফিরে 'আসি। যার 
কাছে মন্ত্ৰীত্ব নয়, সমান্ড পরিবর্তনের জন্য আত্মত্যাগের প্রশ্নটাই 
ছিল মুখা। কি এক বিচিত প্রক্রিয়ায় সে এখন এমন একটি স্তারে 
উপনীত যে ইনকাম ট্যাক্সের উকিলের শল্গাপরামর্শ এবং 
হৃদরোগ বিশেধজ্রর পরামর্শ ছাড়া সে এক পা চলতেও 
অপারগ) হ্যা, এটা সত্য যে, ভাল থাকার জন্যই তো যাবতীয় 
সংগ্রাম । একজন বামপন্থী ছাত্র যখন কলেজ অধ্যাপক পরিণত 
হল-_ সেই যাটের দশকের শেষে, তার ঘিঞ্জি একতলার ঘারে 
আগে যেমন আড্ডা চলত, তেমন আড্ডা মারতে গেলে 
অধ্যাপকের স্ত্রী বলেন, আপনাদের বন্ধু এখন সংগ্রাম করছেন। 
অর্থাৎ বাড়িতে কোচিং চালাচ্ছেন। সেই সময় এই প্রক্রিয়ার 
সংগ্রাম" নামকরণ কানে ভয়ানক বাফত, কিন্তু তখনও আনরা 
মূর্খ! ভাবতাম, খে-প্রক্রিয়ায় সমাজট! বদলে দিয়ে সকলের 
ভাল থাকার মতন অবস্থায় উপনীত করা যায় তাকেই বলে 
সংগ্রাম। ভাবতাম, খে-প্রক্রিয়ায় নিদ্ের এবং নিশ্রের 
পরিবারের ভাল থাকার গ্যারান্টি অর্জন করা যায় তার সঙ্গে 
সংগ্রামের কোনও সম্পর্ক নেই; কেউ যদি শুধু এটা নিয়েই 
পড়ে থাকে, যেমন সেই অধ্যাপক বন্ধুটি থাকতেন, তবে তাকে 
বলে সংগ্রামবিমূখ আব্কেন্দ্িকতা। এই সব তখন ভাবতাম। 
তখন যে লেখাপড়া জালা যুবক গুধু নিজের ও নিজের 
পরিবারের কথা ভাবত তাকে আমরা কেরিয়ারিস্ট বলতাম? 
কেরিয়ারিসম তখন কোনও প্রাঘনীয় ব্যাপার ছিল না, নিন্দনীয়ই 
ছিল। 

আমরা এখন আর তেমন তখনকার মতন মূর্খ নই । এখন 
আমরা জানি বে কেরিয়ারিসম অত্যান্ত শ্লাঘার বিষয় । এবং যে 
কথাটায় একসময় আমাদের তীব্র আপত্তি ছিল, পলিটিকস্‌ ইস 
দ্য লাস্ট রেসর্ট ফর স্কাউন্ডেলস্‌, সেই কথাটাই মনে প্রাণে মেনে 
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নিচ্ছি। বাটের দশকে যাঁরা বাজনীতি করতেন তাদের প্রতি 
একধরনের বিনহ শ্রদ্ধা শুধু আযাদেরই ছিল না, যে কোনও 
সচেতন সাধারণ মানুষেরই ছিল। তিনি যে রাজনীতিরই ধারক 
হোন না কেন। আর আজ কংগ্রেস কিংবা বিজেপি __ তৃণমূল 
কিংবা সিপিএম - সব পার্টির নিজস্ব ক্যাডারদের সম্পর্কেই 
কোনও শ্রদ্ধা নেই নিজেদের ধান্দাবান্ঠী এমন একটা পুরে এবং 
এত তীব্রতায় সংক্রামিত যে, নিজের পার্টি ক্যাডারদেরই 


নিকেরা বিশ্বাস করে না। অথচ সেই ৩০/৪০ বছর আগে 
বিশ্বাসই ছিল সমস্ত পার্টির অভান্তরীণ শক্তির প্রধান উৎস। 
নীতি থেকে পারস্পরিক বিস্বাস। 


কিন্তু কেন এই বিশ্বাস লুঠ হয়ে গেল? কেন লোপাট হয়ে 
গেল সেই অক্ষরেখা ঘা প্রাথমিকভাবে যে-কোনও রাজনৈতিক 
কর্মীকে সং থাকার প্রেরণা জোগাত 2 কে দায়ী এই বিনির্মাণের 
জনা? নিশ্চয়ই সেই সত্তান বা নানান পার্টির আজকের 
ক্যাডাররা ব্যক্তিগতভাবে এইজন্য দায়ী বলে চিহ্নিত হয়, তবে 
এটি এক সামগ্রিক অবক্ষয়েরই বিষফলের প্রতিক্রিয়া) 

অবক্ষয় ঘটেছে, না ঘটালো হয়েছে? সম্পূর্ণ অজ্রাতে 
সম্পূর্ণ অন্ধকারে থেকে আমরা শিকার হয়েছি। অনেকে বলেন, 
রান্ধনৈতিক নেতারা পথ দেখাতে পারছেন না, তারা অসৎ, 
গুছিয়ে নেওয়ার জন)। ব্যাপারটা এমন, যেন নেতারাই নিয়ন্তা, 
তাদের ইচ্ছায়ই সব কর্ম। না, ব্যাপারটা অত সোডা নয়। 
আদলে নেতারাও হয়ে গেছেন শিকার। বনে গেছেন পণ্য এই 
বৃহৎ বাঞ্জারের। বান্ারের নিরীখে যদি কিছু দেখেন __ যে 
কোনও প্রবাকে, তবে লাভ লোকসানের প্রশ্নটা কোথাও 
কোনওতাবেই আর গৌণ থাকে না। বাজারে ব্যবসাটাই মূখ্য, 
আর সব গৌণ। বিক্রিবাটা বাড়াবার জনা টাকচিকাই সব, এই 
ধারণাটা মজ্জায় মজায় গেঁথে দিতে পেরেছে আগ্রাসনের 
হোতারা। আর বহিরাবরণই যদি ধ্যানজ্ঞান হয় তবে অন্তরের 
চেতনা ভাণ্ডার এবং শক্তি শুন্য হতে বাধ্য। বাজারে ঘুরছি 
আমরা বিক্রি হওয়ার জন্য। সর্বদা খুঁজি কোন প্যাকেজে 
নিজেকে ঢাকলে ভাল দাম পাওয়া যাবে, মার্কেটে ভায়াবিলিটি 
বাড়বে। এই ভায়াবিলিটির সন্ধান লুঠ করে নিচ্ছে আমাদের 
যাবতীয় ভাইটালিটি। সংসদীয় রাজনীতির নেতা কর্মী বর্ী 
সবাই আনম নিছকই এক নিবীর্ভ পণা। রাজনীতি করনেওয়ালা 
"সংগ্রামীরা” যদি এখনও আত্মবিক্রুয়ের প্রক্রিয়াটা একটু 
বুঝতো, যদি ব্যক্তি হিসেবে এক দু'জ্রন মানুষও একটু ঘুরে 
দাড়িয়ে মূলাবোধকে হাতিয়ার করে নিত বাজারের ভিড় ঠেলে, 
তাহলে এখনো হয়তো পণ্য হয়ে না-বাওয়ার রাস্তাটা খুঁজে 
পেত। এখনো সময় ছিল। 0 


সংকরের মালা 
সুরত গোমেশ 


লের রংটা শুধু একবার দেখ মালবিকা, কী অপূর্ব। 
শড়িয়াহাট থেকে কিনলাম। ফুর্টেই বিক্রি হচ্ছিল।' 
কথাগুলো বলতে বলতে শ্যামাপদ নিজেই 
শুকনো ফুলগুলো ফেলে দিয়ে কেনা ফুলগুলো 
রেখে দিল। যালবিকা পাশের ঘর থেকে একটু তাড়াতাড়ি এসে 
দেখে বিস্ময়ে বলে উঠল, সত্যি অপূর্ব॥ 
পাখাটা চালিয়ে দিয়ে সোফায় বসে জামার বোতাম 
খুলতে খুলতে বলল, রোভই ফেরার পথে ফুলগুলো দেখি। 
এত সুন্দর কিন্তু নকল বলে কি একটা সন্কোচ কাজ করছিলে) 
নতুন সবকিছুতে কি যেন একটা অসপ্তোব, প্রতিবাদ কাজ করে। 
এ যেন একটা বাতিক। কিসের প্রতিবাদ? কার বিরুদ্ধে? 
ভাবলে ঠিক ঠিক উত্তর খুঁজে পাই না। মালবিকা বলল... তো 
সিদ্ধান্তটা পাণ্টালো কী করে? 
সেইটাই তো বলছি। ভাবলাম প্রকৃতি না করুক, সৃষ্টি তো 
কোনো মানুষেরই! সুতরাং আপত্তি কীসের! কিছুক্ষণ চুপ করে 
থেকে আবার বলে শ্যামাপদ-_ 
যখন তোমার সামনে ফুল ফোটেনা, পাখি ওড়েনা, এক 
টুকরো খোলা মীল আকাশ নেই, তখন 
কথাটা শেষ হয়নি। হঠাৎই খোলা দরজার মুখে কে বলে 
উঠল, 'কী এত কাব্য খোলা আকাশ নেই।' দুজনেই চেয়ে 
দেখল -_ অনস্ত। 
বোস্‌, বোস্‌ কী খবর? 
খবর আর আমার কি, খবর তো তোমারই। তা এখনই 
ফেরা হল? 
মালবিকা বলল-_ হ্যা, এখনই, আর সঙ্গে এই কাব্য, 
বলে ফুলদানিতে কৃত্রিম ফুলটা দেখাল। 
বিশ্রিত হয়ে অনন্ত বলে উঠল, আরে গুরু করেছো কি! 
তুমি নকল ফুল কিনেছো, তাই এত কাব্য? 
হালকা হেসে বলল শ্যামাপদ__ কী করা যাবে৷ তাই 
বলছিলাম যখন তোমার সামনে নেই আকাশ, পাখি, ফুল তখন 
বাঁচবে কী নিয়ে? সম্মতি জানিয়ে অনস্ত বঙ্গল-_ রাইট, বাঁচবে 
কী নিয়ে, আমি তো তা-ই বলে আসছি এতদিন। তুই তো হুসই 
করিস নি। 
খালি গায়ে সামান্য পাউডার ছিটিয়ে এসে বসল 
শ্যামাপদ! ফ্যানের হাওয়াটায় যেন ক্লান্তিটা বেশ মালুম হল। 
তারপর বল খবর কী? 
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অনন্ত বলল-_ বলছিলাম তোদের গ্রামের জমিটা কি 
বিক্রি হয়ে গেছে? 

ইয়েস, হয়ে গেছে। আমার কপালে দেড জুটেছে। 
অবশ্য প্রতোকেরই তাই জুটেছে। কিন্তু খারাপ ল্যগছে কি 
জানিস অনস্ত, অতবড় পুকুর, কত খেলা করেছি, সাঁতার 
কেটেছি, মাছ ধরেছি, সব শেষ । আসলে মা মারা যাবার পর 
কেউ আর দায়িত্ব নিতে চাইল না। অবশ্য আমিও পারিনি। কী 
করে পারব, চাকরি টযইশন, নইলে বাঁচব কী করে! সে যাক। 
টাকাটা কী ভাবে রাখব বল। 

অনস্ত বঙ্গল--_ অসুবিধে নেই, ব্যান্ধেই রাখ। তবে একটা 
ব্যান্ধে রাখিস না। ভাগ ভাগ করে তিন চারটে ব্যাঞ্চে রাখবি। 
রি শ্যামাপদ জিজ্ঞাসা করল, কেন একটা ব্যান্ধে রাখলে ক্ষতি 

? 

ক্ষতি মানে ইনকাম ট্যাক্স-ফ্যক্স, এর ঝামেলা হতে পারে 
এই আর কি? এখন বল পুরোটাই ফিক্সড করবি, না কিছু 
সেভিংসএ রাখবি? বলল অনস্ত। 

_-মা ভাবছি এক রাখব, বাকিটা সেভিংস-এ। কারণ 
কিছুটা অন্য কাজে লাগাবার ইচ্ছে আছে। মানে বাড়িতে কিছু 
খরচ আছে। 


কত রাত ঠিক নেই। মালবিকার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। 
দেখল শ্যামাপদ পাশে নেই। বাতের বাতিটা স্নান আলো 
ছড়াচ্ছিল সমস্ত ঘরটায়। খাট থেকে একটু দূরে শ্যামাপদকে 
দেখা গেল। মশারি সরিয়ে ধীরে ধীরে উঠে এল মালবিকা, 
আসতে আসতে বলল, কি গো, ঘুমাওনি? এখানে কী করছ? 

হীরে ধীরেই বল শ্যামাপদ-_ দেখছি খুলটাকে, সত্যি 
সুন্দর, না? সে কথার উত্তর না দিয়ে মাঙ্গবিকা বলল. কত রাত 
আন? 

= কী হবে জেনে. একটা সময় তো সকাল হবেই! 

-_ ঘুমোবে না, বিশ্রাম তো চাই, আবার সকালে বের 
হতে হবে তো -_ শামাপদর কাধে হালকা হাত রেখে বলল 
মালবিকা। 

শ্যামাপদ ধীর পায়ে জানলার কাছে সরে এল। ঘুমন্ত 
শহরের উরধ্বাকাশে তখন নক্ষত্রেরা একদৃষ্টে চেয়ে আছে! 
তাদের নিচে ল্যাম্পপোস্টের আলোর! প্রহরীর মত জেগে! 
জানলা দিয়ে অনেক দূরে চোখ মেলে চেয়ে রইল। 

খুব কাছে গিয়ে মালবিকা জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে 
তোমার? 

-_ পিতৃপুরুষের ভিটে চলে গেল। চার বিঘে জমি, কত 
গাছ, পুকুর, ফুল, ফল, মাছ, শাক, সব-_একটা বিশাল অতীত 
নীরবে প্রস্থান করল। 


সকাল বেলাটা বন্ড তাড়া। পাপাই, কম্পি, শ্যামাপদ 
সবাইকেই সকালে বের হতে হবে, সকলেরই তাড়া। 

সকাল বেলা সব সামলানোর দায় মালবিকার। টেবিলে 
শ্যামাপদর সামনে বসে খাবার বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল-_ 
শোন না, বলছিলাম কি, আমাদের বাথরুমটায় মার্বেঙ্গ বসালে 
কেমন হয়? কত রকম লোকজন আসে। শুধু তাই না, ছিমছাম 
রাখতে অনেক সুবিধে। 

খেতে খেতেই মাথা নাড়ছিল শ্যামাপদ। শুধু একবার 
বলল-_ হু। 

= কি হুঁ? আনার কথা শুনলে? 

মালবিকা জানে শ্যামাপদ মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে তু বলে 
কিন্তু শোনে না। অন্য কি সব ভাবে। তাই সন্দেহ কাটাতে 
আবার জিজ্ঞাসা করল __ কী বললাম বলত? 

একটু হাসঙ্গ পরে বলল __ মার্বেল বসানোর কথা। 

আবার জিদ্ঞাসা করল মালবিকা __ কোথায় বসাব 
বলছি বলত? 

আবার হাসল শ্যামাপদ __ বাথরুমে। 

দুজনে একসঙ্গে হাসল। 

আসঙ্গে শ্যামাপদ সত্যিই অন্য কিছু ভাবছিল, সেটা আর 
মালবিকাকে বলল না। সেটা হঙ্গ শ্যামাপদর ইচ্ছে দোতলায় 
সিড়িট্যয় মার্বেল বসানো। সিঁড়ির ধাপগুলো কেমন ধপধপ 
করবে, কম্পির ছোট্র পা তার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবে! 
মালবিকার দিকে তাকিয়ে বলল তোমার কথা শুনে 
ভাবছিলাম ঠিকই মার্বেল বসানো যেতেই পাবে। হাজার 
পঞ্চাশেক টাকাতো হাতে রাখছি ঘরটাকে সাজাবার ডন্যই। 
আইডিয়াটা ভালই দিয়েছো। তবে কি ডান নালবিকা টাকা 
পয়সার এখন বড়ই দরকার। খা দিনকাল পড়ছে, ছেলে 
মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো' আঙ্কা্ 
ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো আর সপ্তায় হচ্ছে না। 
প্রাইভেটাইজেশান চলছে। গাব লাখ টাকার ধান । কলিগরা 
তে প্রায়ই বলছে মিস্টার দাশ ইনকামের অনা পথ দেখুন। 
মাঙ্গবিকা বলঙগ__ তোমার সময় হয়ে যাচ্ছে যে। তড়াক করে 
লাফিয়ে উঠল। 

ঠিক সাতটায় বিনয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে: 
বিনয়ের বাড়িতে যেতে যেতে মালবিকার কথা চিন্তা করছিল। 
মালবিকা থেকে মার্বেল, সেখান থেকে অর্থ উপায়, প্রাইভেট 
ট্যইশান, জমি বিক্রি, লাখ টাকা, অতীত ভিটে শ্যামাপাদ 
তলিয়ে গেঙগ। পুকুর পাড়ে কত বড় শিরিষ গাছটা থেকে 
কোনো এক দুপুরে ঠকঠক শব্দ আসছিল। শব্দ অনুসরণ করে 
করে গেছিল এগিয়ে দেখেছিল এক কাঠঠোকরা তার বিশাল 
ঠোঁট দিয়ে শিরিবের প্রকাণ্ড ডালে আঘাত করে চলেছে দুপুর 
বেলার সেই শব্দ। কত বড় ভিটে, কত গাছ, পাখি, ফুল, ফল। 





৮১ 


উৎস মানুষ -- মে-জুন ২০০১ 


মা বেঁচে থাকতে পাপাই কুম্পি গেলে আনান্দে মেতে যেত 
শরা। 

বিনয় সাদরে ডেকে নিয়ে বসাল। বলল -_ এখন পুরো 
দস্তর সংসারি কী বল। এ দিকে তো আর মাভাসই না। 

-আর বলিস কেন, সংসারের যা কৰি, শোন বেশিক্ষণ 
বসব না, মোটামুটি সাতটায় বেরোব)। ম্থগুরবাড়িতে তলব, 
যেতে হকে। তাই নাকি! উপযুক্ত ডামাই হয়েছিস, শাশুড়ি মাতা 
নিশ্চয় খুব খুশী-- বলঙগ বিনয়। 

কথাগুলো বাঙ্গাম্মক না নেহাতই ঠাট্টা বুঝতে পারল না 
শ্যামাপদ। প্রসঙ্গটাতে ঢুকতে চাইল না কারণ ভামাই আজকাল 
শাশুড়ির না গর্তধারিণীর এই বিতর্ক বিশাল, নারীবাদ, 
পুরুষতন্র অনেক কিছু ৷ তাই বেস্ট এড়িয়ে যাওয়া। ঘড়িটা লক্ষা 
করল। ছটা চল্লিশ। 

কলেজের কথাগুলো মনে পড়ে শ্যামাপদ? বলল বিনয়। 
সেই যে বদল, প্রতিক্রিয়াশীল, কত কী. না! সাংস্কৃতিক 
পরিবর্তন? তুই তো লেখাটেখা দিতিস, এখন আর লিখিস 
টিখিস? 

দায়সারা উত্তর দিতে চেষ্টা করল শ্যামাপদ--- না। ও সব 
এখন অতীত) সময়টাতো এক ভায়গায় কোনোদিন দাঁড়িয়ে 
ছিল না, কোনো মতবাদও না। সব কিছু বদলাচ্ছে, নিজেকে 
অনড় রাখা মানে পিছিয়ে যাওয়া । আসলে ওসব নিয়ে ভাবতে 
আর ভাল লাগে না। অনেক ভেবে দেখেছি, পারছিনা কিছুই। 
তাই পরিবর্তনটাকে বোঝবার চেষ্টা করছি, এযাডযাস্ট করার 
চেষ্টা করছি। (দেখছি টেনসান কাটছে। পিঠটা এলিয়ে দিল 
চেয়ারে। 

বিনয় বলগল-_- কাটছে বললেই কাটছে? সব কি ভুলে 
যেতে পারছিস? ভাবলাগুলো কি সব মিথো হয়ে গেল যা 
আগে ভাবছিলি? অবক্ষয় কি রোজ চোখে পড়ছে না? 

বাধা দিয়ে বলল শ্যামাপদ--- অবক্ষয় ? কিসের অবক্ষয়? 
এ অবক্ষয় চিরকালই ছিল। এই যে আনি প্রাইভেট পড়াই। 
অতীতে কি এ প্রথা ছিল না? অনেক জ্ঞানীগুণী, দার্শনিকও এ 
খবাজ্জ করেছে। 

"= প্রাইভেট পড়ানোতে আপত্তি নয় শ্যমাপদ। আপত্তি 
পড়ানোর পেছনে অর্থের মোহ যা তোর শিক্ষকতার নেশাকে 
ছাপিয়ে যায়। কথাটা বলেই নিজেকে সামলে নেয় বিনয় _ 
এই দেখ, কি সব আৱে বাড়ে বকতে শুরু করলাম। শোন 
বলছিলাম ঝি. একটা পত্রিকা বের করব ভাবছি। 

আবার পত্রিকা, স্ষেপেছিস? 

হথযারে ক্ষেপেছি। আমরা বিপদে পড়ছি। অনেক অনেক 
বিপদে সীমিত সামর্ো যদি ত্য প্রকাশ করতে প্যরতাম। যে 
সৃল্যবোধের ক্ষ দেখছিস তার ওপরেই লেখ না। তোর একটা 


গ্রামীণ অতীত আছে, তোর চোবে তো বেশি করে পড়বে। 

একটু হাসল শ্যামাপদ, বলল-_ পঁচিশ বছর হল গ্রাম 
ছেড়েছি। গ্রামের ভিটে বিকিয়ে দিয়েছি দেড় লাখ টাকায় এখন 
চিন্তা কোন কোন বাঞ্চে রাখব যাতে ইনকাম ট্যাক্স লা দিতে 
হয়। আরো একটু গভীর হায়ে বলল বিনয় বেল তো সেইটাই 
লেখ না, কোন পরিস্থিতিতে ট্যাক্স দিতে চাচ্ছিস না সেইটাই 
লেখ! বিনয় এবার চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে একবার জানালার 
কাছে গেল। তারপর বঙগল-_ এই যে এখানে এলাম, এটা 
বেকার। এখান থেকে আকাশ দেখ যায় না। যার সীমানা চোখে 
পড়ে না তাই আকাশ। ক্রমশই দেওয়াল মব আকাশ গ্রাস 
করছে সেটাকে লেখ লা। 

ঠিক ঠিক যানতে গিয়ে খটকা লাগে, তবু একট ভেবে 
বলল শ্যামাপদ, ঠিক আছে। বলছিস যখন ভেবে দেখব, আছ 
উঠি। 

মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি নিয়ে শ্বশুর বাড়ি পৌছল 
শ্যামাপদ। মালবিকা ঘথারীতি পৌছে গেছে। 

পাপাই বাবাকে দেখে ছুটে এল, বলল, বাবা দেখ 

শ্যামাপদ দেখল বাড়িতে যেমন ফুলের তোড়া কিনে 
নিয়ে গেছিল ঠিক তেমনই এক গোছা ফুল। 

পাপাই বলল তকে দেখ . 

শ্যামাপদ শুঁকল। সুন্দর একটা গঞ্ঠ। বলল, কী করে এল 
রে এত সুন্দর গন্ধ, এ তো এই ফুলের গন্ধ নয়। 

পাপাই বিস্ময়ে বলল কী কারে বুঝলে? 

শ্যামাপদ উত্তর খুঁজে পেল না। বগল, কী করে এত মিষ্টি 
গন্ধ এল এতে? 

পাপাই বলল-. তুমি এই ফুল বাজারে ছাড়া অনা 
কোথাও দেখেছ কি? 

শ্যামাপদ যানে করবার চেষ্টা করল, বললে, না। 

পাপাই বলল-_ যে ফুল তুমি দেখনি কোনো দিন, কী 
করে জানলে তার গন্ধ এটা নয়? 

শ্যামাপদ বলল-_ তুই কি তবে বলতে চাস এই গন্ধটা 
এই ফুলের নিজ? 

পাপাই বলল-_ হ্যা। 

সামনে শ্যালিকার শাশুড়ী বসে ছিলেন। যথেষ্ট আধুনিকা, 
ছোট তরে কাটা চুল, লিপস্টিক; গর্বের সঙ্গে বললেন 
আন্দেক্ালকার বাচ্চারা কত ইন্টালিঝেস্ট দেখেছ, ফেমল কাবু 
হয়ে গেলে তো। 

ছোট বাচ্চাটি ততক্ষণে তার ঠাকুমার পায়ের কাছে চলে 
গেছে। শাড়ি ধরে উঠতে চাইছে। হঠাৎই বৃদ্ধা বলে উঠলেন 
অনু শিগগির এস. দেখ তো তোমার ছেলেটা আবার অপকীতি 
করল না কি? 
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অনু ছুটে এল। বাচ্চাটি সতা পান্টে পায়খানা করে 
ফোলেছে। বৃদ্ধা ভাল করে শাড়ি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে খুঁটিয়ে 
খুঁটিয়ে দেখলেন শাড়ির কোনো অংশে কোনো কিছু লেগে 
আছে কিলা। 

শ্যামাপদর নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল। পাপাইও 
প্যান্টে ময়লা করে ফেলেছিল একদিন। মা পাপাইকে নিয়ে 
গিয়ে নিভে হাতে ধুয়ে দিয়েছিল। নিজের শাড়ি দিয়েই মুছে 
দিয়েছিল! ডাবছিল সে, তখনই শ্যালিকা অনুপমার শাশুতী 
শ্যামাপদকে বললেন, ওয়েল ফেয়ারের কাজে আমাকে অনেক 
রিমোট ভিলেন্রে যেতে হত। দেখেছি "আমাদের গ্রামের 
মায়েদের হাইঞ্চিন সেন্স একদম নেই। নিজেদের শাড়ি দিয়েই 
মোছায়। 

শ্যামাপদ বলল-_ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এর মধো 
একটা আত্তরিকতা আছে, সেটা কি অস্বীকার করতে পারবেন? 

=" মানতে পারলুম না, বললেন বৃক্ধা। এ কোনো 
আন্তরিকতা নয়, আত্রতা। 

শ্যামাপদ ভাবল পরিচ্ছ্লতাটা যদি স্বাস্থ্যসম্মত ভাবেই 
হয়, তবুও এই শাগুড়ীরা কি নিভের নাতিকে নিভে হাতে 
পরিষ্কার করবেনঃ আসালে পরিচ্ছন্নতার নামে দায়িত্ব এড়ানো, 
নাতি নাতনীকে নিষ্চের করে না দেখতে পারার মনোভাব। 
এখন হাইজিনের প্রশ্ন তুলে ভালোবাসা, আন্তরিকতা, দরদকে 
দূরে সরিয়ে দেওয়া। এইসব যখন ভাবছে হঠাৎ যালবিকার 
চিৎকার। গুনছো শিগগীর এস। শ্যামাপদ ছুটল। দেখল 
পাপাইয়ের ডান হাতের কবি থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। 
মালবিকা চেপে ধরেছে। এক্ষুনি হাসপাতাল যেতে হবে, বলল 
মালবিকা। শ্যামাপদ বান্ডেড এনে এঁটে বাঁধতে লাগল, 
বলল-_ মিস্টার সেনের নার্সিং হোমে নিয়ে যাব, ওনার ছেলে 
আমার কাছে পড়ে, খুব ভাল সার্জেন। কিন্তু কী করে হল? 
মালবিকা বলল, দেওয়ালে একটা পুরনো ছবি ছিল। ওটার 
পেছনে একটা টিকটিকি ঘুরছিল। পাপাই ঝুল ঝাডুটা দিয়ে 
টিকটিকিটাকে তাড়াঙ্ছিল, হঠাৎই ছবি থেকে কাটা খসে পড়ল 
একেবারে হাতের ওপর। 

এরপর নার্সিং হোছে। সিভিয়ার ইনজুরি। খরচ ভালই 
হবে জানালেন ডাক্তার সেন। 

হা, অনেকদিন ভুগতে হল পাপাইকে। নয় নয় করে তিন 
মাস। পাপাইয়ের স্কুল বন্ধ গেল। এখন বাঁ হাতেই এগুতে হবে। 

ফোনটা বেজে উঠল। 

ফোন আর ধরতে ভাল লাগেনা শ্যামাপদর। একই কথা 
পাপাই কেমন আছে। সকলের সহানুভূতি আছে তবু ওর হাতটা 
ঠেকানো গেল না। টাকা জলের মত খরচ হল। অপারেশান 


সফল হল লা। এখন পাপাইকে বা হাতে লেখায় উৎসাহিত 
করতে হচ্ছে। কত আশা পাপাইকে নিয়ে ডাক্তার নতুবা 
ইঞ্জিনিয়ার । একটা অসীম আশায় বন্ত্রপাত ঘটল। 

ফোনটা ধরতেই হল। অনন্তর ফোন-- আরেকবার চেষ্টা 
করতে হবে শ্যামাপদ। কিছু খরচ আছে কিন্তু সম্ভাবনাও প্রবল) 
খুবই নামকরা সার্জেনি। হতাশ হোস না। ফোনটা কেটে গেলে। 

পাপাইকে আবার স্কুলে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু 
হল। আজ থেকে পাপাই স্কুলে যাবে। মৃত বৃক্ষের কোনো শুদ্ধ 
শাখায় যেন সবুক্ত একটি পাতার আবির্ভাব। 

পাপাই-এর শরীরটা বেশ দুর্বল। ডানহাতের কক্তি থেকে 
আঙুলগডালো অসহায়ভাবে ঝুলছে। অনন্ত কী সম্ভাবনা দেখল 
কে ডানে । মাসবিকা প্রস্তুত হচ্ছে। পাপাই ধীরে ধীরে টেবিলের 
কাছে গেল। বাঁ হাতে সেই ফুলদালিটা তুলল ৷ লাক বাড়িয়ে গন্ধ 
গুকল। রংটা অবিকৃত আছে। মায়ের ড্রেসিং টেবিল থোকে 
মেপ্টটা এনে ছড়িয়ে দিল। কুম্পির মাথায় লাগানো প্রজাপতি 
ক্রিপটা ফুলের ওপর বসিয়ে দিল। 

মালবিকা বেরিয়ে গেল ওদের নিয়ে। 

এখন শ্যামাপদ একা। পাপাইয়ের ডাক্তারি পড়ার বাসনা 
কবে কোন গোপন কোণে উদয় হয়ত হয়েছিল শ্যামাপদর। 
এখন মনে হল কি জানি আবার হতভাগ্য শ্যামাপদাকে পুর়ের 
হাত হারানোর যন্ত্রণা সইতে হত হয়তো । কিন্তু যদি পাপাইয়ের 
হাত ভাল হয়ে যায়, যদি অনন্তর প্রচেষ্টা সার্থক হয় 
পরমূহূর্তে পাপাইয়ের কব্ছি থেকে ঝুলে থাকা অংশটা মনে 
পড়তেই চোখ বন্ধ করল সে। হয়তো সবটাই দুয়া খেলা। এই 
কি অবক্ষয়? ডাক্তার সেন বেশ বড় ডাক্তার। তবু অনেক 
অবহেলা হয়েছে। মনে পড়ল বিনয়ের কথা_-অবক্ষয়, 
মৃল্যবোধ। কিছুটা লেখার চেষ্টা করলে হয় না! কানের কাছে 
শিরিষের ডালে ডাকা কাঠঠোকরার ঠোটের শব্দটা যেন 
আর্তনাদ করে কানে বাজল। 

প্যাডটা টেনে নিয়ে লিখতে চাইল-_ মার্বেলের মেঝে 
থেকে কাঠঠোকরার আর্তনাদ উঠছে। হঠাৎ দরজ্ঞা ঠেলে ঢুকল 
অনস্ত। 

_ এখনি যেতে হবে তোকে. বলল অনস্ত। 

শ্যামাপদর যেন জক্ষেপ ছিল না, সে যেন পরদেশীর স্বরে 
বলল-_ অনন্ত, মার্বেল পাথর, কাঠঠোকরার শব্দ, প্লাস্টিকের 
ফুল, খসে পড়া হাত, অশ্বথ গাছ নিয়ে এক সঙ্গে কি মলা গাঁথা 
যায়? 

অনস্ত বলঙ-- এখন পাগলামি করার সময় নয় 
শ্যামাপদ। এ সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। 

শ্যামাপদর কোনো ওজর চলল না। একরকম টেনে 
নিয়েই বেরিয়ে গেল ওকে। 
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মাথায় হঠাৎই খেলে গিয়েছিল বাপারটা। 

অনেক দিন ধরেই ডকৃটর হুকৃকা হয়া ভাবছিলেন __ কী 
করে 'বনের খবর’ পত্রিকার পাঠকের সংখ্যা বাড়ালো যায়। 
পাঠকের সংখ্যা বাড়াতে হলে, পত্রিকায় বৈচিত্রা আনতেই হবে। 
পত্রিকায় এমন এমন বিষয় যোগ করতে হবে __ যা পাঠকদের 
কাজে লাগবে। নতুন করে ভাবতে শেখাবে। 

হঠাৎই মাথায় এল চিন্তাটা "দি আইডিয়া" বলেই লাফিয়ে 
উঠলেন শুকুকা। ডেকে পাঠালেন মিস কিচির-মিচিরকে। 

মিস্‌ কিচির-মিচির সদা ঢুকেছে 'বনের খবর" পত্রিকায়। 
একেবাবেই বাচ্চা মেয়ে । কত আর বয়স হবে। বড় ভোর মাস 
তিনেক। সাংবাদিকতায় পনেরো দিনের কোর্স কারেছে হুককা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে । 


ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল কিচির-মিচির। নতুন তো! এখনও 


বললেন, 'এসো'। 

'আমাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার? গলা শুকিয়ে 
আসছে কিচির-মিচিরের। 

'হা। একটু বোসো। বলছি।' খ্যাসখেসে গলায় বললেন 
শুককা। 

‘কী বলবে রে বাবা! কিছু কি ভূল-টুল করলাম কোথাও? 
চাকরিটা চলে যাবে না তো?' মনে মনে ডেকে পাঠানোর 
কারণটা বোঝার চেষ্টা করে কিচির-মিচির। নানা রকম উত্তর 
উকি দেয় মনের চিলে-ফোঠায়। 

কমপিউটারের পরদা থেকে চোখ সরিয়ে, হক্‌কা 
বললেন, 'দুঃখিত। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোমাকে। কী 
খাবে বলো। পোকা-মাকড কিছু আনাব?' 

"না স্যার। ধন্যবাদ। এই মাত্রই টিফিন করলাম ঘাস- 
পোকা আর ফড়িং দিয়ে।' কিচির-মিচিরের গলায় কৃত্রতার 
সুর। 

“শোনো, যে কারণে তোমাকে ডাকা-- তোমাকে একটা 
কাল্জ করতে হবে কিচির-মিচির।' হুকৃকা' এমনভাবে বললেন 
কথাগুলো, যেন চাদে যেতে হবে কিচির-মিচিরকে। 

'কী কাজ স্যার? কৌতূহলে চক চক করে কিচির- 
মিচিরের চোখ দুটো। উত্তেছনাও বাড়ে। 


উৎস মানুষ __ মে-জুন ২০০১ 


ছোঁ বনের খবর ন 
ট তু 
দে শুর হয 
রর বি ্ী গা 














প্রাণীদের সাক্ষাৎকার নিতে হবে। এঁদের মধ্যে অনেকেই 
আছেন-__ যাঁরা দুর্ভাগ্যবশত, মানুষদের হাতে ধরা পড়ে, বনের 
বাইরে আছেন। এতক্ষণে রহস্যের ঝাপিটা খুললেন ছক্‌কা। 

“মানে, যারা চিডিয়াখানায়, বা সার্কাস, বা কারও বাড়ির 
সাজানো বারান্দায় খাঁচায় আছেন-_ তাদের কথা বলছেন 
স্যার?" কিচির-মিচিরের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর। আনন্দে ফুঁড়ুঝ কবে 
একটু উডতে ইচ্ছে করছে) কিন্তু, এটা সম্পাদকের অফিস। 
এখানে চলতা দেখানোটা ঠিক হবে না। একেবারেই না। 

“ঠিক তাই। বুঝতে পারছি__ তোমাকে দিয়েই হবে। 
তুমিই পারবে কাজটা করতে।' ছক্কা নিশ্চিন্ত হলেন। 

'আমাকে ঠিক কী করতে হবে স্যার?" 

“তুমি সিংহ, বাঘ, হাতি থেকে শুরু করে, পাখি, মাছ, 
সাপ, ব্যাঙ, প্রজাপতি সবার কাছে যাও। তাদেরকে প্রশ্ন 
করো বনে তারা কেমন আছেন? বনে থাকার কী কী সুবিধে 
আছে? অসুবিধেই বা কী কী?' হুকৃকা যে সম্পাদক হিসেবে 
কতটাই দক্ষ-_ তা বুঝতে পারে কিচির-মিচির। 

"মানুষদের শহরেও কি যাব স্যার?' কিচির-মিচিরের 
উচ্ছাস । 

"অবশ্যই যাবে। যেখানে মানুষরা আমাদের যে-সব 
আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের জোর করে আটকে 
রেখেছেন__ তাদেরও সাক্ষাৎকার নেবে।' শুককার গলা একটু 
গন্ঠীর শোনায়। 

তাদেরকেও প্রশ্ন করব--- কেমন আছেন আপনারা? 
এখানে কী কী সুবিধে পাচ্ছেন? কী কী অসুবিধে আছে?' 
বুদ্ধিদীপ্ত সংযোদ্ধন কিচির-মিছিরের। 

“ঠিক তাই। আরও জানতে চাইবে, বনে ভাল ছিলেন, না 
এখানেই ভাল আছেন? মানুষরা যদি আপনাকে ছেড়ে দেয়, তা 
হলে কি আবার বনেই ফিরে যাবেন? না কি মানুষদের সঙ্গেই 
থেকে যাবেন?' যোগ করেন কুক । 

“মানুষরা ওঁদের প্রতি কেমন বাবহার করছেন তাও কি 
জানতে চাইবো স্যার?" এ প্রশ্নে যে সম্পাদক মশাই বেশ খুশিই 
হবেন-- তা জানত কিচির-মিচির। 

‘বাঃ। দারুণ বলেছ তো! হ্যা। জিয্রেস করবে বইকী। 
অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে।' 

“আগে তা হলে কোথায় যাব স্যার?' বিনীত প্রস্থ) 
ওপরওয়ালারা এমন প্রশ্নে খুশিই হন। 





৮৪ 


“আগে তুমি কোনও চিড়িয়াখানাতেই যাও, বুঝলে?" কথা 
বলতে বলতেই ফোন ধরেন ছকৃকা | আফ্রিকা থেকে এক হাতির 
ফোন। 

“কেন স্যার? বুঝেও না বোকার ভান করে কিচির- 
মিচির। ছক্কাও টের পান সেটা। 
পাঠক। বনের কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে__ তার অনেকটাই 
তারা জানেন। কিন্তু যানুধদের হাতে পড়ে কার ভাগ্যে কী যে 
ঘটছে-- তা বড় একটা কেউ আনেন না। কাজেই, আমাদের 
পত্রিকায় তাদের কথা ধারাবাহিকভাবে লেখা হলে, পাঠকরা 
যাকে লে একেবারে কাপিরে পড়বেন আমাদের পত্রিকার 
ওপর। হু ছ করে বিক্রি বেড়ে যাবে আমাদের কাগজের ৷' একটু 
অন্যমনস্ক দেখায় হুক্কাকে। 

“ঠিক বলেছেন স্যার।' ওপরওয়ালার কথার সঙ্গে তালে- 
তাল মেলায় কিচির-মিটির। 'কী? কাজটা কেমন?' ঘোরানো 


চেয়ারে দোল খান হক্‌কা। 
"ওঃ। দারুণ স্যার! দারুণ লাগছে আমার এ কাজটা হাতে 


"কেন স্যার?' কিচির-মিচির জানে এবার তার বুদ্ধি আর 
কাজের জয়-গাথা গাওয়া হবে। 

“কারণ, এক, তোমার ডানা আছে। উড়তে পারো। বন 
থেকে এক উড়ানেই শহরে পৌছে যেতে পারবে। 

দুই, বিপদে পড়লে, উড়ে পালাতে পারবে। 

তিন, বাইরে তোমার আতীয়দের বাসা আছে। সেখানেই 
থাকতে পারবে। 

আর চার, তুমি বুদ্ধিমতী।' 

"তবে আর দেরি কেন? কাজে লেগে যাও!" 

{ চলবে | 





নিকৃষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিপন্ন ক্রেতাসমাজ 


কিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন কোনো না কোনো 
সাফল্যের খবর প্রায়ই খবরের কাগঞ্জে বেরোয়। 
বেশিরভাগই বিদেশের । অন্যদিকে আমাদের দেশের 
সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগ মেন প্রস্তর যুগে পড়ে বয়েছে। একটা 
উদাহরণ নেওয়া যাক৷ ক্লাওকুইনল (০11০৭৬8701) বহল 
প্রচলিত আমাশয়ের ওষুধ। ১৯৭০ সালে জাপানে এই ওষুধ 
খেয়ে অনেকেই দৃষ্টিশক্তি হারায়। সারা বিশ্বে আলোড়ন ওঠে 
ওষুধটি নিষিদ্ধ ঘোধণা করার দাবিতে। দৃষ্টি হারালো কিছু মানুষ 
ওষুধ প্রন্ততকারক সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা করেন। কিছু 
ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় ওষুধ কোম্পানিটি। সম্ভবত সেটাই 
প্রথম ক্ষতিপূরণ আদায়ের ঘটনা, ওষুধ বাজারের ক্ষোব্রে। 
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, যিনি আবার ওষুধ 
ও স্বাস্থ বিষয়ক একটি পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত, জানালেন -_ 
কয়েকটি 400 (বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা) ও ক্রেতা 
সংগঠনের তরফ থেকে কিছু ওষুধ নিষিদ্ধ করার ক্তন্যে সুপ্রিম 
কোর্টে মামলা করা হয়। মামলাটি এখনও কোর্টেই কূলে আছে। 
ওবুধগুলি দিব্যি বিক্রি হচ্ছে। মানুষ কিনছে এবং খাচ্ছে। 
এরকম আরো বেশ কিছু ওষুধ ঢালাও বিক্রি হচ্ছে যেগুলি 
আবার বিদেশে নিষিদ্ধ, এদেশে নয়। আমাদের রাজ্সোর ওষুধ 
নিয়স্রণ দপ্তরের (Directorate of Drug 0০701) এক পদস্থ 
আমলার কাছ থেকে জানা গেল কোন ওষুধ নিবিদ্ধ হবে তা 


ঠিক করেন কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকারের দায়িত্ব 
নিষিদ্ধ ওষুধ বাজ্জারে বিক্রি হচ্ছে কিনা তা দেখার। বছর চারেক 
আগে আযানালছিন ট্যাবলেট (বড়ি) নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় কারণ 
এই ওষুধের ভয়ঙ্কর পার্স প্রতিক্রিয্না। হাড়ের ক্ষয় ও তার জনা 
রক্তাক্সতান্জনিত (213510 3790713) নালান রোগ উপসর্গ 
দেখা যায় এই ওষুধ ব্যবহারকারীদের মধো। কিন্তু ওষুধ 
কোম্পানিগুলো আইনের ফাক দিয়ে গলে বেরিয়ে যায়। আইন 
আছে সরকার কর্তৃক 'নিষিদ্ধ' ঘোষিত ওষুধ একটি দিদি 
তারিখের পর আর উৎপাদন করা যাবে লা। কিন্তু আগের তৈরি 
হওয়া বাজারে চালু ওষুধের কী হবে? আইনে দে বিষয়ে যা 
বলা আছে তা স্পষ্ট নয়। ব্যস, এই তো সুযোগ। ওগুলো যদ্দিন 
বাজারে চলে চলুক। লাত.আদবে। ভুগবে ক্রেতারা। বুঝুন 
অবস্থাটা। 

কেন্দ্রীয় সরকারের ওষুধ যান নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (0/৭! 
Drug Standard Control Organisation)-র এক 
পদাধিকারী পরিদ্ধার জানালেন যে, রাজা সরকারেরই নিষিদ্ধ 
ওষুধ বিক্রি বন্ধ করার দায়িত্ব কারণ রান্দা সরকারই তো ওষুধ 
বিক্রি ও প্রস্তুত করার লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন। অথচ 
বাস্তবে দেখা যায় দুটোই চলছে, একদিকে নিষিদ্ধ ওষুধ ও 
অন্যদিকে সরকারি উদাসিনতা। 
তথ্যসূত্র : দি স্টেটসম্যান ; ২২ মার্চ, ২০০১ 


অনুবাদ [2] বরুণ ভট্টাচার্য 
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ধাপার সবজি এবং মাছ __ সুখাদ্য না অখাদ্য 


চির দত্ত 


তের মরশুম চলে গেল। বাজারে এতদিন নানা 

ভাঙ্গা শাক-সবক্তির সমারোহ ছিল। বিরাট 

আকারের ফুলকপি সাজ্তিয়ে বসে থাকত সবভি- 

ওয়ালারা, তার সঙ্গে থাকত বাঁধাকপি, লাউয়ের ডগা. 

পালংশাক, লালশাক-_ হরেকরকম তরি-তরকারি। এর মধ্যে 

চিকিৎসকদের নির্দেশ-_খাদ্য-শ্রণালীতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য 

আমিষের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ্জ তরকারিও সমপরিমাণে গ্রহণ 
করুন। তাই, সবজির বাজাবে এত ভিড়! 

এর সঙ্গে মাছের বাজারেও নানা আকর্ষণীয় ভাণ্ডার। 

সবচেয়ে লোভনীয় হল চ্যাস্ত মাছ। ক্রেতাদের দৃষ্টি ফেরাবার 

না মাছ-বিফ্রেতারা সযত্ে ভেড়ি থেকে তোলা মাছ ভীবস্ত 

অবস্থায় বাঙ্জারে আনার চেষ্টী 





কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগ এই সমীক্ষার কাজ্জ শেষ 
করে। ১৮ মাস ধরে এ সমীক্ষার কান্দ চলে। তাতে দেখা যায়, 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুযায়ী যেখানে একটি মানুষ প্রতি 
সপ্তাহে তার দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জ্রান্যে ০.৫ 
মিলিগ্রাম সিসা গ্রহণ করে সহ্য করতে পারে, সেখানে ধাপার 
সবজিতে সেটা বেড়ে দীঁভিয়েছে ১০১.৫ মিলিগ্রাম। 
অনুরূপভাবে একজন মানুষ প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওডনের 
জন্য যেখানে সপ্তাহে ০.০০৮৩ মিলিগ্রাম ক্যাডমিয়াম গ্রহণ 
করার যোগ্য, তা বিবক্রিয়ায় আক্রান্ত সবক্তিতে হয়ে দাঁড়িয়েছে 
৩.৯ মিলিগ্রাম। 

তাই এই ভয়াবহ বিধক্রিয়ার ফল সহজেই অনুমেয় । 
সিসা-বিষক্রিয়ায় যে সমস্ত 





করেন) বিশেষত উচ্চরক্তচাপ 
বাহিত মানুষেরা এবং যারা 


বিশেষজ্ঞদের মতামত হল-_ অতিরিক্ত দৈহিক উপসর্গের আধিক্য 


ঘটে, তাহল-_বমি-বমি ভাব, 


ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন, তারা বিক্রিয়ার ফলে ধাপা ও নিকটবর্তী ক্ষুধাহীনতা প্রভৃতি। সিসা 
বাজারে এসেই এসব জ্যান্ত ছোট অঞ্চলের সবজি আর মাছও সংক্রমণ দেহের যকৃতে এবং 
মাছ খোজার চেষ্টা করেন। কারণ, সংক্রম মাথার, অভ্যপ্তরে দূরারোগা 
ডাক্তারবাধুরা বলেছেন _ এ মুক্ত নয়। ফলে তা আর মানুষের ব্যাধি সৃষ্টি করে। তাছাড়া, 
ধরনের ছোট জ্যাপ্ড মাছ তাদের নিশ্চিন্তে গ্রহণের পর্যায়ে নেই। দূষণে জড়িত ধাতৃগুলি ফসল 





শরীরের পক্ষে উপযোগী। দূঃখের 
বিধয়__ এ জাতীয় সতেন্র সবছি ও মাছ কলকাতার বাারে 
যতই গ্লোভনীয়রাপে দৃশ্যমান হোক লা কেন, আসলে এসব 
খাদাবস্তর অধিকাশে পরিমাণ শহরের পূর্বপারে ধাপা এবং 
সন্নিহিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয় বলে-- এতে বিবক্রিয়ার 
পরিমাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি বিভিন্ন সমীক্ষক দল 
সবন্তি এবং মাছের নমুনা সংগ্রহ করে এবং ভাতে নানা 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে ফলাফল পেয়েছেন তা রীতিমত 
উদ্বেগজনক ! 

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত হল-__ অতিরিক্ত 
বিক্রিয়ার ফলে ধাপা ও নিকটবর্তী অঞ্চলের সবজি আর 
মাছও সংক্রমণ নুক্ত নয়। ফলে তা আর মানুষের নিশ্চিন্তে 
গ্রহণের পর্যায়ে নেই। 

কয়েকমাস আগে কেন্ত্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিবদ এবং 





তখন তা গ্রহণে নানা দুরারোগ্য বাধি ছাড়াও স্নাযুর ভারসামা 
নষ্ট করে দেয়। ক্যাডমিয়াম শরীরের বিভিন্ন অংশকে আক্রমণ 
করে এবং ফুসফুস, যকৃত, হাড় এবং শ্বাযুর অবস্থানের ওপর 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 

সবন্ধির ওপর বিবক্রিয়ার মূল কারণ হল-_ মলমিশ্রিত 
যে জল ধাপা এবং বানতলা অঞ্চলে সবজি ফলনের জন্য 
ব্যবহার করা হয়, তাতে বিভিন্ন কারখানার বর্জা পদার্থ বেরিয়ে 
এসে মেশে এবং এতে এত বেশি দূষিত পদার্থ থাকে, যার ফলে 
দৃষণযুক্ত জলের সাহায্যে উৎপাদিত সবজিও বিধাক্রাপ্ত হয়ে 
পড়ে। শহরের পূর্ব-সীমানায় অবস্থিত শিল্প কারখানাগুলি এসব 
বিষ ছড়ায় । এতে রয়েছে এসিড, রাসায়নিক পদার্থ, রঙ, বার্নিশ 
্যাটারি, রঞ্জক পদার্থ, গলানো সীসা প্রভৃতি উৎপাদনকারী নানা 
কারখানা । 
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ওইসব শিল্প-কারখানা ছাড়াও ট্যাংরা, তপসিয়া অঞ্চলের 
১৪০টি চামড়ার কারখানা নিকাশি খালের প্রবাহকে আরও 
দূষিত করে তুলছে। চামড়ার ১ কেতি হাইড প্রক্রিয়াকরণের 
আনা জলের প্রয়োজন হয় ১০ গ্যান্সল। এভাবে ১ কোটি গ্যালন 
দৃধিত জল ট্যানারির বর্জ্জা পদার্থ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে 

পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এখানকার নির্গত জলে এত বেশি 
ক্রোমিয়াম থাকে যে, ক্যাপ্পার হওয়ার জন্য যে পরিমাণ 
ক্লোমিয্লাম দায়ী, তার চেয়ে প্রায় ১০৩০ গুণ বেশি। বর্জ্য 
পদার্থের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে আ্রাপ্ত হয় শাক-সবজি, 
সিসা এবং ক্যাডমিয়ামের অংশ এতে জয়া হয়। লাল-শাকে তা 
সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তাছাড়া পালংশাক, পুই শাক, মুলা, 
ফুলকপি, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতিতেও তা বিস্তৃত হয়। এ সমস্ত 
সবজি রান করে খেলে উনুনের উত্তাপে হয়ত ব্যাকটেরিঘ্াগুলি 
মরে ধায়, কিন্তু এর ভেতরে সঞ্চারিত যেসব ধাতু থাকে, তা 
থেকে মুক্তি পাওয়া দুরাহ! 

ধাপা এবং বানতলা অঞ্চলের প্রায় ২০০০ একর জমির 
ওপর এসব শাক-সবজি ফলে। এখান থেকে ৫৫,০০০ টন 
সবজ্জি বছরে কলকাতার বাজারে চালান হয়। সণ্টলেক, 
যোধপুর পার্ক, যাদবপুর, খিদিরপুর প্রভৃতি অঞ্চালের বাজারে 
ভেম্ডাররা তা সবজি বিক্রেতাদের কাছ্ছে পাইকারি দরে বিক্রি 
করে। পরে তা খুচরো দরে গৃহস্থদের কাছে বিকোয়। 

ওইসব বাজার থেকে সংগৃহীত ধাপা, বানতলার সবজির 
সঙ্গে অনা এলাকার মিষ্টি জলের উৎপাদিত সবজির তুলনা 
করে দেখা গেছে__ অন্য অঞ্চলে বেডে ওঠা সবন্ধি ধাপা, 
বানতঙ্গার সবজি থেকে অনেকটা বিষমুক্ত । 

তবে, শুধুমাত্র নিকাশি খালে প্রবাহিত বর্জ্য পদার্থ নয়, 
সবজির পাতায় বিষক্রিয়ার আর একটি কারণ হল-_ শহরে 
লাক্ষ লক্ষ গাড়ি থেকে নির্গত ধোঁয়ার কু! বিশ্ব্থস্থ্য সংস্থার 
মাঁনকে পেছনে ফেলে যেভাবে কলকাতা্ন বায়ুদূষণ ৪/৫ গুণ 
বেড়ে গেছে, তার তীত্ত প্রতিক্রিয়া গাছ-পাশার ওপরও পড়ছে। 
এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সবজি হল লাউ এবং ভূষ্টা। সমীক্ষায় 
দেখা গেছে, এ সমগ্ড গাছ বেশি পরিমাণে ধাতু গ্রহণ করতে 
অপারগ । তাই ধাপা-বানতলা এলাকায় তা উৎপাদিত হলেও 
ততটা বিষাক্রান্ত নয়। তাই বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ-_ এ সমস্ত 
অঞ্চলে শাক-সবজি চাষ করতে হলে বর্তমান ভ্যারাইটিকে বাদ 
দিয়ে ভিশ্রতর শাক-সবজি এবং গাছ উৎপাদনে নজর দিলে 
ভালো হবে। 

এ বিষয়ে আরও একটি সমীক্ষক দলও ধাপা-বানতলা 
অঞ্চলের শাক-সবজি এবং মাছের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


চালান । বৃটিশ ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট এাডমিনিস্ট্রেশন-এর 
অর্থানুকৃল্যে ‘সেমস্যাপ' গ্রুপ কলকাতার পরিবেশ সমস্যার 
সমাধানের পথ সম্বন্ধে সুপারিশ জানাতে গিয়ে সমাধানের পথ 
সম্বন্ধে সুপারিশ জানাতে পিয়ে ধাপা, বানতলা অঞ্চালের সবি 
এবং যাছ সন্বন্ধেও প্রতিবেদন পেশ করেন। এ বিষয়টি 
উল্লেখিত হয়েছে ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে এবনস্বর 
পরিশ্যেধিত ওয়ার্কিং পেপারে। এ সদ্বস্ধে বিশেষজ্ঞরা 
জানান-_ ধাপা অঞ্চলের শাক-সবজিতে মিশে থাকা ভারি ধাতু 
মিশ্রিত অংশ নানা রকম পরজীবী এবং ভীবাণু-সংক্রাস্ত 
সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে যে-কোনও সময় ভনস্বাস্থযে বিপর্যয় 
ডেকে নিয়ে আসতে পারে। শাক-সবদ্ির মত ধাপা এবং 
সঙ্লিহিত অঞ্চলের ভেড়ি থেকে তোলা মাছের মধ্যে বিষক্রিল্লার 
প্রভাব দেখা গেছে। এ সম্বন্ধে কলকাতা কলেরা রিসার্চ 
ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৯২-৯৩ সালে এক সমীক্ষার কাজ 
চালানো হয়। ডাঃ এস পি দে এবং ডাঃ এম কে সাহার, সেই 
রিপোর্টে দেখা যায় কলকাতার নলমিশ্রিত জালে মাছ চাবের 
ফলে মাছের নধো প্যাথোডেনের উপস্থিতি ধরা পাড়োছে। 
শতকরা ৩৮ ভাগ মাছের মধ্যে কলেরার ভ্রীবাণুর অংশ রয়েছে। 

১৯৯৪ সালে এস এল ভৌমিক এবং অন্যানা 
বিশেষদ্ঞগণ ৪টি অঞ্চলের মাছ চাবের পুকুর থেকে মাছ তুলে 
এনে যে পরীক্ষা করেন, তাতে দেখা যায় এদের শরীরের 
মধাস্তর থেকে উচ্চণ্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের কলিফর্ম রায়োচ, 
যা রোগ ছড়াতে সহায়তা করে) 

ডাঃ এস পি দে ১৯৯৫-সালে কলকাতার বাজারে ধাপা 
থেকে আসা মাছ পরীক্ষা করে দেখেন সতকরা ১০ ভাগ মাছেক 
মধ্যে প্যাথোজ্েন জাতীয় বিষক্রিয়া রয়েছে। এর ফলে মানুষের 
দেহে গ্যাস্ট্ো-এস্টাইটিস রোগ ছড়াতে পারে। 

ডাঃ এস এল পান্ডে ১৯৯৫ সালে নাছ-চাষের জন্য 
সম্ভাব্য সমস্ত অলের মাছের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখতে 
পেয়েছেন_. মলবাহিত জলে মাছ চাষ করলে মাছের দেহে 
সবচেয়ে বেশি ভারি ধাতুর অবস্থান ঘটে। আই এস আই-এর 
মান অনুযায়ী যেখানে পানীয় লে ভারি ধাতুর পরিমাণ তামার 
ক্ষেত্রে ০.০৫ পিপি এম, লোহার ক্ষেয়ে ০.৩০ পিপি এম, 
দপ্তর ক্ষেত্রে ০.০৫ পিপি এম এবং ক্রোমিয়ামের ক্ষেত্রে ০.০৫ 
পিপি এম থাকা উচিত, সেখানে মলবাহিত জলে তা দাঁড়ায় 
ক্রমান্বয়ে ০.৫৩, ১৬.৯৬. ০.০৬৭ এবং ০.০২৭। 

এধরনের নানা দূষণ ধ্যপা এবং ঝানতলার শাব সবজি 
এবং মাছকে বিবাড্রান্ত করে তুলেছে। 

তাই, এদের বাজারে বিক্রি করার আগে শোধন করে 
নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলন করতে কর্তৃপক্ষকে যত্ুবান হতে হবে। 


£ লি লি স্ 
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সেমিনার রিপোর্ট 


সংকর বীজ ও বিপদ 


স্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ইন্দুমতী 
সভাগৃহে হাইব্রিড বীক্জ ও তার বিপদ’ নিয়ে একটি 
সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল রুর্যাল 
ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ারস 
(ইন্ডিয়া), এবং সায়েন্স ফর সোসাইটি (ইন্ডিয়া)র যৌথ 
উদ্যোগে। রুর্যাল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, ইনস্টিটিউশন অব 
ইঞ্জিনিয়ারস হেভিয়া)-র চেয়ারম্যান চির দত্ত আলোচা 
বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করেন শুরুতে। তিনি বলেন, 
"মনসান্টো' ও অন্যান) বহুজাতিক কোম্পানির (যারা হাইব্রিড 
বীজ তৈরি করে প্রচুর মুনাফা করে) চক্রান্তে ভারতবর্ষ 
ফৃবিক্ষেয়ে সম্পূর্ণভাবে তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। 
বায়োফার্টিলাইজারের উৎপাদন ও বাবহারের বিষয়ে 
চিন্তাভাবনা করার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। 
বিশিষ্ট কৃষিবিদ্‌ ডঃ সুশীল মুখাী বলেন, একদিকে প্রচুর 
মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে, অপরদিকে শসা জলে ফেলে 
দেওয়া হচ্ছে, আবার বিদেশে রপ্যানিও হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের 
ধরে নিতে হবে উৎপাদন নিশ্চয় বেশি হচ্ছে। হাইত্তিড যী 
নিয়ে ছোট ছোট ক্ষেতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, গুণাগুণ 
বিচার না করে, সোজাসুক্তি বৃহত্তর ক্ষেত্রে নতুন শ্রেণীর বীজের 
ব্যবহারের ফলে বু অসুবিধা দেখা যাচ্ছে। নতুন নতুন বীজ 
আনার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি পোকামাকড়ের দ্বারা 
আয্রাস্তও হয়ে পড়ছে। ফলে কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য 
ব্যবহার করা হচ্ছে। একে বিপক্ষনক ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করে 
শ্ৰী মুখার্জি বলেন, সঠিক পরিমাণে এর ব্যবহার না করলে 
অনেকসময় কীটের পাশাপাশি মানুষের শরীরের ওপরও 
আক্রমণ করে এই কীটনাশক) এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যায়। 
কমে যাচ্ছে। কারণ, মাটিতে অসংখ্য অণুজীব বসবাস করে, 
বেশি সার দিলে তাদের সংখ্যা কমে যায়। ফলে মাটিতে 


উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। রিও-ডি-ভেনেরিও-তে স্বীকৃত 
“বায়োসেটি প্রোটোকল'-এ বলা হয়েছিল, কোনো নতুন বীজ 
পরীক্ষা করে লা দেখ! পর্যন্ত ব্যাপক হারে ব্যবহার করা যাবে 
না। তবুও মনসান্টোর যত বহুজাতিক কোম্পানিগুলি তাদের 
আর্থিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে কিছু বৈজ্ঞানিক ও 
রাজনৈতিক মানুষের সাহায্যে এই বীনু্ুলি ব্যবহার করার 
সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে আমাদের মত দেশে। তিনি একথাও 
ধলেছেন কিছু ভারতীয় কৃষিবিদ্ঞানীর তীব্র আপত্তি থাকা সত্তেও 


ভারত সরকার মনসান্টোর যত সংস্থাকে ব্যবসা করার ছাড়পত্র 


দিয়েছে 

কৃষি বিপণন মন্ত্রী বীরেন মৈত্র বলেন, পরিকাঠামো না 
থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের এক দশমাংশও ব্যবহার করা 
সন্তব হচ্ছে না। বললেন, সংকরীজ ব্যবহার না করলে ফলন 
অনেক কম হয়, যলে চাষীরা মারা যাবে। 

বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নবীনানন্দ ঘোর 
বলেন, শুধুমাত্র উল্লত মানের বীঞ্জ ব্যবহার করেই ১০-১৫% 
উৎপাদন বাড়ানো যায়। চাষীদের কাছে সঠিক তথ্য না 
জানানোর ফলে হয়ত তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ 
মানের বীজ্জ ব্যবহার করেন। 

সেন্টার ফর ইনটারডিসি্লিনারী স্টাডিজের প্রধান দে 
দেব তার আলোচনায় কৃষিবিপণন মন্ত্রীর অভিযোগকে খণ্ডন 
করে বলেন, “খাদ্য উৎপাদন যদি শুনোর কাছে চলল আসে, 
অথচ বিপণন যদি ঠিকমত হয়, তাহলেও দুর্ভিক্ষ ১০ শতাংশের 
বেশি হবে না।' বলা হয়ে থাকে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন 
বাড়লে দেশে খাদ্যের নিরাপত্তা সুরক্ষিত থাকে। এই চিরাচরিত 
ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ডঃ দেখ বলেন, "উৎপাদিত প্রতি 
গ্রাম উদ্বৃত্ত খাদাশস্যের মূলা বৃদ্ধি, খাদ্াশসোর অপচয় ও নষ্ট 
হয়ে যাওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়।' তাই সম্প্রতি উদৃপ্ত 
খাদ্যশসোর উৎপাদন হলেও দেশের অগণিত অনাহারে থাকা 
মানুষের মধ্যে বল্টিত না হয়ে সমুগ্রে ফেলে দেওয়ার কথা 
ঘোষণা করা হয়েছে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বাথসিদ্ধির জন্য । তিনি 
আরও বলেন, একসময়ে ভারতে ৫৬০০ প্রজাতির ধান ছিলি। 
তার ব্যক্তিগত নিরীক্ষায় বর্তমানে ৩৪০ রকমের ধানের 
প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গেছে বলে তিনি দাবি করেছেন 

অস্তত ৪৭ রকমের ধান যেমন-.. কবিরাজসাল, পার্জাব 
সাল. তুললীমুকুল, বহুরূপী প্রভৃতি অন্য যে কোনো সংকর 
প্রজ্ঞাতির সাথে লড়াই করতে পারে। সবুজ বিপ্লবের ফলে 
ভারতে খাদা আমদানি বন্ধ হয়েছে বলে প্রচার করা হয়ে থাকে) 
কিন্তু বাগ্তবতা এই যে, ১৩ লক্ষ টন ভোজা তেলের চাহিদা 
মেটাতে ৩৩ লক্ষ টন সোয়ামীন তেল আমদানি করা ইচ্ছে প্রতি 
বছরে। ভারতে ১৮ রকমের তৈলবীজজ্ঞাত তেল পাওয়া যায়। 
তবুও এত তেল বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে সবুজ্ঞ 
বিপ্লবের নামে। 

ডঃ কে. কে. ঘোষাল বঙ্গেন, হাইব্রিড ধানের ব্যবহার 
বর্তমানে এক প্রতিষ্ঠিত তথ্য তিনি বলেন, যে প্রযুক্তি বাবহার 
করা হয়, তা সঠিক ভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা দেখা 
প্রয়োজন। 

ডঃ মৃণালকাড্তি বোস বলেন, ক্রমাগত রাসায়নিক সারের 
ব্যবহার বাড়ালেও অপরদিকে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে 
ভীষণভাবে। বায়োফার্টিলাইজার ব্যবহারের পক্ষে ও রাসায়নিক 
ফার্টিলাইজার ব্যবহারের বিরুদ্ধে জেহ্যদ ঘোষণা করেন তিনি। 


প্রতিবেদক : আনন্দ মুখোপাধ্যায় 
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করেছে এ বছরের বিশ্বব্যাপী জনচেতনা বিস্তারের বিষয়-__'যনসিক সাহা । মূল লোগান _ 


সিল ঘোষণা 


Stop exclusion, Dare to care. 





বিষঞ্পতা যখন অসুখ 


সত্যজিৎ আশ* ও মোহিত রণদীপ 


দৃশ্য এক 


আপাতদৃষ্টিতে সবরকম সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধো থাকা 
মালবিকা সপ্তাহ তিনেক ধরে তীৱ্ত বিঞতায় আত্রান্ত। হঠাৎ 
করেই যেন প্রাণচঞ্চল মালবিক্য সবার সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ 
ঝরে একা ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে কিংবা শুয়ে থাকতে শুরু 
করলেন। কোনো কিছুই তার করতে ইচ্ছে করছে না। অসপ্তব 
এক ক্লান্তি তাকে যেন পেয়ে বসেছে। খেতেও ইচ্ছে করছে না। 
অনেকবার প্রশ্ন করলে দু'এক কথায় হয় তো উত্তর দিচ্ছেন। 
কথা বলতেই ইচ্ছে করছে না। কথা বলতে শুরু করলে প্রবল 
হতাশার ভাব ফুটে উঠছে, বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না আর। 
কিন্তু, আখ্মহত্যা করতে গেলে যে উদাম ও পরিকল্পনা লাগে 
তাও এই মুহূর্তে ভার নেই। বেশ কয়েকদিন ধারেই দ্বুমহীন 
চোখে, ভাবলেশহীন স্থবিরতা নিয়ে দিন কাটছে বিয়াল্লিশ 
বছরের নিংসপ্তান মালবিকার। 


দৃশ্য দুই 


অনুপকে এখন নার্সিংহোমে রেখে চিকিৎসা করতে হচ্ছে। 
ইকনমিকৃ্দ নিয়ে মাস্টার ডিগ্রির পর অনুপ কার্যত বেকার-ই। 
কয়েকটি টিউশন করত কিন্তু তৃপ্তি ছিল না তাতে, একসময় 
পড়ানো ছেড়ে দেয়। 
আঠাশ বছরের অনুপ দিন দুয়েক আগে 
অনেকগুলি ঘুমের ওষুধ একসঙ্গে খেয়ে ফেলেছিল। তার 
পরেই নার্সিংহোমে। 
বেশ কিছুদিন ধরেই তার মন ভালো নেই। তারই 
সঙ্গে মনে প্রবল রাগ ও বিরক্তিও ছিল। বাবা তাকে 
্ম্পিটিটিভ পরীক্ষাডলোতে বসার কথা বললেই তার প্রবল 
রাগ হয়ে যেতো। এমনিতে খুব ছোট কারণে বিরক্ত হওয়াটাও 





* মলোরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক 


তার স্বভাবে দীড়িয়েছিল। মাঝে মাঝেই নিজেকে তার অপদার্থ 
মনে হত। তীব্র হতাশা প্রকাশ পোতে! কথাবার্তায়। 

কিছুদিন আগেই মাকে বলেছিল, ‘দেখো, একদিন সব 
ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যাবো । 


দৃশ্য ভিন 


মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহবধূ অনুপমা। বয়স চল্লিশের 
কাছাকাছি। বাড়িতে বছর তিনেকের ফুটফুটে মেয়ে অদিতি 
আর মেয়ের বাবা সুমন্ত_ এই নিয়ে অনুপমার ছোট সংসার 

সুমন্ত বেসরকারি একটি নামী প্রতিষ্ঠানের বিক্রুয়- 
প্রতিনিধি কাজের ব্যস্ততায় অধিকাংশ দিনই বাড়ি ফেরে বেশ 
রাতে। মেয়ে অদিতি ততক্ষণে গভীর থুমে। সকাল হাতেই 
আবার তার বেরিয়ে যাওয়া। দুরত্ত মেয়ে অদিতি আর ঘর 
গেরস্থালির সিংহভাগটাই সামলাতে হয় অনুপমাকে। সন্ধোর 
পর তিনি আর পারেন না। ক্লান্তি ার শরীর আর মনে। এই 
ক্লান্তি ইদানীং অনুপমার প্রায় সারাদিনেরই সঙ্গী। তার সঙ্গে 
রয়েছে প্রায় রোদ্রকার মাথা ধরার সমস্যা। তীব্রতা খুব বেশি 
না থাকলেও এই একঘেয়ে, চাপ ধরা, বিরক্তিকর মাথা ধরা--- 
ব্যথার ওষুধেও কাছে না তেমন। এছাড়া রয়েছে ভার পো্টেরও 
সমস্যা কিছু খেলেই মনে হয় 'আসিও হবে। মাঝরাতে প্রায়ই 
ঘুম ভেঙে যায় গ্যাসট্রোএন্টারোলজি ও গ্রেডিসিনের বেশ 
কয়েকজন ডাক্তারকে দেখিয়েও তেমন ফা হয় নি। 

মন ভালো থাকে না অনুপমার একটা অসুবী ভাব 
সর্বক্ষণ মনটাকে ঘিরে থাকে। একটুতেই কান্না পায়, মেজাজ 
হারিয়ে ফেলেন। একা চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছে করে। গল্পের 
বই পড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা-_ কিছুই তার ভালো লাগে 
না। যদিও আগে বেশ ভালো লাগত এসব। 








৮৯ 
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ইদানীং অনুপমা একটুতেই উদ্বিপ্ণও হয়ে পড়েন! মাঝে- 
মাঝেই বুক ধড়ফড় করে, একটা অস্ঞাসা ভয় ঘিরে ধরে তাকে । 
মাঝে মাঝেই মনে হয় এভাবে আর বাঁচা যায় লা। কিন্তু, পরের 
মুহূর্তেই আবার ফুটফুটে ছোট মেয়েটার কথা মনে পড়ে ঘায়। 


এখানে যে তিনজনের কথা আলোচনা করা হল, সেই 
মালবিকা, অনুপ ও অনুপমা __ তিনজনই বিষপ্লতা অসুখে 
আক্তান্ত। এই বিষগ্রতা সাধারণ মন খারাপের থেকে আলাদা। 

মন খারাপ আমাদের সবারই হয়। কিন্তু বেশিরভাগ 
সময় তা সাময়িক হয়। ভার তীব্রতা এবং গভীরতাও কম 
খাকে। আমাদের প্রতিদিনের কাক্ষকর্মে, সামাজিক মেলামেপায় 
তার খুব একটা প্রভাব পড়ে না। নিজের থেকেই আবার তা 
ভলেও যায়। 

কিন্তু কারও কারও ক্ষেতে কখনও এই মন খারাপই এক 
তীব্র এবং গভীর রাপ নেয়। বিষপ্পতাবোধ খুব তীব্র হয়ে ওঠে। 
কিছুই ভালো লাগে না। কারও সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে 
না। একটুতেই দুচোখ জলে ভরে আসে। অসুখী আর হতাশার 
ছাপ কিংবা দুচোখের দৃষ্টিতে উদানীনতা-_ একটু মন দিয়ে 
লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে। ভালো লাগে না কোনো কাজ, 
পড়াশোনা, আড্ডা, খেলাধুলা, টি.ভি. বা সিনেমা, সংসার বা 
কর্মক্ষেত্রের কোনো কাডই। কোনো কিছুতে মনোযোগ দিতে বা 
০০70৫9141ও করতেও অসুবিধে হয় । বিপর্তিকর কোলো কিছুর 
জন্য নিভেকেই দায়ী বলে মনে হয় (বেশিরভাগ সময় 
অধৌক্িকভাবেই)। নিকেকে অপদার্থ বলে মনে হয়। ভালো 
কথা বললেও যেন গায়ে লাগে__ অতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে 
মন। চিত্তাভাবনা, কথাবার্তা আর কাণ্তকর্মের গতি অনেকটাই 
শ্লথ (১1০৯) হয়ে যায়। সাধারণত চুপচাপ আর একা থাকতে 
চায় মন। অনাদের এডিয়ে চলতে ইচ্ছে করে। খুব অল্পেই 
হতাশা আসে। মন চায় সব ছেড়েছুড়ে দূরে কোথাও চলে 
খেতে। এমন কি আন্মহত্যার চিত্তাও উঁকি দেয় মনের মধো। 

মন খারাপের এই তীব্র এবং গতীর রূপ যদি কারোর মনে 
দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকে তখন আমরা এই মনখারাপকে 
বিষগ্রতা অসুখ (১৩৮৫5৪১৮৫ 01501৫61) হিসাবে দেখবো। 
বিষগ্নতা শুধু মন নয়, প্রভাব ফেলে ঘুম, খাওয়া প্রভৃতির 
উপরেও ৷ বিবধ্নতায় আক্রান্ত মানুষের ঘুম এবং খিদে স্বাভাবিক 
থাকে না; হয় তা কমে যায় কিংবা বেড়ে যায়। খিদে কমা- 
বাড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওজনেরও তারতম্য ঘটে। যৌন 
আকাঙ্ক্ষা কমে খায়। অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য দেখ! দেয়। 
অনেক শারীরিক উপসর্গ দেখা যায় শারীরবৃত্তিয কারণ ছাড়াই। 


অনেক সময় বিষপ্রতার সঙ্গে বেশ কিছু উদ্বেগ-উৎকষ্ঠার 
লক্ষণও দেখা যায়। যেমন, ভয় ও আতঙ্কের অনুভূতি, 
অন্বস্তিবোধ, অতিরিক্ত সতর্কতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব 
প্রভৃতির সঙ্গে উত্বেগ-উৎকণ্ঠার শারীরিক লক্ষণও দেখা যায়। 
যেমন, হাত পা কীপা, ঝাকুনি, মাথা পিঠে মনা স্বাস নিতে 
কষ্ট হওয়া, বুক ধড়ফড় করা, হাত ও পায়ের পাতা থেমে 
যাওয়া, মুখ শুকিয়ে আসা, কথা আটকে যাওয়া প্রভৃতি । 

লেখার শুরুতে যে তিনজনের কথা বলা হয়েছে তাদের 
প্রত্যেকের বিষপ্তার মাত্রা বা তীব্রতা একরকম নয়। তীরতা 
অনুযায়ী এখানে আমরা তিন ধরনে ভাগ করতে পারি 
বিষগ্নতাকে -- 
॥) Severe depression 
ii) Moderate depression 
iii) Mild depression 
Severe depression (Sg) 

লেখার শুরুতেই মালবিকার সমসা নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে। মালবিকা 5৫v৫r৫ dcpres5i0n-এ আক্রান্ত । 
বিযয্তার তীব্রতা এক্ষেত্রে খুব বেশি। একরাশ ক্লান্তি গ্রাস করে 
শরীর ও মনের স্কৃর্তিকে; দেখা দেয় জবুথবু ভাব, স্থবিরতা। 
অনেক সময় অত্যধিক; রাগ কিংবা বিরক্তিও দেখা দিতে 
পারে। অপ্তত পঁচিশ শতাংশ ক্ষেত্রে, কোনো দুঃখজনক ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র বিষগতা দেখা দিলেও মূলত ভৈব- 
রাসায়নিক ভারসামোর অভাবই তীব্র বিষণ্নতা বা 5০৬০৩ ৫০. 
01755501-এর কারণ। 

বিগত তিন দশকে বিষগ্লতার চিকিৎসায় তুলনামূলকভাবে 
পাৰ্স্বপ্রতিক্রিয়া (1৫০ ০5০) থেকে অনেকটাই মুক্ত বেশ কিছু 
ওধুধ আবিদ্ধার হয়েছে। $৫v৫০৫ 0001055/07-এ ওবুধের 
ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছুক্ষেয়ে ওষুধ দিয়েও পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রপে না এলে চlectroconvulsive therapy (E.C.T) বা 
শকু থেরাপির প্রয়োজন হয়। 

তীন্র বিবগ্রতা চিকিৎসার ফলে সেরে যাবার সপ্তাবনাই 
বেশি। ভবে অনেকক্ষেয়ে দীর্ঘকাল ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন 
হতে পারে। ওষুধ রোগীকে খাওয়ানোর দায়িত্ব অন্য কোনো 
দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়, রোগীর কাছে সব 
'ধুধ দিয়ে দেওয়া অনেক সময় যথেষ্ট ঝুঁকির। কারণ, সেরে 
ওঠার পর্বে বিষপ্নতা-আক্রাস্ত ব্যক্তি শারীরিক ও মানসিক 
সক্ষমতা ধীরে ধীরে ফিরে পেতে থাকে। এইসময় আত্মহত্যার 
প্রবণতা দেখা দিতে পারে রোগীর মধ্যে। এবং অনেকে 
আব্মহত্যায সক্ষমও হয়। সুতরাং, এবিষয়ে সচেতন থাকা খুব 
জরুরি এই সেরে ওঠার সময়ে। 
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৯০ 


Moderate depression (মাঝারি) 

এক্ষেত্রে বিষগ্রতার মাত্রা ও তীব্রতা 5০veাe depাes- 
্০৪-এর থেকে কম থাকে। তাই বলে তা কম বিপজ্জনক 
এমন ভাবা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রেও আত্মহত্যার প্রবণতা খুব 
বেশি পরিমাগেই দেখা যায়। জবুথবু স্থবিরতার ভাব 8৫০৫৩- 
8৫ 0৫07459804 থাকে না। এছাড়া বিবগ্ততার বেশিরভাগ 
লক্ষণই পাওয়া যায় রোগীর মধ্যে। ২য় দৃশ্যে আলোচিত অনুপ 
Moderate depression-4 আক্রান্ত। 

Moderate ৫০/5১০৮-এও ওষুধের ভূমিকা খুব 
গুরুত্বপূর্ণ । তার সঙ্গে সাইকোথেরাপি (Psychotherapy )/ 
কাউন্সেলিং (০০1501078)-এর ভূমিকাও একটা পর্যায়ে খুব 
জরুরি। তবে প্রথমে অবশ্যই কোনো মনোরোগ চিকিৎসকের 
(Psychiatrist) কাছে নিয়ে ধাওয়া প্রয়োজজন। 

Mild depression (লিশমাত্ার) 

এক্ষেত্রে বিধপ্নতার মাত্রা Moderate depression-aর 
তুলনায় কম থাকে। তাবে মনখারাপের অনুভূতি বেশ কিছু দিন 
ধরেই চলতে থাকে এবং তা বিবগ্নতা-আক্রান্ত বাক্তির মনে শুধু 
নেতিবাচক অনুভূতিরই জরপ্ম দেয় না সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবিত করে 
তার দৈনন্দিন সাংসারিক এবং পেশাগত কাজকর্মকে ও 
অন্যদের সঙ্গে সম্পর্বকেও। বিষ্জতার বেশ কিছু লক্ষণের সঙ্গে 
উদ্বেগ-উৎবষ্ঠারও কিছু কিছু লক্ষণ Mild ৫৩77০১5107-এ 
দেখা যায়। এক্ষেত্রেও, ভ্রীবন সম্পর্কে অনীহা মনের মধ্যে 


কী কী কারণে বিযগ্রতা অসুখে আক্রান্ত হয় মানুষ? 

বিষগ্তত্যর একাধিক কারণ থাকে। আমরা এখানে 
সংক্ষেপে সেই কারণণ্ুলি নিয়ে আলোচনা করবো ₹ 
জৈবরাসায়নিক কারণ 

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মত্তিদ্ধের মধ্যেকার বিডিপ্ন 
জৈবরাসায়নিক পদার্থের ভারসামাহীনতা বিষপ্পতার কারণ। 
সেরোটোনিন (56101085), নরএপিনে্রিন (Norepine- 
৮405) এবং ডোপামিন (29%97/76) -_ এই তিন ধরনের 
নিউরোট্রাব্সমিটারের ভারসাম্যের সমস্যা বিষণ! সৃষ্টি করে! 
বংশগত কারণ 

সাধারণভাবে দেখা গেছে কোনো ব্যক্তির পারিবারিক 
ক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্কযুক্ত কোনো নিকটাত্বীয়ের যদি বিধ্তা 
থাকে, তবে তার এই অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা 
তুলনামূলকভাবে বেশি সেই ব্যক্তির তুলনায়, যার এরকম 
কোনো পারিবারিক ইতিহাস নেই। তবে পারিবারিক ইতিহাস 
থাকলেই যে কেউ বিষ্ঞতায় আক্রান্ত হবেন এমন কোনো 
নিশ্চয়তা নেই। সৃতরাং অযথা আতঙ্ক ঠিক নয়। 
মানসিক বৈশিষ্ট্গত কারণ 

কোনো বান্তির নিজস্ব মানসিকতার বৈশিষ্ট্য আনেক সময় 
তার বিষঞ্রতাপ্রবণতা নির্ধারণ করে। যেমন _- ১) অত্যধিক 
প্রত্যাশা থাকা, এমন প্রত্যাশা যেখানে বাস্তাবে 'পৌছানে দুরূহ) 





উপরে আলোচিত কারণগুলি ছাড়াও কিছু বিশেষ ধরনের ওষুধ (যেমন-_ গর্ভনিরোধক 
বড়ি), আ্ালকোহল, কিছু বিশেষ অসুখ (যেমন-_হাইপোথাইরয়েডিজম, ডায়াবেটিস, হার্টের 
অসুখ, ক্যান্সার, সেরিব্রাল স্ট্রোক, আযালঝাইমার্স, পার্কিনসন প্রভৃতি)-এর সঙ্গে বিবপ্নতার 
সম্পর্ক অত্যপ্ত ঘনিষ্ঠ। 


থাকে। অনুপমার মধ্য আমরা এই লক্ষণগুলি দেখেছি আগেই। 
Mild depression-a কিছু ক্ষেত্রে ওষুধের প্রয়োজন হলেও 
বেশিরভাগ ক্ষেয়েই সাইকোথেরাপি ও কাউন্গেলিং-এর ভূমিকা 
অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ। 


এ প্রত্যাশা থাকতে পারে পরিবারের সদসা, বন্ধু, সহকমী 
আত্মীয়-স্বজনের কাছে। থাকতে পারে অর্থনৈতিক ক্ষেয়ে, 
সামানিক ক্ষেয্রেও ৷ ২) অল্রেতেই হতাশ হয়ে পড়া। ৩) জেদি, 
একগুয়ে এবং অনুদার মনোবৃত্তি থাকা। ৪) অনাদের সঙ্গে 





৯১ 
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সম্পর্ক বজায় রাখায় অক্ষমতা। ৫) অবাঞ্ছিত নেতিবাচক 
আবেগ-অনুভূতি মনের ভেতর চেপে রাখার অভ্যেস। ৬) 
অন্যদের ক্রি খুঁজে বেড়ানো । ৭) নিভেকে ছোট করে দেখা। 
অন্যান্য ব্যক্তিগত কারণ বা ঘটনা 

বিষধ্তা আসতে পারে [} কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে, 
কোনো গভীর সম্পর্কে ভাঙন আসলে 0] দাম্পত্য কলহ, 
সাংসারিক অশাতি থেকে, কোনো কারণে কখনো নিজেকে 
অবহেলিত এবং অশ্রয়োজ্নীয় মনে হলে. 0 কোনো মানসিক 
চাপ বা দ্বদ্ধ সহা করা কঠিন হয়ে পড়লে, এবং 0 দীর্ঘস্থায়ী 
শারীরিক কষ্ট বা অসুস্থতা অথবা প্রতিবন্ধকতা। 

উপরে আলোচিত বিষপ্নতার কারণগুলি যেভাবে সমস্যা 
সৃষ্টি করে তার একটি ধারণা পাওয়ার ছকচিত্র এরকম __ 
(আগের পৃষ্ঠায় দেখুন)। 
আপনি নিজে কী করতে পারেন? 

বিষ্ঃতার লক্ষণ নিজের শরীর-মনে টের পেলে আপনার 
প্রথম কর্তবা, কোনো মনোরোগ চিকিৎসক (সাইকিয়াট্রিস্ট )_ 
মা পাওয়া গেলে একডন জেনারেল ধ্যাকটিশনারের সঙ্গে 
যোগাযোগ করা। 
চিকিৎসা শুরুর পর 

নিয়মিত নিৰ্ভুলভাবে ডাক্তারের সংস্পর্শে থাকুন । ওষুধ 
বা নিদানে কখনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনুভব করলে অবশাই 
ডাক্তারবাবুকে জানান, ভয় পেয়ে বা নিজ সিদ্ধান্তে চিকিৎসা 
বন্ধ করবেন না। অস্তত ৪ সপ্তাহ ওষুধের ফল পেতে সময় 
লাগে, ধৈর্য ধরতে হবে, ওষুধ বন্ধ হবে না। কিছুদিন 
সুচিকিৎসার পর আপাতভাবে সুস্থ বোধ করলেও, তারপর 
বেশ কিছু দিন ধরে ওষুধ খেয়ে-যাওয়ার দরকার হাতে পারে, 
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করুন নিষ্ঠার সঙ্গে। ... নিজের 
অনুভূতির কথা এমন কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে বলার চেষ্টা 
করুন, যিনি গোপনীয়তা বন্ডায় রাখতে পারেন। মদ বা মাদক 
জাতীয় দ্রব্য অবশ্যই পরিত্যাগ করুন: মদ বা আলকোহল 
মন্তিষ্ধে নিউরোট্রার্খমিশনে ব্যাঘাত ঘটায়, ফলে বিষগ্রতা তৈরি 
হয়, থাকলে আরো বেড়ে যায়। 
আপনার পরিচিত কেউ বিধপ্পতায় আক্রান্ত হলে 

বিয॥ ব্যক্তির কথা সমানুভূতির সঙ্গে শুনুন। তার 
অনুভূতিকে বোঝার চেষ্টা করুন। আপনি যে তার অনুভূতিকে 
কুঝতে পারছেন তা আপনার হাবভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করুন। 
আকে সাহচর্য দিন। 
£ চিকিৎসকের কাছে যাবার পরামর্শ দিন। সঙ্গে অবশ্যই 


পরিবারের কারোকে কিংবা ঘনিষ্ঠজনকে নিয়ে চিকিৎসকের 
কাছে যেতে বলুন। 

অনেক সময় বিষ্ততাকে মনের দূর্বলতা বলে থাকেন 
অনেকে এবং সেক্ষেত্রে পরামর্শ দেন মলের জোর বাড়িয়ে 
বিষগ্ততা কাটিয়ে উঠতে। এই ধারণা এবং যিপজ্জনক হয়ে 
উঠতে পারে । 5০১৫০ কিংবা! moderate level এর Depres- 
সত (501৫০ জৈবরাসায়নিকণ্তরে ভারসাম্যের অভাব 
যেখানে উপস্থিত, সেখানে "মনের জোর" বাড়িয়ে পরিস্থিতি 
নিয়ন্ত্রণের চিন্তা অবাস্তর। কেউ যদি এরকম পরামর্শ দেন, 
তাহলে তাকে বিবপ্নতা কেন হয় তা বুঝিয়ে বলুন। 


পরিসংখ্যানে বিষস্্তা 
অসময়ে মৃতু! আত্মহত্যা), অনুৎপাদনশীলতা, 


চিকিৎসা বায়, ইত্যাদি বিষন্তুতার প্রতাক্ষ ফল। এইসব 
কারণে সারা বিশ্বের উপর যে আর্থিক বোঝা চাপে, 
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তার নিরিখে আগামী ২০০২ সালের মধ্যে বিষগ্নতা 
দ্বিতীয়স্থানে চলে আসবে। ২০২০ সালের মধো চলে 
আসবে তা প্রথম স্থালে। 


পরিসংখ্যান বলছে সারা বিশ্বের শতকরা তিন থেকে 
পাঁচ ভাগ মানুষ Major Depressive Disorder-a 
আক্রান্ত । শতকরা এক ভাগ পুরুধ এবং শতকরা তিন 
ভাগ নারী বিষণ্নতায় আব্রাস্ত। 

ভারতের একশ কোটি ্রনসংখ্যার মধ্যে পাঁচ কোটি 
মানুষ Major Depressive Disordered ভুগছেন 
আর এর ধরায় দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রায় দশ কোটি মানুষ 
Disthymia-তে আক্রান্ত। 

আত্মহত্যার বেশিরভাগ ক্ষেয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
বিষগ্তাই দায়ী। সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ থেকে 
দশভাগ মানুষ বিষতায় আত্রান্ত্র। শতকরা পানোরো 
থেকে সতেরো ভাগ মহিলা জীবনের কোনো না 
কোনো সময়ে বিষগ্তায় ভূগছেন। | 
প্রতি বছরে সারা পৃথিবীতে দশ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা - 
করে, তার মধো এগারো শতাংশ মানুষ ভারতের । 
ভারতে ১৯৯৭-৯৮ সালে একলক্ষ চার হাজার জন 
আত্মহত্যা করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তারমধ্যে সবচেয়ে 
বেশি- প্রায় শতকরা তেরো ভাগ। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় . 
আত্মহত্যার প্রকোপ বেশি। 




















সূত্র : WHO 
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৯২. 


লাঠি বনাম স্টেথো 


শ্যামল চক্রবর্তী 


ইশ দিন জরে ভুগে সারা গিয়েছিল আঠারো 
বছরের তাজা ছেলেটা। আর কলকাতার পাঁচতারা 
মার্কা এক বেসরকারি হাসপাতালে ছেলেটা মারা 
যেতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল একদল মানুষ বেহাঙ্গার যে 
চিকিৎসক প্রথম কয়েকদিন দেখেছিলেন ছেলেটিকে, 
হাসপাতালের বদলে জনতার রোধ ধেয়ে এল সেই 
ভাক্তারবাবুয় নিকে। গাড়ি পুড়লো ডাক্তারবাবুর, ভাঙচুর হল 
বাড়ি। শুধু চিকিৎসক নন, মার খেতে হল তার স্ত্রী 
ছেলেমেয়েকেও। এখানেই থামে নি উত্তেজিত ছলতা, 
ডাক্তারকে পাড়াছাড়া করে ছেড়েছে। সপরিবারে কোথায় চলে 
গেছেন সেই চিকিৎসক, এখনও জানা নেই। 
দূ'হাজ্জার সালের ডিসেম্বরের, এই ঘটনার পরপরই “ভুল 
চিকিৎসা"র দায়ে ঘর ছাড়তে হয়েছে উত্তর কলকাতার এক 
চিঝিৎসককে। মার্চ মাসে চিকিৎসককে “ঘরে ফেরাতে উদ্যোগ 
নেন চিকিৎসকদের সংস্থা আই. এম. এ.। সংগঠনের অন্য 
“চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে এ চিকিংসক তার পূরনে! আস্তানায় 
ফেরায় "সামাজিক পুনর্বাসনের" এই নতুলতর ও নঞ্জিরবিহীন 
দৃষ্টান্ত মিডিয়াকে আকৃষ্ট করতে পেরেছে। রাজনৈতিক দলের 
ঘরছাড়া সমর্থক বা সদস্যদের ঘরে ফেরার মত এই 
চিকিৎসকের পুরনো এলাকায় প্রত্যাবর্তনের খবর বেশিরভাগ 
সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে। 
ৃষ্টাস্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এই বঙ্গে গত দু'দশকে রোগীর 
মৃত্যুর পর সরকারি-বেসরকারি চিকিৎসকদের হেনস্থা, নিগ্রহ 
বা গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটেছে যখন তখন। যত দিন যাচ্ছে 
চিকিৎসকদের প্রতি সমাজের অসহিধ্যুতা তত বাড়ছে। চিকিৎসা 
করাটা চিকিৎসকের গেশা। পেশাগত কাজে ভুলক্রটি ঘটার 
সম্ভাবনা থাকবেই। চিকিৎসকের ভুলে বা ভুল চিকিৎসায় 
রোগীর মৃত্যু ঘটা তাই অসম্ভব নয়। এই পর্যপ্ত ঠিকই আছে। 
প্রশ্নটা উঠে আসে ঠিক এই জায়গাতেই ৷ যে মানুষটা যারা 
যাচ্ছেন চিকিৎসা চলতে চলতে, তার মৃত্যুর জন) 
চিকিৎসাবিভ্রাট বা চিকিৎসায় অবহেলা কতটা দায়ী তা স্থির 
করবেন কে? 'মব্‌ সাইকি র নিয়ম মেনে বেশিরভাগ ক্ষেত্র 
রোগীর মৃত্যুর পর উন্মত্ত, উত্তেজিত একদল মানুষ মুহুর্তে 
সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলছেন যে মৃত্যুটির জন্য দায়ী চিকিৎসকের 


ভুল চিকিৎসা বা অবহেলা। সংস্রিষ্ট চিকিৎসককে আড়ং- 
ধোলাই দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, সিদ্ধান্ত কার্ধকর হচ্ছে 
অবিলম্বে। 

রোগীর মৃত্যুর জন্য ডাক্তার দায়ী হলেও হাতে পারেন। 
নাও পারেন। ডাক্তারের দায় কতটুকু বা কোথায় তা স্থির করার 
জনা আইন-আদালত বা ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল নামের 
স্বয়ংশাসিত সংস্থা বয়েছে। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ 
এনে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক বা চিকিৎসকদের শাস্তি চাওয়া যায় 
আদালত বা কাউন্সিলের কাছে। যেমনটা চেয়েছেন বিদেশ 
থেকে কলকাতায় এসে চিকিংসা করাতে গিয়ে আকস্মিকভাবে 
মৃত সেই ভদ্রমহিলার আমেরিকা-প্রবাসী স্বামী কুণাল সাহা। 
এক্ষেত্রে সময় লাগে অনেক । দরকার হয় অনেক টাকাপয়সার। 
বিশ্তবান মার্কিনবামী যা পারেন. সবার পক্ষে তা পারা স্তব 
নয়। তাই বলে রোগী মারা গেলে সেই নৃত্যার জন্য ডাক্তারই 
দায়ী __ এটা স্থির করবেন উত্তেক্িত একদল 'পাবলিক , এটা 
দূর্ভাগ্ঞ্জনক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও পশ্চিমবঙ্গে ঠিক এই ঘটনাই 
ঘটছে। ডাকাতধোলাই আর ডাক্তারধোলাইয়ের খবর আসছে 
পাশাপাশি। জনতার হাতে ডাকাতরা মার খেলে খুশি হন 
সাধারণ মানুষ। গণরোধে ডাক্তার নিগৃহীত বা প্রহাত হলেও 
আত্লাদিত হচ্ছেন একশ্রেণীর মানুষ। “ঠিক হয়েছে! বড্ড ঝাড় 
বেড়েছে ব্যাটারা।' 

চিকিৎসকদের এই “বড্ড বেডে খাওয়ার গভীরে গেলে 
রোগীর মৃত্যুর জেরে চিকিংসক নিগ্রহের ঘটনাগুলোকে 
জেনেবুঝে নেওয়া খায় নানাদিক থেকে৷ যে পেশা মানুষের 
ভীবনমৃত্যুর সঙ্গে আছে ভড়িয়ে, সেই পেশার মানুষের নিগ্রহ 
বা হেনস্থা আর যাই হোক সামাজিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে আদৌ 
সুখকর নয়। যে সমাক্জ ডা্ডারদের যখন তখন চিহ্নিত করছে 
“গণশক্র' হিসেবে, __ সেই সমাজের চিকিংসা আর চিকিৎসক- 
সংক্রান্ত মনস্তত্ব কোন বিবর্তনের পথে এসে দাঁড়িয়েছে; এই 
প্রশ্নের গভীরে না গেলে ডাক্তার-রোগী বা ডাক্তার-সাধারণ 
মানুষ সম্পর্কের ধারাবাহিক অবনতির মূল সূত্রগুলো ধরা যাবে 
না। 

ডাক্তাররা সব পারেন, যে কোনও অসুস্থ মানুষকে ইচ্ছে 
করলেই সুস্থ করে দিতে পারেন এরকম অবৈজ্ঞানিক 
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ভাবনাচিত্ায় সাধারণ মানুষ আচ্ছ্ আজ থেকে নন, অনেক 
অনেককাল আগে থেকে৷ কবিরাছের বটিকা বা পাচনের যুগ 
থেকে আধুনিক চিকিতসাবিজ্ঞানের আলো যেদিন থেকে একটু 
একটু ঝরে ঢুকতে শুরু করেছে এদেশে, সেদিন থেকেই 
ডাক্তাররা 'ডগবান'। ভগবান ডাক্তার' মানবিক হবেন, হবেন 
দয়াশীল সন্জ্জল __ সুভদ্র, তার ব্যবহার হবে মধুর। তার মুখের 
মিস্টি হাসিতে (অথবা হাতের বরাভয়৷ মুদ্রায়) সেরে যাবে 
অর্ধেক রোগ! ডাক্তার চরিত্রটির এই যে ছবি এদেশের মানুষের 
মনে গেঁথে আছে দীর্ঘকাল ধরে. গরিব দেশের গরিব মানুষের 
এটাই হয়তো স্বাভাবিঝ। শিক্ষিত চিকিৎসকদের চুড়ান্ত 
অপ্রতুলতাও এই মানসিকতার অনেক কারণের একটা। গরিব 
মানুষের পক্ষে “ভগবান নামের খুঁটিকে মনের মধ্যে আপ্রাণ 
আঁকড়ে ধরে ভীবনযাপনের গ্লানি বা যন্ত্রণাকে ভুলে থাকা 
সহজতর হয় অবশাই। এদেশে অনেক "পীর' অনেক "বাবা" 
(এমনকি আধুনিক কালের ধর্ম বাবসায়ীরাও) রমরম করে 
পসার বাড়িয়েছেন সাধারণের এই মানসিক আচ্ছন্তাকে পুছি 
করে। যদি বলি এতকালের স্যুটেড ব্যুটেড, কোট টাই পরা, 
গাড়িচড়া, প্রাসাদের মালিক ডাক্ডাররাও সাধারণো 'ভগবান" 
বনে গেছেন এমনই এক মোহের বশে, এতটুকু ভুল বলা হবে 
না। 'বাবা' বা 'গুরু' দের মত এর জন্য ডাক্তার “বাবু' দের 
হয়তো তেমন পরিশ্রম করতে হয় নি, কষতে হয় নি ক্রমাগত 
কৌশলী ছক। 

ডাক্তাররা ইচ্ছে করলেই রোগীকে বাঁচাতে পারেন না।' 
চিকিৎসা বিজ্ঞানের বহু আশ্চর্য উদ্নতির দিনেও সব রোগে 
আক্রান্ত সব মানুষকে পুরোপুরি সারিয়ে তোলা আধুনিক 
চিকিংসাবিতানের বা ডাক্তারের হাতের বাইরে। এর পাশাপাশি 
তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশের অপরিশ্রুত পানীয় জল, 
অস্বাস্থাকর বসবাসের ও কানের পরিবেশ, খাবারদাবার নিয়ে 
হাজারটা ভ্রান্ত ধারণা _- এগুলোকেও মাথায় রাখতে হয়। 
নতুন সহশ্রান্দে যে 'কমপিউটার-শা্সিত আধুনিক" ভারতবর্ষে 
পা রাখতে চাইছে চরক স্রোতের দেশ, সেখানেও নি্বিত্ত বা 
মধ্যবিভর একটা বড অংশ ন্যুনতম স্বাস্থচেতনার বৃত্ত থেকে 
অনেক অনেক দুরে দাঁড়িয়ে। একদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
আধুনিকতম সবরকম সবগ্রাম, অন্যদিকে জড়িবুটি, তাবিজ, 
বড়জোর কোয়াকের 'জাদু-টনিক', এই চূড়ান্ত বৈপরীত্য নিয়েই 
আপনার আমার ভারতবর্ষ চাইছে "সকলের জন্য স্বাহা : 

এদেশে ডাক্তারদের সামাজিক অবস্থান আজ বেশ দটিল। 
শিক্ষিত চিকিৎসকদের একাংশ পেশাগত দিক থেকে 'সফল', 
কেননা রোগীর চিকিৎসাকে পেশা বানিয়ে এরা দ্রুতলয্ে টাকা 


শাড়ি-বাড়ির মালিক হচ্ছেন। সমা্ এদের সাফলে। যতটা 
নজরগার. ততটাই বিরক্ত. বিশেষ করে শহরাফলের মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী। প্রতিবেশীর পুত্র ডাক্তার হয়ে কয়েক বছরের মধ্যে 
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাবে, বাঙালি মধাবিত্তর মালসিকতা 
এটাকে মেনে নিতে পারে না। কোনও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে 
আলাপ হলেই বাঙালি মধ্যবিত্ত ঢেকুর তুলে মনে করার চেষ্টা 
করেন গার কোন দূর-সম্পর্কের পিসতুতো দিদির মাসতুতো 
ভাইও যেন ডাক্তার! সাতশো টাকার ভিঙ্কিটের ডাক্তারকে 
বাঙালি মনে মনে শ্রদ্ধা করে. সঞ্জমের সঙ্গে উচ্চারণ করে 
হেভিওয়েট এ ডাক্তারের লাম। আবার এই বাঙালিই ডাক্তারের 
বাড়ির কাজের লোককে বান্ডারে দুশো টাকা কেন্জি দরে পাবদা 
মাছ কিনতে দেখলে আশি টাকা কেডির মাছ কিনতে কিনতে 
মনে মনে ডাক্তারের মৃণ্ুপাত্ত করে। ডাক্তারের গাড়ি, বাড়ি, 
স্যুট, টাই, জুতো __ সবই যে সাধারণ মানুষের কড়িতে ফেনা! 
সরাসরি হাত পেতে টাকা নিতে হয় বেসরকারি ডাক্তারদের । 
তাই ডাক্তারের অর্থনৈতিক সাফল্যের একটা অংশ যে তারই 
গাটের কড়ির বিনিময়ে __ বাঙালি মধ্যবিত্তর মনে এই তথা 
সেঁধিয়ে গেছে অনেক গভীরে । মজা হল এটা মেনে নিতে না 
পারলেও বাঙালি মানসিকতায় কিন্তু উচ্চবাচা নেই স্কুলশিক্ষক, 
অধ্যাপক, উকিল, বাঞ্জনীতিবিস, আমলা-এরকম পেশাদারদের 
অনৈতিক উপায়ে বিপুল বৈভব ও *সাফল্য' অৰ্জন নিয়ে।' 
মানুষ তেমন আক্রমণাবাক প্রো প্রকাশ করে না এদের প্রতা 
যত আক্রোশ যেন ডাক্তারদের প্রতি। 

এই বিত্তবান ডাক্তাররা এই মুহূর্তে ডাক্তার সমাজের এক 
অতি সামান্য অংশ। সরকারি চিকিৎসকদের একটা বড় অংশের 
অবস্থান এখনও মধ্য বা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্তরে । 
একজন ব্যান্কের অফিসারের চাইতে সরকারি বিশেধঞ্জ 
চিকিৎসকের অর্থনীতি উঁচু তারে বাঁধা নয়, যদি না সেই 
বিশেষজ্ঞ সরকারি চাকরির পাশাপাশি প্রাকটিস করেন। গত 
পাঁচ সাত বছরে পাশ করেছেন এমন চিকিৎসকদের 
বেশিরভাগের অর্থনৈতিক অবস্থান যথেষ্ট অসচ্ছল। সরকারি 
চাকরিতে ঢোকার পথ প্রায় বন্ধ কেন না সরকার (নীরবে, 
সাধারণের চোখের আড়ালে) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের 
মাধ্যমে ডাক্তার - নিয়োগ করা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছেন। এদের 
কেউ ছ'হাদার টাকা মাইনের নার্সিং হোমের ক্রীতদাস, কেউ 
ৰা আর কিছু না জোটাতে পেরে সরকারের 'ঠিকা-দাস'। 'ঠিকা- 
ডাক্তাররা মাস গেলে থোক টাকা পান কয়েক হাজার। এ ছাড়া 
আর কোনও সরকারি সুযোগসুবিধা এঁদের জন্য নেই। 

হাজার হাজ্রার 'অসফল', মধ্যবিত্ত চিকিৎসক যে সমাজে 
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ঘুরে বেড়াচ্ছেন চোখের সামনে, সেই সমাজ কেন যে আজও 
ডাক্তার আর বিশুকে সমার্থক মনে করে, সে এক আশ্চর্য 
সমীকরণ। কোনও ডাক্তারবাবুর প্রাসাদ বা চকচকে গাড়ি না 
থাকলে সাধারণ মানুষ তাকে 'ব্যতিক্রয়ী' ছাপ মেরে দেন। 
বলেন, 'একমাত্র এই লোকটারই কিস্যু হল লা!" দশ হান্তার 
ডাক্তারের মধ্যে পীচশো বিস্তবান চিকিংসকই সাধারণের চোখে 
“ডাক্তার সমাজে' এর প্রতিনিধি। মধাবিত্ত বা অর্থনৈতিকভাবে 
কোণঠাসা ডাক্তারকে দিয়ে "চিকিৎসক শ্রেণীকে বিচার করেন 
না কেউই। 

ডাক্তারদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ শ্রেণী বৈবম্য ঘ্রতটা প্রকট, 
ততটাই প্রকট এই পেশার পেশাদারদের বিস্তবাসনা। আর এই 
একটা ব্যাপারে সদা পাশ করা ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
নামযশওয়ালা ডাক্রারের মানসিকতার ফারাক বড় কম। 
স্বনামধন/ এইসব চিকিৎসকদের অনুকরণ করতে চাইবে তাদের 
ছাত্ররা, এটা অস্বাভাবিক নয়। মনে পড়ে দু'দশকেরও বেশি 
চিকিৎসক ও ডাক্তারি ছাত্র _ শিক্ষানবিশদের এক বিতর্ক 
সভার কথা। এফ স্পট্টভাষী ছাত্রনেতা বলে ফেলেছিলেন 
কথাগুলো। "ডাঃ ‘ক'ব অনেক পয়সা, তাই সব ছাত্রই চায় 
ভবিধ্যতে 'ডাঃ ক হতে। টাকাপয়সা কম এমন লো-প্রোফাইল 
অথচ মানবদরতী শিক্ষকদের কেউ অনুকরণ করতে চায় লা।' 
মচাকে ঢিল পড়েছিল যেন, শুরু হয়েছিল উত্তপ্ত বাকযুদ্ধ। এই 
ট্যাডিশান আজকের নয় বহুকালের। ডাক্তারি শিক্ষাবাবস্থা 
শিক্ষাদানের পাশাপাশি এটা শেখায় না যে পেশাগত সাফলাই 
শেষ কথা নয়, শেষ কথা মানবিকতা । পেশাগত দক্ষত) আর 
মানবিক গুণাবলীর সমন্বয় ঘটাতে পারলে ডাক্তারি শেখার 
পাঠশালা অনেক কর্তিবানিষ্ঠ, আদর্শবান. সং চিকিৎসকের জন্ম 
দিতে পারতো। তা হয় নি। ব্যতিক্রমীরা আছেন, সব পেশাতেই 
থাকেন। তবে সাধারণভাবে ডাক্তারি পেশায় আদর্শবান অথচ 
দক্ষ চিকিৎসকরা চিরকালই সংখ্যা্গঘু। 

বাড়ার অর্থনীতি চালু হবার অনেক আগে থেকেই 
“বাক্তার' এর গাড্ডায় পা ঢুকিয়েছে যেসব পেশা, ডাক্তারি তার 
মধ্যে অনাতম। টাকা চাই, আরও টাকা । লামযশ চাই, কতটা ৭ 
জ্ঞান৷ নেই। রোগীকে “সাবজেক্ট' নয় অবজেক্ট" হিসেবে দেখার 
যে মানসিকতা তা আর যাই হোক পেশাদারিত্ব নয়। অন্য 
পেশার তুলনায় ডাক্তারিতে সফল হওয়া যায় তুলনামূলকভাবে 
কম সময়ে। আর এই সময়টাকে আরও কমিয়ে আনতে চেষ্টার 
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শেষ নেই এক শ্রেণীর চিকিৎসকের চিকিৎসাবিদ্ঞানের বই 
নয়, জার্নালও নয়, লেখাপড়া শেখানোর ভার এরা তুলে 
দিয়েছেন বহভাতিক ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার মেডিকেল 
প্রতিনিধিদের হাতে। এইসব ওষুধ কোম্পানির পরিবেশিত 
অর্থসত্য বা বিকৃত সতাকে অধিকাংশ ডাক্তারবাবু মেনে নেন 
অবলীলায়। সংস্থার পরিবেশিত তথ্যকে মগাঙে পুরে 
চিকিসাবিজ্ঞানের আধুনিক তথ্য বা তত্তগুলোতে রণ! হবার 
অভাবনীয় পদ্ধতি! এই পদ্ধতিতে ডাক্তারবাবুদের রণ) করতে 
কোটি কোটি টাকা খরচা করে ওষুধ প্রত্ততকারকরা। লক্ষ্য 
আরও বেশি ওষুধ বিক্রি ও মুনাফা বাড়ানো। 
ওষুধ প্রস্তুতকারকদের দেওয়া নানা উপহারদাম্ী শোভা 
পায় ভাক্তারবাবৃদের বাড়িতে, চেস্বারে-_ এই তথ্য আজ 
জানেন প্রায় সকলেই ৷ যা ডানেন লা তা হল একডাকে [চলা 
যায় এমন অনেক পেশাদার ডাক্তার দুধরষা চকচকে গাড়ি বা 
দিয়েছিলেন অনেক অনেককাল আগেই। তখন পাহাড়ের চুড়ার 
দিকেই নর দিত ওষুধের বেনেরা। ডা্লারদের সংখ্যা বাড়াতে 
থাকায় শুধু পর্বত শিখর নয়, পর্বগায়ের সর্ব সন্ধানী দৃষ্টি 
ফেলতে গুরু করে এরা চিকিৎসকদের সংগঠনগুলো প্রতিরোধ 
করতে পারতো এদের অবাধ সৃণয়া। করে নি। মাসে মাসে 
ফাইডস্টার হোটেলে কনফারেপ্ের নামে ঢালাও পান ভোজন, 
যখন তখন উপহার, 'সায়েন্টিফিক সেমিনার'-এ লাঞ্চ বা 
ডিনার খাওয়াতে ওষুধ ব্যবসায়ীদের এক ডাকে বা বিনা ডাকে 
এগিয়ে আসা__ বেনেদের ফাদ এড়িয়ে চলা যে বড়ই কঠিন। 
ডাক্তারি পেশায় সবাই ন! হলেও কেউ কেউ পা দেবেন 
এদের ফাঁদে এটাই স্বাভাবিক । বাস্তবে এই পেশাতে যুক্ত 
পেশাদারদের ছোট একটা অংশই আনৈতিক সম্পর্ক গড়ে 
তোলেন এদের সঙ্গে। আর এইসব 'কালো ভেড়াদের দঙ্গে 
যখন ঢুকে পড়েন এককালের 'বিপ্রধী' ছাত্রনেতা অথবা 
আদর্শের বুলি কপচানো "তরুণ তুকী' তখন ভয় লাগে, যপুণা 
হয়। 
এইসব চিকিৎসক অবশ্যই এই পেশার কুলাঙ্গার। 
"ডাক্তারদের বাড় বাড়া' বলতে সাধারণ নানুধ যা বোঝেন 
তাতে এইসব কুলাঙ্গার পেশাদাররা ইন্ধন জুগিয়েছেন 
অনেকটাই ৷ এইসব চক্ষুলজ্জাহীন, মোটা চামড়ার কিছু 
ডাক্তারের জন্য আজ্ঞ ভুগতে হচ্ছে চিকিৎসকদের প্রায় 
সবাইকেই। স্টেখোর দিকে যখন তখন তেড়ে আসছে লাতি। 
সিল | আগামী সংখ্যায় ঝাকি অংশ | 
৯৮ 
Ad ৯২ 
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কালাপাহাড়ি তালিবান 


: ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া 


অমিতাভ ভট্টাচার্য 


ক্রিয়া 
'লিবানরা আবার খবরের শিরোনামে। এবার 
ও) | কাল তার হয়েছিল কামিযানে পৃথিবীর 
সবথেকে উঁচু বৃদ্ধমূর্তিটির উপর । ইসলাম ধর্মে 

মূর্তি পুজোর নিন্দে করা হয়েছে, আর ইসলাম ধর্মের 'পাঠস্থান' 
আফগানিত্রানেই নাকি রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় 
বৃদ্ধমূ্তিটি। অতএব শরিয়ত রেডিও থেকে ঘোবণা করা হল: 
বিধর্মীদের ওই মূর্তি গুঁড়িয়ে দাও মহা উৎসাহে তাঙ্গিবানরা 
নেমে পড়ল সেই কাজে। ওই মূর্তিটি যখন তৈরি হয়েছিল তখন 
ইসলাম নামের কোনো ধর্মের অস্তিত্বই ছিল না, তাই ওই মূর্তি 
কখনোই ইসলামের অবমাননা নয়) তাছাড়া তার একটা 
এতিহাসিক আর শিশ্পমূল্যও আছে। এসব যুক্তি তালিবানরা 
বোকেনি। অবশ্য তাদের তা বোঝার কথাও নয়। 

তালিব শব্দের অর্থ ইসলামের ছান্র। তালিবান হল তার 
বঙ্ুবচন। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে তালিবান আর বর্বরতা -_ 
এছুটি শব্দ সমার্থক। পেশাদার সন্ত্রাসবাদী সংগঠক ওসমা বিন 
লাদেনকে জামাই আদরে আশ্রয় দিয়ে, লেখাপড়ার মতো 
পাপকাজ থেকে মেয়েদের দূরে সরিয়ে রেখে, মেয়েদের মাথায় 
বোরখা আর ছেলেদের মুখে দাড়ি রাখবার ফতোয়া জারি করে, 
এবং গোটা পৃথিবীতে ইসলামি সস্ত্রাসবাদ ছড়িয়ে দিয়ে, 
আফগানিস্তান এর মধ্যেই পৃথিবীর 'একক নীতিহীন রাষ্ট্র 
গুলির তালিকায় বেশ উচুতেই দ্রায়গা করে নিয়েছে। 
ইতিহাসের চাকাকে তালিবানরা যেভাবে পেছন দিকে ঘোরাবার 
চেষ্টা করছে তাতে তাদের জন্য নতান্ধ, বর্বর ছাড়া আর কোনো 
বিশেষণ বরাদ্দ ঝরা যায় না। 

তবে এখানে একথা মনে রাখা ভালো যে তালিবানদের 
এসব কাজকর্ম মৌলিক কিছু নয়। মধ্যযুগের গোড়ায় ভ্যান্ডাল 
(54791) নামে জার্মান উপজ্রাতির লোকেরা প্রাচীন রোম 
সাশ্রাজ্যকে ধ্বংস করার সময় শেষ করে দিয়েছিল সভ্যতা 
সংস্কৃতির অনেক লিদর্শন। প্রায় দেড় হাজার বছর পরে 
তাঙ্গিবানরা কেবল সেই কাজেরই পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছে। 

গোটা পৃথিবী ছিঃ ছিঃ করে উঠেছে। তাদের বুদ্ধমূর্তি 
ভাঙার বিরোধিতা করতে সমস্ত দেশ এককাটা হয়েছিল। ইউ 
এন ও আর ইউনেস্কোর দৃতেরা ছুটে গেছেন, ঘন ঘন 
আলোচনা হয়েছে. কিন্তু লাতের লাভ কিছুই হয়নি। এ যেন 
পাগলকে ভাঙা সাঁকো নাড়াতে মানা করার মতো ব্যাপার। 


গোটা পৃথিবী যত আর্জি জানিয়েছে মূর্তি না ভাঙতে, 
তালিকানবা তত বেশি উৎসাহে মূর্তি গুঁড়িয়ে দিতে নেমে 
পাড়েছে। 
প্রতিক্রিয়া 

তালিযানি কাণ্ডকারখানার পক্ষ নিয়ে কিছু বলার নেই 
কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া 
জানিয়েছে তা নিয়ে অনেক কিছু কলার আছে। 

প্রথমেই আসা যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথায়। কতগুলি 
মার্কিন যাদুঘর মূর্তিগুলো নিজেদের কাছে রাখবার প্রস্তাব 
পাঠিয়েছিল। প্রাচীন সংস্কৃতির চিহনণডলি যাদুঘরে থেকে 
সেখানকার শোভাবৃদ্ধি করুক_- এমন ভাবনা 
পক্ষেই স্বাভাবিক! কারণ তাদের দাদাগিরি গুরু হওয়ার আগের 
পৃথিবীর সমস্ত সভ্যতা আর সংস্কৃতিই তাদের কাছে নেহাতই 
সেকেলে জিনিস। আজকের পৃথিবী যে কালকের থেঝে 
"কতটা ভালো” তার প্রমাণ দেয় যাদুঘরে যত্ু করে রাখা 
নিদর্শনগুলো। 

তালিবানদের ধ্বংসাত্মক কাজ নিঃসন্দেহে মধাধুদীয়। এ 
হল মনুষ্যত্বের অপমান, এই ছিল তীয় মার্কিন প্রতিক্রিয়া । কিন্ত 
যখন ডবলিউ টি ও, আই এম এফ আর বিশ্ব ব্যাঙ্কে কাজে 
লাগিয়ে মার্কিনিরা পৃথিবীর বাকি দেশগুলোর অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে, তখন তা হয় আধুনিকতার চরম রূপ, 
মনুষ্যত্বের মুক্তি! তালিবানরা এক ইসলামি পৃথিবী তৈরি করতে 
সন্ত্রাসবাদে মদত দিচ্ছে_তারা ইতিহাসের কলগ্ক। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র গোটা পৃথিবীকে পেপ্সি আর ম্যাকডাও য়েলের 
মৃগৱাস্ষেত্র বানাতে চাইছে কারণ আদতে তা নাকি ইতিহাসের 
পরিসমাপ্তি (£14 ০0/51015) ঘটাবে! তালিবানরা অসহিষু, 
প্রমাণ বুদ্ধমূর্তি গুড়িয়ে দেওয়া। মার্কিনীরা উদার, প্রমাণ ইরাক 
আর যুগো্সাভিয়ায় হস্তক্ষেপ ও যথেচ্ছ বোমাবাজি 

ইউরোপের সংস্কৃতিমন্ত্রীরা কড়া ভাষায় তালিবানদের 
* বিরোধিতা করলেও তাদের মুখেও এসব মানায় না। গত পীচশ 
বছর ধরে ইউরোপ সংস্কৃতির ওপর যে কালাপাহাড়ুগিরি 
চালিয়েছে সে তুলনায় তালিবানদের মূর্তি ভাঙা নেহাতই 
মামুলি কাজ। মুর্তি তো কেবলই মূর্তি। কিন্তু ইউরোপ তার 
অপরাপ ধ্বংসের শিঙ্জে সভ্যতার পর সভ্যতা শেষ করে 
দিয়েছে 
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শুধু শিল্পের নিদর্শনগুলোই নয়, যে সব রক্মাংসের 
শবীর ওগুলি তৈরি করতো তাদের নিকেশ করার ধ্যামতায় 
ইউরোপের কোনো জুড়ি ছিল না। প্রাচীন পূর্থিবীর উপচে পড়া 
বূনগণকে জায়গা দিতে অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার 
আদিবাসীদের ফৌত করা হয়েছিল, বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে মুছে 
ফেলা হয়েছিল প্রাচীন সভাতার সব চিহনকে। 

ভারতের কথাই ধরা যাক। ব্রিটিশরা ভারতকে দখলে 
রাখবার সময় ধ্বংস ব্যরেছিল ভারতের শিল্প, কারিগরি পুতা, 
কৃষি আর বনঞ্জ সংস্কৃতিকে ৷ দুর্ভিক্ষকে কাজে লাগিয়েছিল 
শাসন চালাবার হাতিয়ার হিসেবে। এসব ঘটনা কখনোই প্রয়াণ 
করে না যে ইউরোপীয়রাই সংস্কৃতির নিরাপদ জিন্রাদার। 
তাদের কাছে সংস্কৃতির সংরক্ষণ মানে বিভিন্ন যাদুঘরে 
নকরকাড়া প্রদর্শমী। যেমন ব্রিটিশ মিউজিয়ম __ যা হোলো 
পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে বড চোরাই মালের গুদাম ঘর। 

ভারতও ধংস হওয়ার ফতোয়া পাওয়া দৃর্তিগুলিকে 
নিডের কাছে রাখতে চেয়ে পিঠ চাপড়ানি পেয়েছে। ভারত 
সরকার তাঙ্গিবানদের কাজকর্মের বিরোধিতা করেছে অতান্ত 
রূটভাবে। 

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর থোকে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাগ। ১৯৯২-তে যে দল ধ্বংস করেছিল বাবরি মসজিদ, 
তারাই আজ সরকারে. তাই বাবরি মসজিদ ধ্বংস আড আর 
ভারতের লজ্জা নয় বরং 'ভাতীয় তাবাবেগের' প্রকাশ। হিন্দুরা 
তাদের হিন্দুরক্ষের শুদ্ধতা প্রমাণ করতে চড়াও হয়েছিল 
কয়েকশ" বছরের পুরানো মসফিদের ওপর। তাকে মাটিতে 
মিশিয়ে দিতে যারা মঞ্চ থোকে স্লোগান তুলেছিল তারাই আজ 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী __ দ্বিধাহীন ভাষায় নিন্দে করছেন তালিবানদের। 
হিন্দু-তালিবান শব্দটি বেশ আগে থেকেই তাদের সম্বন্ধে 
ব্যাবহার করা হয়। 

খুগ্ধদেবের মূর্তি ভাতায় আছ যে সরকার চোখের জল 
ফেলছে তারাই ১৯৯৮ সালে পোখরানে মারাত্মক পরমাণু 
বোমার পরীক্ষা চালিয়েছিল। আর সেই পরীক্ষার সফলতার 
গোপন সাংকেতিক ভাষা ছিল -_ বৃদ্ধ আবার হেসেছেন। যে 
অস্ত্র মুহূর্তে লাখো ভীবন কেড়ে নিতে পারে তার পরীক্ষায় 
শাস্তির প্রতীক বুদ্ধের নাম জড়িয়ে দেওয়া কি বৃদ্ধমূ্তি ভাঙার 
চেয়ে কম অপরাধ? 

ভারতে যারা ধর্ম আর জাতপাতের জড়াইকে পুঁজি করে 
রাজনীতি করে তাদের মুখেই আজ তালিবানদের নিন্দে। 
কাংগ্রেস_-যা আদতে নরমপ্ী হিন্দু দল, তারাও তালিবানদের 
বিরোধিতা করেছে অথচ যখন বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল 
তখন কেন্দ্রের কংগ্রেমী সরকার কেবল দর্শকের ভূমিকাই পালন 
করেছিল। এমনকি যারা তিন দশক আগে বিদ্যাসাগরের মূর্তি 
ভেঙে বিপ্লব করতে গেছিল তারাও ভোর গলায় বৃদ্ধমূর্তি 
ধ্বংসের প্রতিবাদ জানাচ্ছে, অবশ্য তাদের কাজকর্মকে 


রাজনীতি না বলে রাজনৈতিক উন্মত্ততা বলাই ভালো। ধর্ম 
অথবা রাজনীতি, উদ্মত্ততা উন্মস্ততাই -_ সনান ক্ষতিকারক 

পুরনো শিল্প নিদর্শনগুলির নতোই শআচার-বিশ্বাস-এতিহা 
__ এগুলিও সংস্কৃতির মৃঙ্গ উপাদান। কিন্ত আডকের ভারাতে 
এসবের প্রতি সম্মান দেখানোর ঘটনা বিশের চোখে পড়ে না। 
এদেশের চৌহদ্দিতে বসবাসকারী দানুষদের স্বায়ুশাসনও 
একটা সাংস্কৃতিক বিষয়। কিন্তু আল্জ ভারতে যন কেউ 
সাংস্কৃতিক স্বশাসন, স্বাধীনতা অথবা স্বদেশী বাঁচে 
আত্মনির্তরতার কথা বলে তখন তার গায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী, 
বিদ্রোহী কনা নেবে দেওয়া হয়। 

ব্রিটিশরা যেভাবে ভারতের সংস্কৃতির প্রতি অসহিষুতা 
দেবিয়েছিল আছ ভারতে প্রাধান্য বিস্তাবকারী হিন্দি-হিন্দু 
সংস্কৃতি বাকি ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর তেমনই অবদনন 
চালাচ্ছে। 

এসব ঘটনার উল্লেখ তালিবাননদের হাম-সাচ্চা 
অনোভাবকে ছোট করে দেখাবার ছনা নয়। কিন্তু মনে রাখাতে 
হবে পশ্চিয়ী দূনিয়াই তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল: 
সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে আফগানিস্তান থেকে হঠাবার জন্যে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই াক্সিবানাদ” জূনিয়েছিল সন্ত্রসবাদী 
প্রশিক্ষণ । তখন কমিউনিস্ট সরকারের তুলনায় তাদের কাছে 
ইসলামি বৌলবাদ ছিল কন ভায়ের কারণ । ভাই তারা তৈরি 
করেছিল তা্গিবান নামের দানব। যে দানবকে স্তর দিয়ে তায়া 
কমিউনিস্টদের হারাতে চেয়েছিল সেই তালিবানেরাই এখন পুর 
পাস্টে পশ্চিমী দুনিয়াকে ভয় দেখাচ্ছে। 

গোটা পৃথিবী জুড়ে মানুষের সংস্কৃতি আর ভাষাগুলির 
অস্তিত্ব আজ বিপন্ন । দুনিয়াভোড়া বাণিভ্রোর নামে ঝেঁটিয়ে 
বিদেয় করা হচ্ছে ইতিহ্য আর সাংস্কৃতিক প্রথাগুলিকে। 
পৃথিবীর সব বিস্ময়কর সৃষ্টিগুলিকে, সভ্যতার সমস্ত ধন 
সম্পদকে বাজারি করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। তাই গৃহপালিত 
ভন্ত, হাতঘড়ি কিংবা প্লাস্টিকের বালতির মতোই মানবাছাতির 
উত্তরাধিকারও পণ্যে পরিণত হয়েছে? 

তাই তালিবানরা যখন বামিয়ানে বেলে পাথরের 
বৃদ্ধমুর্তির দিকে গো্গা-বন্দুক তাক করে. তখন আনরা 'অবশাই 
একে মনুষাত্ের উত্তরাধিকারের ওপর আক্রমণ বলে চিহ্নিত 
করব। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর তার সাগরেদরা__যার 
গুণের কানহি সেজে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হওয়ার ভান করে 
ছলে-বলে-কৌশলে সংস্কৃতির ধ্বংস ঘটাচ্ছে, তাদের আমরা 
যেন না ছাড়ি। 

[লেখাটি ১১ মার্চ ২০০১ তারিখে The Sunday 
Salesman পর্রিকায় প্রকাশিত Jeremy Scubrook-aর 
Taliban and the Art of Destruction-এর ভিত্তিতে 
তৈরি] 
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তথ্যাভিজ মহলের সাহাযাপ্রত্যাশী। 


“উৎস মানুষ'-এর একুশে পা দেওয়ার সময় শুরু হয় বিজ্ঞান আন্দোলন সম্পর্কিত একটি ইতিহাস ও 
তথানিষ্ঠ ধারাবাহিক পর্যালোচনা । ২০০০ এর পাঁচটি সংখ্যায় (১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৮ এবং ১১-১২ তম) এবং 
২০০১ এর ১-২ সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে গণবিজ্ঞানের ধারণা, বিজ্ঞান আন্দোলনের স্বরূপ, বিভিন্ন বিজ্ঞান 
সংগঠনের মতাদর্শগত অবস্থান বর্ণিত হয়েছে স্থাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের বিল্রান আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, 
পূর্ব ভারতের বিজ্ঞান আন্দোলন, ভিন্‌ রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলনের কথা। এবারে সপ্তম কিন্তির আল্লোচনার 
বিধয় : ‘বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলন'। এক্ষেয়ে তথাসূয় হিসেবে ব্যবহাত হয়েছে বাংলাদেশ থেকে গত তিন 
দশকে প্রকাশিত এই বিষয়ক নানান বইপত্র। প্রমঙ্গক্রণে এসেছে এরাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে তুলনাও। 
গবেষণামূলক এই ধারাবাহিক পর্যালোচনায় আপাতত পড়ি টানতে হাবে পরবর্তী পার্বে __ ‘পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান 
আন্দোলনের সাম্প্রতিক অবস্থার হাল-হকিকত' বর্ণনায়। এই শেষ পর্বটিকে সাধামত তথাসদৃদ্ধ করতে লেখক 

















ক এক যুগ আগে ১৯৮৯ এর জুন সংখ্যায় এই 
“উৎস মানুষ'-এর পাতাতেই প্রকাশিত হয়েছিল 
বাংলাদেশে গণবিজ্ঞান চর্চা : একটি প্রাথমিক 
ধারণা' শীর্ষক নিবন্ধ। "কয়েকদিনের জলা আচমকা বাংলাদেশে 
যাওয়ার সুখোগ' পেয়ে তবানীপ্রসাদ সা বাংলাদেশে বিজ্ঞান 
আন্দোলনের একটা প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা 
করেছিলেন। এ নিবন্ধে সংগঠন হিসেবে মূলত আলোচনা করা 
হয়েছিল 'গণশ্বাসথ্য কেশ্ু' সম্বন্ধে। এছাড়াও কুসংস্কার- 
বিরোধিতা এবং বিক্লোনের কিছু বইপত্রের কথা বলা হয়েছিল। 
আমাদের এখনকার আলোচনার লক্ষ্য হবে এ লেখার 
পরিপূরক হিসেবে বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলনের পরিচয় 
তুলে ধরা। 
আলোচনার শুরুতেই বলে নেওয়া আবশ্যক, “বিজ্ঞান 
'আন্দোলন' সম্পর্কিত পর্যালোচনা তিনটি ধারাকে নির্দেশ 
করবঝে--- বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার বা বিজ্ঞান 
জলপ্রিয়করণ, জনগণের বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ঘটানোর 
প্রয়াস এবং বিয্ান ও প্রযুক্তিকে জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার 
করা। এই তিনটে ধারা আবার পরস্পর সম্পর্কিত। বিজ্ঞান 
আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মাধ্যম হিসেবে সাধারণত আমরা 
ব্যক্তি, সংগঠন এবং পত্র-পত্রিকার ভূমিকা আলোচনা করে 





থাকি; এওলোও অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কিত, যেমন 
পত্রিকা-সম্পাদক ব্যক্তি বা সাংগঠনিক পত্রিকা। বাংলাদেশের 
ক্ষেত্রে এর সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মেলনের কথাও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে 
আলোচনা করা দরকার। আর এ লেখার উপাদান বিজ্ঞান 
আন্দোলন সম্পর্কিত বইপত্র। গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে 
বিজ্ঞান আন্দোলন সম্পর্কিত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বই 
প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর তাত্বিক দিক যেমন আলোচিত 
হয়েছে, তেমনই উঠে এসেছে বিজ্ঞান আন্দোলনের ইতিহাস 

বিজ্ঞানী সতোন্দরনাথ বসুর একটি লেখা থেকে জানা যায় 
১৯২০র দশকে, ১৯২৪ সাল নাগাদ, তৎকালীন পূর্ববঙ্গে 
"বারোজ্না' নামে একটা গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে 
ছিলেন অশ্রদাশংকর রায়, ঢাকা কলেজের উত্তিদবিজ্রানের 
অধ্যাপক পূর্ণেন্দু মজুমদার, কাজী মোতাহার হোসেন, বিল্ঞামী 
সতোশ্রনাথ বসু প্রমুখ। “বারোজ্দনা'র আড্ডায় নানান বিষয় 
আলোচনা হত। শেধ অবধি বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি 
বাংলা যাসিকপত্র বের হয়, দেশভাগের পরও কিছুদিন সে 
কাগন্র চলেছিল। (সত্যেন ঝোসের চিঠি, [যে চিঠি আমরা 
বিলম্বে পেলাম), বিজ্ঞান সানয়িকী, জুন ১৯৭৪) 

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে বের হয় 'বিানের বিধয়ে 
ঝরঝরে সুন্দর রচনা" সমৃদ্ধ পত্রিকা ‘বিজ্ঞান সাময়িকী'। এর 
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প্রথম সম্পাদকীয়তে বলা হয় : "নিঃসন্দেহে যে যুগে আমরা 
বাস করছি তা বিজ্ঞানের যুগ। উঠতে বসতে বিজ্ঞান ছাড়া 
আমাদের একদণ্ড চলারও উপায় নেই। কিন্তু যে-বিজ্ঞান 
আমাদের চলমান জীবনের নিত্যসঙ্গী তাকে আমরা আপন করে 
দিতে পেরেছি কই? বিজ্ঞানের যুগে বাস করেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
যতটুকু সাধারণ জ্ঞান না থ্যকলেই নয় সেটুকুও আমাদের নেই। 
আমরা বিজ্ঞানকে যনে করছি ইউারোপ আমেরিকার বড় বড় 
বিজ্ঞানীদের গড়া ভিনিস যাতে আমাদের মাথা ঘামাবার কোনো 
দরফারই নেই। একথা বুঝতে চাই না যে, শুধু বিজ্ঞানে মাস্টার, 
ডিয়ি পেপ্লেই আমরা বিজ্ঞানের প্রতি আমাদের আগ্রহ দেখাতে 
পারি না। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে ছোটবেলা 
থেকেই আমাদেরকে বিজ্ঞানের ভাবাপক্ হতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে 
অগ্রগতির সাথে ওর।কেফহাল হতে পারে। 

আমরা, বিজ্ঞান-আগতে যাদের প্রথম প্রবেশ ঘটোছে, তারা 
যাতে পাঠ্য-পুস্তকের আওতার বাইরেও বিজ্ঞানের সংস্পর্শে 
থাকতে পারি তারই জন্য বিজ্ঞান সাময়িকী'-র আব্মপ্রকাশ।" 

এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুহাম্মদ ইন্রাহিন, যিনি 
চট্টগ্রাম কলেতে "বিজ্ঞান সাময়িকী'র আত্ম প্রকাশের পটভূমি 
ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে-__ '. . . নানা কিছু করার, নানা 
আসর জমানোর ধুম পড়ে যেত স্বাধীন ছাত্রত্বের প্রথম স্বাদ 
পেতে না পেতেই। মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকীর আত্ম প্রকাশও 
এমনি আবহের মাধো।' কিন্তু শুধু স্বাধীন ছাত্র ভীবনই নয়, এর 
পটভূমির ব্যাপ্তি ছিল আরো বিস্তৃত; 'সেটি ছিল স্পুটনিকের 
সময়, গাগারিন আর গেমের মহাশুমো উৎক্ষেপ -এর কাল। 
১৯৬০-৬১ সাল তাই বাংলাদেশের বিজ্ঞান ডনপ্রিয়করণ 
আন্দোলনের ক্ষেয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। 
কলমে বিজ্ঞানচর্চারও একটা জোয়ার আসে, চেষ্টা হয় এই 
ধরনের কাজকর্মের সমস্যাগুলো বুঝে নেওয়ার। তপন চক্রবর্তী 
লেখেন 'বাংলা ভাষার বিজ্ঞালচর্চা ও পরিভাষা সমস্যা'। 
১৯৭৬-এ বের হয় তার বিজ্ঞান বিবয়ঝ প্রবন্ধের সংকলন 
“মানুষের জন্য বিদ্রান'। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এসময় 
বিজ্ঞানের সামাজিক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব প্রদানের চেষ্টা শুরু 
হয়েছিল। সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে অবশা বিজ্ঞানের তথা 
জানানোর প্রবণতাই বেশি লক্ষণীয়। তবে তা যে কিছুটা 
“জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ বারো বছরে তিনটি সংস্করণের 
প্রকাশ। 

১৯৭৫এ বিজ্ঞান সাময়িকীর উদ্যোগে 'বিজ্ঞান ক্রাব' 
বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে পত্রিকা 
তার বিজ্ঞান ক্লাব সমঘয়ের কার্যক্রম ঘোষণা করে আন্দোলনের 


৯৯ 


একটি রূপরেখা দিয়ে । পত্রিকার আরও প্রত্যক্ষ অবদান ঘটে 
যখন বিজ্ঞান সানগ়িকীর সংযুক্ত বিজ্ঞান ক্লাব হিসেবে 
“অনুসন্ধানী' দেশের বিভিন্ন অঞ্রালে দ্রুত বিকাশ লাভ করে। 
ইতিমধ্যে “বিজ্ঞান সাময়িকী'-র চরিত্রগত একটা বদল ঘ্ে। 
আগে, প্রথম দিকে. বিজ্ঞান সাময়িকীর মাথার উপর লেখা 
থাকত ক্ষুদে বিজ্ঞানী সমস্টির উদ্যোগে প্রকাশিত বিজ্ঞান 
বার্তাবহ'। পরে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ যখন নিজেদেরকে রীতিমত 
একটা আন্দোলনের অংশ" হিসেবে ভাবতে শুরু করেন তখন 
বিজ্ঞান সাময়িকীর মাথার উপর রেখা গুরু হয় "বিজ্ঞান 
আন্দোলনের পরধিকৃৎ'। সত্যই, বিল্লান সাময়িকী বিকাল 
আন্দোলনের পুরোধা হয়ে ওঠে। 

১৯৭৬-এর ২০ ডিসেম্বর কার্জন হলে বিজ্ঞান সামগ্িকীর 


আন্দোলনের অধিকতর বিস্তৃতিতে এই পত্রিকা খানিকটা গর্ব 
করতে পাবে বৈকি ।' (বিজ্ঞান লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, 
ঢাকা, ২৮ এপ্রিল ১৯৮৫) 

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ক্লাবের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে 
গেলে অবশা আমাদের আর একটু পেছিয়ে যেতে হাবে। সেটা 
হল পূর্ব পাকিতানের আমল। ১৯৬০ সালে বিজ্ঞান সানয়িকীর 
প্রকাশ এবং তারপর তার পরিচালনায় “ক্ষুদে বিল্লানীর আনর' 
জনে উঠেছিল। ১৯৬১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'পাকিগ্তান 
বিজ্ঞান সম্মেলন” । এ সম্মেলনে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আব্দুস সাহাম 
দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রানে বিজ্রানের ভূমিকার কথা বালেন। 
সম্মেলনে বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রতি বছর “বিজ্ঞানী 
ও বিল্ঞানন্জীবী সমির্তি (১১55০) কার্জন হলে বিরান মেলার 
আয়োজন করতে শুরু করে। ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের সপে এইসব 
বিজ্ঞান মেলায় যোগাযোগ ঘটত বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা 
প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের । ১৯৬৪ সালে বিপ্রানী ও বিজ্রানভ্ীবী 
সমিতির জাতীয় প্রদর্শনীর আহায়ক এ. এইচ. চোটালী 
লিখেছেন, দু'বছর আগে থেকে ঢাকায় যেসব বিজ্ঞান প্রদর্শনী 
হচ্ছে সেগুলো এতই ভনপ্রিয় হয়েছে যে নগরীর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে তা ইতিমধোই চিহ্নিত হয়ে গেছে। তার 
মতে, করাডী, লাহোর বা পেশোয়ারে সে খৎসুক্যের তুলনা 
মেলে নি। 

এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মুহাম্মদ ইব্রাহিম মত্তব্য 
করেছেন, আসল কাজটুকু হত 'বিশেষ কোনো শিক্ষকের বা 
বিশেষ কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে একা্ডে, এমনকি স্কুল-কলেজের 
বাইরে'। ঠিক যেমন পশ্চিমবঙ্গে বিহ্রান শিক্ষকদের এবং 
ছাত্রদের উদ্যোগে বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছিল (১৯৫৭-৫৮য় 
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স্কটিশ চার্চ স্কুল, ১৯৬০-র দশকে সেন্ট জোভিয়ার্স কুল । বিশদ 
আলোচনার জনা স্রষ্টবা : উৎস মানুষ জানুয়ারি ২০০০ এ 
প্রকাশিত বর্তমান লেখকের 'বিজ্ঞান ক্লাব. বিজ্ঞান চেতনা, 
বিজ্ঞান আন্দোলন, পৃষ্ঠা ১৩) তেমনই একটা চিত্র দেখা গেল 
বাংলাদেশেও । ১৯৬২ সাল নাগাদ ঢাকার ওয়েস্ট এন্ড 
হাইস্কুলে একজন শিক্ষক এবং কয়েকভ্রন ছায্রের উদ্যোগে 
তৈরি হয় অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘ'। এদের উদ্যোগে বের হত 
কিশোরদের বিজ্ঞান পত্রিকা : টবে-টকা'। এ কাজের জনা 
প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যেত এ স্কুলের ছাত্ত, শিক্ষক আর 
অভিভাবকদের কাছ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিন্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার 
অধ্যাপক মরহুম বেলায়েত হোসেন চৌধুরী ছিলেন এই ধরনের 
বিভিন্ন ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। তার বাড়ির ঠিকানা ছিল এরকন 
বেশ কয়েকটা গোষ্ঠীর ঠিকানা, তার টেলিফোন ছিল এদের 
টেলিফোন ৷ অর্থ আর যস্তের সাহাযাও তিনি দিতেন। এই ক্ষুদে 
বিজ্ঞানীদের জন্য তিনি নিজের টাকায় বের করতেন "বিজ্ঞান 
সমাচার নামে পত্রিকা। এই ব্যক্তির কথা পড়তে শিয়ে 
পশ্চিমবাঙ্গের বিগ্রান আন্দোলনের তথ্যাতিজঞ মানুষের নিশ্চয়ই 
মনে পড়ছে এ রাডোর বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক দীপস্কর বায়ের 
কথা। তিনিও তার আন্তরিকতা, বিশেধজ্রতা আর অর্থ 
সাহায্যের মাধামে বিদ্রান আন্দোলনের এই ধারাটিকে পুষ্ট করে 
চলোছেন। মুহাম্মদ ইব্রাহিমের ভাষা ধার করে বলি, “দৃষ্টির 
আড়ালে এরকম ব্যকিগত প্রচেষ্টা বরাবর কান্ড করেছে এবং 
করছে; যে কোন মহৎ আন্দোলনের তারা প্রাণ-শক্তি'। 
(বাংলাদেশে বিজ্ঞান ক্লাব'; মুহাম্মদ ইব্রাহিন সম্পাদিত "বিজ্ঞান 
ক্লাব'-এ সংকলিত, বাংলাদেশ বিদ্রানী ও বিজ্ঞানক্রীহী সমিতি, 
১৯৭৯, পৃষ্ঠা-১৩) 

স্কুলের আনুষ্ঠানিক কাজের পরিপূরক হিসেবে বিজ্ঞান 
ক্লাব যে একটা নিয়মিত এবং গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হতে পারে 
সেটাও কেউ কেউ ভাবছিলেন। তার প্রনাণ বেলে ১৯৬৪তে 
প্রকাশিত "Science Clubs in 9০8০০15" শীর্ষক একটি 
লেখায়। এ. এম. শরফুদ্দিনের এই লেখাটি বেরিয়েছিল ইস্ট 
পাকিস্তান এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টারের বুলেটিনে, ১৯৬৪ 
জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। 

১৯৭১-এ স্বাধীনতার পর বিরান আন্দোলনের ব্যাপ্তিও 
বাড়ল। এখন আর শুধু ক্কুলকেন্তিক নয়, বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে 
উঠতে লাগল বিভিন্ন পাড়ায়, দেশের নানান ক্ষেত্রে স্বাধীনতার 
দু-এক বছরের মধ্যে বেশ নাম করল 'দ্য ইয়াং সীকার্স 
আযসোসিয়েশন'। পাশাপাশি গড়ে উঠল ঢাকায় স্পুটনিক, 
অনুসন্ধিৎসু চক্র, জুভেনাইিল সারেন্স পাযোনিসরার্স, সন্ধানী। 


চট্টগ্রামে বাউ্রানের গ্রামে কলকঠ; খুলনার গ্রামে বেতাগা 
বিজ্ঞান সমিতি প্রভৃতি বিজ্ঞান ক্লাব। আবার 'খেলাঘরে'র মত 
শিশু সংগঠন বিজ্ঞান ক্লাবধ্মী কর্মসুচিও গ্রহণ করল। 

বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মসূচির মধ্যে চিরাচরিত মডেল তৈরি 
প্রদর্শনী, নানান প্রকল্প ইত্যাদি তো ছিলই। পাশাপাশি ভোর 
দেওয়া হত স্থানীয় ভিত্তিতে প্রকৃতি ও পরিবেশকে জানার 
কাজকে। এটি খুবই তাংপর্যপূর্ণ। এর ফলে তরুণ মনে প্রকৃতির 
প্রতি ভালবাসা জন্মাত। আশেপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে একটা 
ধারণা তৈরি হত। আর এর ফলে দেশের নানান সম্পদের 
একটা প্রাথমিক সমীক্ষার কারও হয়ে যেত! সামগ্রিকভাবে, 
সহীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী কান্ড করতে লিয়ে, 
বৈজ্ঞানিক মেম্জাডের বিকাশ ঘটত। ১৯৭৮ সালে বিজ্ঞান 
ক্লাবের সংখ্যায় একটা বিরাট পরিবর্তন আসে। এর কারণ এ 
বছরে পরপর দু'বার জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ পালিত হয়। 
বিজ্ঞান ক্রাবগুলো, এই বিশেষ সপ্তাহ পালনের ফলে চলে এল 
আলোকবৃত্তের নাঝধানে। অর্থ বরাদ্দ করা হল। নতুন বিজ্ঞান 
ক্লাব গড়ে উঠল। বিজ্ঞান ক্লাব আন্দোলন সমৃদ্ধ হল। 

এই সমৃদ্ধির বাণ্তি মাপতে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত লিছু 
মানুৰ প্রয়ামী হলেন! তাদের এই প্রয়াসের ফলে ১৯৭৯৩ 
প্রকাশিত হল ২৪৮ পাতার বোর্ড বাধাই সুবৃহৎ বই 'বিল্লোন 
ক্লাব'। দুই বাংলা মিলিয়ে, "বিজ্ঞান ক্লাব' সন্বন্ধে এরকম তথ্য 
ও বিশ্লেষণ সম্বলিত বই এর আগে বা পরে কখনোই বের হয় 
নি। এই বইটি প্রকাশ করেছিল "বাংলাদেশ বিজ্ঞানী ও 
বিজ্ঞানতীধী সমির্তি। পরিকল্পনা এবং রাপায়ণে সহযোগিতা 
করেছিল বিজ্ঞান গণ-শিক্ষা কেন্র'। বইটির সম্পাদক ছিলেন 
মুহাণ্মদ ইব্রাহিম । সম্পাদনা পরিষদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ্‌ 
আল মুতী শরহুদ্দিন, আলী আসগর, তমাল কান্তি দত্ত। এই 
বইতে আলোচনার বিধয়ের মধো ছিল বিজ্ঞান সঞ্জানীর ভূমিকা, 
বাংলাদেশে বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাবের বিভিন্ন ধরনের 
বইপন্রের তালিকা ইত্যাদি। আর ছিল বাংলাদোশের বিজ্ঞান 
ক্লাবের একটি বিস্তৃত ডাইরেক্টরী। কুড়ি পাতা ব্যাপী এই 
“বিজ্ঞান ক্লাব নির্দেশিকা'তে জেলা ধরে ধরে বিভিন্ন বিজ্ঞান 
ক্লাবের নাম-ঠিকানা তুলে ধরা হয়েছিল। সম্প্রতি, "চেতনা" 
পত্রিকার যষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'দুই বাংলার এন জি ও" সম্বন্ধে 
বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে “বিদেশী 
দালাল না স্বদেশী সেবক_ এন জি ও আসলে কী?'। এই 
বইতে বাংলাদেশের ৩৫৫টি এন ভি ও-র বিদ্বৃত তালিকা 
দেওয়া হয়েছে: নাম ঠিকানা ছাড়াও কাজের ক্ষেত্র, অর্থাগমের 
উপায় প্রভৃতিও তাতে উল্লেখিত হয়েছে। এদের মধ্যে 
অনেকগুলিই বিজ্ঞান সংগঠন। এদের কাজের ক্ষেত্রর মধো 
রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, গ্রামোল্লয়ন প্রডৃতি। 





উৎস মানুষ __ মে-জুন ২০০১ 


১০০ 


শবিরোন আন্দোলন" নিয়ে ভাবনা-চিত্তা যে সংহত হচ্ছিল 
তার প্রমাণ মেলে আশির দশকে প্রকাশিত বইপয়ে। ১৯৮১৩ 
প্রকাশিত আবদুল্লাহ আল-মুতীর 'এ যুগের বিজ্ঞান' বইটির 
একটি অংশের নাম : বিজ্ঞান আন্দোলন। এর মধ্যে রয়োছে 
বিধান, বিভ্রানমনস্কতা ও বিজ্ঞান আন্দোলন, বিজ্ঞান সন্ধানীর 
ভূমিকা, বুনিয়াদী বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানী সমাব্জ এবং 
বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণ : সনসা ও সন্তাবনা শীর্ষক চারটি 
নিবন্ধ। এখানে স্পস্ট কারে বলা হয়োছে '. . . বিজ্ঞানীদের 
আবিদ তথ্যাবলী বিজ্ঞানের একটা অংশ কিন্তু তার চেয়েও 
বড় কথা, বিরান হল বিজ্ঞানীদের তথা-সন্ধানের, গবেষণার 
এক বিশেষ পদ্ধতি। ... এই পদ্ধতির অঙ্গীভূত হল এক বিশেষ 
দৃপ্টিভঙ্গী। তাকে বলতে পারি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙগী। ... "(পৃষ্ঠা 
৯৩৯) তার মতে, বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে 
পৌছানোর উপ): হপ : বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পত্র-পত্রিকা, 
বই, পাঠাগার, রেডিও, টেলিভিশন এবং বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান 
সমিতি ইত্যাদি (পৃষ্ঠা-১৬৩)। তিনি লিখেছেন, বিজ্ঞান 
আন্দোলন গড়ে তোলার একটি উপায় হল দেশময় বিজ্ঞান ক্লাব 
সংগঠন, যার উদ্দেশোর মধো আসতে পারে : দৈনন্দিন ভীবলে 
বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা 
গবেষণামূলক কাজের অভিজ্ঞতা, যুক্তিবাদী চিপ্তাপন্ধতি অভ্যাস 
করা, বিজ্ঞানভিত্তিক শৌখিন কার্যকলাপ এবং প্রতিভাবান 
ছেলেমেয়েদের প্রতিভার বিকাশে সহায়তা। 

এই লক্ষ্য সাধন করার জনা কাজ করতে গেলে সচেতন 
হতে হবে দেশের বির্লানচর্চার বস্তুগত প্রেক্ষাপট সম্বদ্ধে। আর 
সেই লক্ষোই ১৯৮৩তে বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে বের হায় 
“বাংলাদেশে বিজ্ঞানভর্চা' বিষয়ক একটি সংকলন। এতে 
আলোচিত হয় বালোদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা, ফলিত 
বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োগ পরিধি, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক 
পরিমণ্ডল ও বিজ্ঞানচর্চা, বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 
বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কাজের ভাষা রূপে 
বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়। বইটিতে বিজ্ঞান আন্দোলনের সুর 
প্রতাক্ষ করা খায় যখন পড়ি : “বিজ্ঞানচর্চার প্রয়োজন আমাদের 
অস্তিত্বের জন্য, উন্নয়নের জন্য এবং জীবনের জন্য। 
বিজ্ঞানভর্চার বৃহত্তর প্রেক্ষিতটিও তাই বিবেচনা করতে হবে 
সামগ্রিক জীবনমুখী দৃষ্টিকোণ থেকেই। অন্যথায় তথাকথিত 
বিজ্ঞানচর্চা নেহাৎ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকলাপ কিংবা ব্যক্তিক 
উচ্চাভিলাবের সামগ্রী হয়েই থাকবে __ উদ্ভাবন, আবিষ্কার ও 
প্রায়োগিক পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে নয়।' (সুরত 
বড়ুয়া, 'বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা', পষ্ঠা-৯৬)। 

বিজ্ঞানের জন্মদিনের কথা শুনেছেন? এ রাজো 
'লোকবিজ্ঞান' সস্তা ২৮ মে তারিখটিকে বিজ্ঞানের জন্মদিন 


হিসেবে পালন করে থাকেন। কেন এই তারিখটা বিজ শা 
জন্মদিন তা বর্ণনা করেছেন সুব্রত রুদ্র তার “বিজ্ঞানের ইতিক না 
সন্ধানী মানুষ" বইতে (১৯৮৪)। শ্ৰীষ্টপূর্ব ৫৮৫ সালের ২৮ মে 
তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে, এমনটা আগাম জানিয়েছিলেন গ্রীক 
জোতির্বিজ্ঞামী খ্যালিস। মিলেটাসের এই জ্যোতির্বিদ সূর্য 
গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও প্রদান করেন। এর আগে মনে করা 
হত, এটা অলৌকিক ঘটনা, অনঙ্গলের চিহ্ন। কিন্তু থ্যালিসই 
প্রথম প্রাকৃতিক এই ঘটনাকে বিচারবুদ্ধি আর বাস্তবতা দিয়ে 
বিবেচনা করেন। একেই কেউ কেউ বলেন “বিজ্ঞানের গম” 
আর তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন জ্যোতির্বিল্ঞানী থ্যালিস। এই 
ধরনের জন্মদিন নির্ধারণ ও পালন কতটা বিজ্ঞানসম্মত, কতটা 
উচিত বা অনুচিত সে প্রশ্ন মুলতুবি থাক। তবে সঙ্ধানী মানুষের 
দ্রয়যাত্রায় এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সদ্ধিক্ষণ। বাংলাদেশে 
বিজ্ঞানের জন্মদিন পালিত হয় কিনা তা অবশ্য ডানা যায় নি। 
তবে বাংলাদেশ থেকে, প্রকাশিত বইতে এই ঘটনার ব্যাখ্যা 
প্রদান এটা বুকিয়ে দেয়, বিষয়টি সম্পর্কে ওখানেও সচেতনতা 
রয়েছে। * 

১৯৮৪তেই বাংলা একাডেমি, ঢাকা থেকে প্রকাশিত গর 
একটা বইয়ের উল্লেখ করতে চাই__ এ. এম. হারুন. অর. 
রশীদের "বিংশ শতাব্দীর বিরান") এটি আসলে এ বছর ২৯ 
জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রদন্ত 'বাংলা একাডেমি 
বককতামালা'র সংকলন। এর মধ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে 
সম্পর্কিত বিষয় ছিল : বিজ্ানের সামাদ্রিক পটভূমি ও উৎস, 
বিংশ শতান্দীর বিজ্ঞানের দার্শনিক পটভূমি এবং বাংলাদেশের 
বিজ্ঞান চর্চা। এছাড়া আলোচিত হয় বিল্লানের ইতিহাস : বিংশ 
শতাব্দীর প্রাকৃতিক বিল্রান এবং স্টীববিজ্ঞান। 

বিজ্ঞান ক্লাবের কথা বলা হয়েছে, বিদ্রান বিষয়ক 
বন্কৃতামালার কথাও বলা হল। এবার আসে বিজ্ঞান লেখক 
সম্মেলনের কথা। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালের এপ্রিল মাসে 
প্রথম বিদ্রান-লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। -বিব্রান সংস্কৃতি 
পরিধদ' এবং “বাংলা একাডেমির যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় এই 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সংগঠকদের দাবি : তার আগে 
ঢাকায় বা এ দেশের অনা কোথাও বিজ্রান-লেখকদের কোনো 
সম্মেলন হয়নি'। তবে বিজ্ঞান সাহিত্য সম্মেলনের একটা 
এঁতিহা কিন্তু বাংলায় ছিল। ১৩১৪ বঙ্গাব্দে (১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দ) 
কাশিমবাঙারে প্রথম বঙ্গীয় সাহিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর 
পরের বছর রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে, রামেপ্রসুন্দর 
ত্রিবেদীর পরামর্শে এবং শশধর রায়ের উদ্যোগে সশ্মিলনের 
একটি স্তন বিজ্ঞান শাখার আয়োক্তন করা হয় যার সভাপতি 
করেন আচার্য প্রফুল্প চন্দ্র রায়। ১৩১৫ বঙ্গাব্দের সেই 
সভাপতির অভিভাধণে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেন 'বঙ্গ সাহিত্যে 
বিজ্ঞান” সম্পর্কে। দু'বছর পরে ময়মনসিংহ অধিবেশনে 
জগদীশচন্ বসুর সভাপতির অভিভাষণের বিষয় ছিল বিজ্ঞানে 
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স্কটিখ্য'। ১৩১৯ বঙ্গান্দে চট্টগ্রাম অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
হরেন ফের প্রফুল্ল চক্র রায়। ১৩২০ বঙ্গাব্দের (১৯১৪ 
স্রীষ্টাব্দের) কলকাতা অধিবেশনে রামেন্্সূন্দর ত্ৰিবেদী যে 
সভাপতির অভিভাষণ দেন তা 'বিজ্ঞানপন্থী জাতীয়তাবাদ ও 
জাতীয়তাবাদী বিদ্রানপস্থার একটি বিশিষ্ট ঘোষণা' রূপে 
চিহ্নিত। (অপরান্ধিত বসু সম্পাদিত "ভারত ইতিহাসে বিজ্ঞান 
ও প্রযুক্তি' গ্স্বে বিজ্ঞান পরিধদ, কলকাতা, ১৯৯৭)। 
পশ্চিমবঙ্গে বাংলা বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন স্বাধীনতার পারে 
হয়েছে। বিডলা বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালায় এই সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮২-র ৯ মে। মুখ্য আয়োজক ছিল 
'গোবরডাঙ্গা রেনেশীস ইনম্টিটিউট'। এ সশ্মেলনে সভাপতিত্ব 
করেন ধীরেন্্র নাথ গঙ্গোপাধায। এ সম্মেলন উপলক্ষে একটি 
স্রারক সংকলন" প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বাংলাদেশের 
আবদুল্লাহ আল মুতী, তপন চক্রবর্তী, শাহজাহান তপন প্রমুখ। 
একটি অভিনব মুখোমুখি আলাপচারিতার আয়োকন করা হয় 
বাংলাদেশের চার বিজ্ঞান লেখক আবদুল্লাহ আল-মুতী, ভহরুল 
হক, তপন চক্রব্তী এবং আলি আসগরকে নিয়ে, এই 
আলাপচারিতাকে গ্রস্থিত করেন খুলনার বেতাগা বিজ্ঞান 
সমিতির সম্পাদক স্বপনকুমার দাস। 

কাজেই ঢাকায় ১৯৮৫ তে বাংলা বিজ্ঞান লেখক 
সম্মেলন আকস্মিক বা পথিকৃৎ কোনো ঘটনা ছিল লা। 
তিনদিনের (২৭-২৯শে এপ্রিল) এই সম্মেলনে আলোচনার 
বিষয়ের মধ্যে ছিল : জনপ্রিয় বিজ্ঞান, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
বিজ্ঞানের বই, গণমাধ্যমে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সাময়িকী, উচ্চ 
শিক্ষাত্ুরে বিজ্ঞান বই, বিজ্ঞান গ্রাস্থ প্রকাশনা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য 
এবং স্বাধীনতা ও বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশনা, বিজ্ঞান ও সাহিতা এবং 
স্বাধীনতা ও বিজ্ঞান চর্চা। এছাড়া ছিল মুক্ত অধিবেশন। পরে 
ধাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৬ সালে এই সম্মেলনের 
কার্যবিবরণী প্রকাশ করে। এই বইয়ের ভূমিকায় বলা হয় : 'এই 
সব বিবরণ স্থায়ীভাবে লিপিবন্ধ করে রাখা হলো, শুধু 
বর্তমানের সকল অংশগ্রহণকারী এবং সংশ্লিষ্ট বা এ বিয়ে 
উৎসাহী বাকিদের সুবিধার জন্যে নয়, ভবিধাৎ কালেও, 
আমাদের দেশের মানসিক জগতে কীভাবে এবং কোন দিকে 
বিবর্তন ঘটেছিল, সে বিষয়ে কৌতুহলী বাক্তিও এ সংকলন 
থেকে জানতে পারবেন" 

বাংলাদেশের মানসিক জগতের পরিবর্তনের ধারা বুঝতে 
আর একটি বই অতান্ত সহায়ক। আবদুল্লাহ আল মৃতী 
সম্পাদিত এই বইটির নাম : ‘বাংলাদেশে বিজ্ঞানচিন্তা' 
(১৯৮৮)। এই বইয়ের পাঁচটি ভাগ হল : কিশ্বলোক (যাতে 
প্রসঙ্গক্রমে এসেছে জ্যোতিষ বলাম জ্যোতির্বিদ্যা), বিজ্ঞান ও 
বাংলাদেশ (রয়েছে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা ও বাংলাদেশে 
বিজ্ঞানচর্চা বিধয়ক শ্রবন্ধগুচ্ছ), ভীবন ও বিজ্ঞান (জনস্বাস্থ্য 
বিষরক লেখা এতে রয়েছে), বিজ্ঞানের পটভূমি (যাতে রয়েছে 


বিজ্ঞানের পদ্ধতি, বিজ্ঞানের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখা) এবং 
শ্রয়োগ-প্রসঙ্গ (এর মধ্যে রয়েছে 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
জনঘনিষ্ঠতা'র মত জনবিজ্ঞান ভাবনাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ) রয়েছে 
"বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও কুদরাত-এ-খুদা'র মত প্রবন্ধ 
(যাতে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস, অনুসন্ধান করা 
হয়েছে)। এই বইয়ে 'পরিশিষ্ট' হিসেবে উপরি পাওনা "লেখক 
ও রচনা পরিচির্তি। এ থেকে লেখকদের সামান্তিক অবস্থান 
এবং তাদের অবদান সম্বন্ধে জালা যায়। এ বইতে সংকলিত 
নিবন্ধের একুশচন প্রবদ্ধকারই প্রতাক্ষভাবে উচ্চশিক্ষায় 
বিজ্ঞানের ছাত্র। দু'জন চিকিৎসক আর বাকি সকলেই কমপক্ষে 
বিজ্ঞান বিবয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শ্রাপ্ত। তবে কি বিজ্ঞানে 
উচ্চশিক্ষার পাঠ না নিলে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ঝা করা 


যায় নাঃ 
আলী আসগর কিন্তু তা যনে করেন না| তার বই 'বিজ্রান 
আন্দোলন'-এ (১৯৯১) তিনি মন্তব্য করেছেন : 'এ দেশে 


বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার কান্ডে একসময় বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক 
উভয়কেই সচেষ্ট হতে দেখেছি আমরা'। এই 'বিজ্ঞান 
আন্দোলন' বইটি আন্দোলনের তত এবং প্রয়োগ বোঝার ক্ষেত্রে 
খুবই কাজের বিজ্ঞানমনস্কতা, বিজ্ঞান প্রচারের নানান মাধ্যম 
সবই উঠে এসেছে এই বইতে। আলী আসণরের মতে, “আমরা 
যদি আমাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাই, বিজ্ঞানের যথার্থ 
চর্চা ও প্রয়োগের ডের দিয়ে, তা হলে মুষ্টিমেয় বিজ্োনীর 
চেষ্টা নয় মাত্র, সমগ্র জাতিকে সচেতনভাবে অনুধাবন করতে 
হবে বিজ্ঞানের গুরুত্ব। সেই সামগ্রিক চেতনা সৃষ্টিতে বিজ্ঞান 
পত্রিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে” 

সেই অবদান রেখেওছে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান 
পত্রিকা। "বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা', বেতাগা বি্ঞান 
সমিতির মুখপত্র বিজ্ঞান পরিগ্রমা', কলবষ্ঠ গ্রামীণ বিজ্ঞান 
ক্লাবের মুখপত্র "বিজ্ঞান বার্তা', মোহম্মদ গাজীউর রহমান 
প্রকাশিত “বিজ্ঞান চর্চা, ফজলুর রহমানের কাণাক্স ‘বিজ্ঞান 
সমাজ পত্রিকা", অনুসন্ধিৎসু চক্র বিজ্ঞান ক্লাবের প্রকাশনা 
‘অণু’, কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরের বিজ্ঞান মুখপত্র 'বিজ্ঞান 
বিজ্ঞান” ও ‘বিজ্ঞানের জয়যাত্রা" প্রভৃতি পত্রিকার পরিচয় 
পেয়েছি। এছাড়াও উল্লেখ্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় উশ্রয়ন প্রকল্পের 
“শিক্ষা ও বিজ্ঞান", চট্টগ্রাম বিরান পরিধদের “সগ্ধান' প্রভৃতি। 
এগুলোর মধ্যে কোনটা এখনও বেরোয় আর কোনটি আর 
বেরোয় না তা জানা নেই। তবে 'গণস্বাস্য কেন্দ্র'-র ‘গণস্বাস্থ্য' 
পত্রিকা নিয়মিত বের হয় এবং এরাজ্যে পাওয়াও খায়। তবে 
নিয়মিত বের হওয়ার নিরিখে এক নম্বর হ'ল বিজ্ঞান গণশিক্ষা 
কেন্দ্র প্রকাশিত "মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী’ । বিগত চল্লিশ বছর 
ধরে বের হয়ে চলেছে এই পত্রিকা। সম্প্রতি ২০০০এর ২৫ 
নভেম্বর নভেরা মিলনায়তন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘয়ে 
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অনুষ্ঠিত হল বিজ্ঞান সাময়িকীর চল্লিশ বছর পূর্তি উৎসব। এই 
উপলক্ষে বেরিয়েছে মুহাম্মদ ইব্রাহিম সম্পাদিত সুবৃহৎ সুদৃশ্য 
“মাসিক বিল্ঞান সাময়িকীর নির্বাচিত রচনার সংকলন' (ঢাকা 
২০০০)। এতে রায়োছে ২৬০টি নির্বাচিত রচনার সংকলন যাতে 
আছে এ বাংলার লেখকদের লেখাও । আর রায়েছে বিন্ঞান 
সাময়িকীর চল্লিশ বছরের প্রায় সম্পূর্ণ (কিছু সংখ্যা দূর্পভ তাই 
তালিকা কিছুটা অসম্পূর্ণ) তালিকা। 

তাহলে সব মিঙ্গে কী মনে হচ্ছে? সমকালীন বাংলাদেশে 
বিজ্ঞান চর্চার, বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারাটা কেমন? তা নিয়ে 
ওদেশের, মানুষরাও ভেবেছেন। এই উদ্দেশে মাসিক 
শিক্ষাবার্তার উদ্যোগে ২৬-২৭ অক্টোবর ১৯৯৫ তে আয়োজিত 
হয়েছে 'বিজ্ঞানচর্চা ; সমকালীন বাংলাদেশ' শীর্ষক জাতীয় 
সেমিনার। যেখানে প্রারদ্ভিক পর্বে আলোচিত হয়েছে 
শিক্ষানীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা। বিভিন্ন অধিবেশনে 
আলোচিত হয়েছে এখাবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা। 
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার 
সমস্যা, দারিদ্রের বহুমুখী বাপ্তবতা পরিপ্রেক্ষিত প্রভৃতি। আর 
পঞ্চম অধিবেশনে আলোচনা হয় বিজ্ঞান শিক্ষা এবং 
বিঝঞানমনন্কতা 


সুচনা ১৯৫৫ সালে, যে বছর ১৮ সেপ্টেম্বর প্রতিতিত হয় 
দেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান : "নটরডেম 
বিজ্ঞান ক্লাব'। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষা কি সবসময় বিজ্ঞানমনস্কতার 
বিকাশ ঘটাতে পারে? 

ভারতে ১৯৯৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গণেশের 
তথাকথিত দুধপানের খবর রটে গিয়েছিল সারা বিশ্বে। এই 
বিষয়টি নিয়ে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিদ্যা 
বিভাগের দুই ছাত্রী মুস্বাইয়ের ৫০০৩ জনের ওপর সরীক্ষা 
চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিন্জা্ডে আসেন-_ 'ক্যাপিলারি 
আ্যাকশন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকা বিজ্ঞানমনক্ষতায় 
পরিপূর্ণ উত্তরণের শর্ত বলে প্রতীয়মান হয়নি'। অশোক 
বন্দোপাধ্যায় 'দুন্ধপানের বর্ষপূর্তি প্রবন্ধে মস্তবা করেছেন : 
'বিভ্ঞান শিক্ষা আর বিজ্ঞানমনক্কতার ফারাকটাকে বোঝা যায় 
এরকম ঘটনার মধ্যে দিয়েই' (মুখপত্র গণদর্পণ, সেপ্টেম্বর- 
অক্টোবর ১৯৯৬)। 

এই একই কথা প্রযোজ্য আর এক উন্নয়নশীল দেশ 
বাংলাদেশের সম্বস্ধেও; “বিজ্ঞান চর্চা : সমকালীন বাংলাদেশ" 
শীর্ষক সেমিনার-কার্যবিবরণীর সংকঙলগনগ্রস্থে (ঢাকা, ১৯৯৭) 
ফ. ব. আল সিদ্দিকও একই কথা লিখেছেন: আমাদের দেশের 
সেরা বান্দী ও প্রথিতযশা বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ তাদের দশ 
আঙ্গুলের মধ্যে আট আঙ্গুলে আটটি তথাকথিত অলৌকিক 
শক্তিসম্পন্ন রত্ন বা পাথর পরিধান করেন।... ভার ভাষায় __ 


.. যে সকল ছাত্রছাত্রীর যুক্তিবাদিতার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা 
রয়েছে. তারা হয়তো শ্রেণীকক্ষ বা পাঠাপুস্তক থেকে পাওয়া 
আ্রানের সাহাযোই আমাদের সমানে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাণুলি 
থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু যাদের মনে চিরাচরিত ধারণার 
প্রতি পারিবারিক বা সায়াজিক প্রভাবে অন্ধ আনুগত্য, ধর্নভয়, 
ভীষণভাবে ক্রিয়াশীল, তারা হয়তো তাদের বিচারবুদ্ষির উপর 
অতটা আস্থা রাখতে পারে না, কিংবা যুক্তির কথা মেনে নিতে 
ভয় পায়। এর ফলে তারা বিজ্ঞান-শিক্ষা থেকে অর্ভিত জোনের 
সাহায্য নিয়ে তাদের ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হাতে পারে না।' 
প্রোপ্ত ধারণা দূরীকরণে বিজ্ঞান শিক্ষা, পৃষ্ঠা - ১৬৯-১৭০) আর 
তাই 'উখোড় পদার্থ বিজ্ঞানীকে দেখতে পাই ভীধানের 
সাধলোর সন্ধানে শ্রতি বছরই হাতের আঙ্গুঙ্গে বাড়তি একটি 
করে রত্রধারণ করছেন, ...' (শফি আহমেদ, সামাজিক 
সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিজ্ঞান শিক্ষা, পৃষ্ঠা-১৮০)। 

কিন্তু কুসংস্কার তো আর শেষ কথা বলে না। তাই দেখি 
বাংলাদেশে জনপ্রিয় জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ কুসংস্কার-বিরোধী 
প্রদর্শনীতে সামিল। বাংলাদেশ লেখক শিবিরও একাজে যুক্ত। 
বিভিন্ন পত্রিকাতেও অলৌকিকতা বিরোধী লেখা বের হয়। 
স্বাধীনতার, আগে দুই বাংলা এক ছিল। তখন যেমন ছিল 
অন্ধতা ও অয,ক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এ্রতিহ্য সেই ধারা 
আজও স্নান হয়ে যায় নি। দুই বাংলার মানুষই এই 
বিজ্ঞানচেভনার লড়াইয়ে সামিল। আর সেঞনাই বোধহয় তপন 
চক্রবর্তী আর ভবানীপ্রপাদ সাহ সম্পাদনা করেছেন 'দুই বাংলার 
কুসংস্কার বিরোধী বিজ্ঞানচিত্তা' শীর্ষক একটি সংকলন গ্রন্থ 
(কলকাতা, ১৯৯৩)। এই বইতে সংকলিত ৪৭টি প্রবন্ধের মধ্যে 
১৯টি বাংলাদেশের 

দুই বাংলায় অনেক মিল। পরিবেশে, কৃষিতে. রুচিতে, 
সংস্কৃতিতে। বিজ্ঞান আন্দোলনের যে ছবি তুলে ধরা হল 
তাতেও যেন একই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়। বৈচিত্র-বিভিন্নতা 
থাকলেও বিব্রান আন্দোলনের ধারার মূল সুর বোধহয় একই। 
কবি সুভাব মুখোপাধ্যার-এর কবিতা ধার করে বলতে পারি-_ 

ওপারে খে বাংলাদেশ 


এপারেও সেই বাংলা (পারাপার) 


কৃতজ্ঞতা ।! এই লেখায় বাবহাত বিভিন্ন বই এদেশে সুলভ নয়। হর্খনই যে 
বইতে সন্ধান পেয়েছি তা বাংলাদেশ থেকে আনানোর চেষ্টা করেছি। 
সন্মীপন ধর টেটল) জার গোপা রখোপাধ্যায় বয়ে বয়ে ওদেশ থেতে 
বইগুলো না আনলে এ লেখা হল্নতে। সম্পূর্ণ হত না। তলের প্রতি কৃতজ্ঞতার 
অস্ত্র নেই। দীপক কুমার দী'এর প্রতিও আমি ক তিনি বেশ কিছু বই 
ব্যবহার করতে দিয়েছেন। 


(চলবে! 





১০৩ 


উৎস মানুষ __ মে-জুন ২০০১ 


ধারাবাহিক রচনা / বিজ্ঞান দর্শন ১৯ 


বাসুদেব মুখোপাধ্যায় 


(পোরসেপশন) ও তার থেকে তৈরি হওয়া জ্রানাস্যক 
প্রক্রিয়ার বিষয়টি আলোচনার অন্যতম প্রধান বিধয় 
হয়ে উঠেছে। কেলনা এটা আমাদের জানতেই হবে থে. 
প্রতিদিনের ব্যবহারিক ভীবনে যে অসংখা অনুভূতি আমরা পাই 
তাদের কীভাবে সংগ্রেখিত কারে তাকে ল্রানে, অভিপ্রতায় 
রূপান্তরিত করে থাকি। ফ্রমশ এইসব বিষয়ে বেশ কিছু 
বিশ্বাসযোগা জ্ঞান আমরা লাভ করেছি এবং এই মতামতে 
আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে মনের এইসব জ্ঞানায়ক প্রক্রিয়া 
সম্পর্কে আানলাভের ক্ষেত্রে আর আত্তবাকোর কোনো সুযোগ 
নেই। যদিও এইসব নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছিল তন্তগতত্তরে, 
তা আনরা আগেই বলেছি, কিন্তু তার গভীর প্রভাব পড়েছে 
দর্শনের জ্ঞানতত্বের বিষয়ে ও প্রকৃতি বিজ্ঞানে, এই কথাটাও 
খেয়াল করাতে হবে। এই আলোচনার পরিধিতে বহু বিজ্ঞানী, 
দার্শনিক, পণ্ডিত বান্তি তাদের মতামত দিয়ে অংশগ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু তা সত্বেও এখন বোঝা খাচ্ছে যে এই বিয়ে 
বনু প্রাথমিক প্রশ্নের সমাধান করা এখনও বাকি থেকে গেছে। 
এই প্রসঙ্গ ধরেই আমরা জ্ঞালান্মক প্রক্রিন়ার বিষয়টি নিয়ে কিছু 
আলোচনা করতে পারি। কিন্তু এ ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে 
এই প্রক্রিয়া মানোবিজ্ঞানের জটিলতম শ্রক্রিয়াগুলির মধ্যে 
একটি এবং এর সমগ্র কর্মপ্রক্রিয়ার খুব সামান্যই ঠিকমত 
অনুধাবন করা গেছে। 
জ্ঞানাস্মক প্রক্রিয়া 
সাধারণ মনোবিঝরানে যাকে ভ্রানাত্মক প্রক্রিয়া কেগৃনিশন 
= কেউ কেউ অবগতিমূলক প্রক্রিয়াও বলে থাকেন) বলা হয় 
তাকে অধিকাশেক্ষেয়ে মতের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে ব্যাখ্যা করা 
হয়না। এই প্রক্রিয়া ঠিক কীভাবে ঘটে তা বুঝতে ও বোকাতে 
গিয়ে সাধারণভানে আমরা অভিভ্রতালন্ধ জ্ঞান ও 
কাণডঞ্জানকেই প্রাধান্য দিই। অথচ একথা বলার অপেক্ষা রাখে 
না যে আমাদের আর পাঁচটা উন্নততর ক্রিয়াকলাপের (বৃদ্ধি, 
স্মৃতি, বিচার, শ্রক্ষোভ) মত, গুরুমন্তিদ্ধ (সেরিব্রাল কর্টেক্স) 


দিয়ে আমরা এই জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার কাজকর্ম করে থাকি। 
ফলে আমাদের জানতে হয় যে মস্তিগ্ধের কোন কোন অংশ 
বিশেষভাবে এ কাচের জনা সক্রিয় হয় বা প্রয়োক্তনমত বৃদ্ধি" 
বিকাশপ্রাপ্ত হয়। দেখা যাচ্ছে এ সম্পর্কে জ্ঞান আমাদের 
বেড়েছে। বিশেষত এখন আমরা মস্তিষ্কের কোনো অসুবিধা বা 
ক্ষতি না করে তার সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ ভ্রানার জন্য অনেক 
প্রযুক্তিগত সাফল্য অর্জন করেছি, যা প্রয়োগ করে আমরা 
মস্তিষ্কের বহু জটিল বিষয় সম্পর্কে জানতে সমর্থ হয়েছি। 

ভাধার সঙ্গে জ্রানাত্মক প্রক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে 
একথা বলার প্রয়োঞ্সন হয়না। কিন্তু ভাষার ব্যবহার ও 
জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার আত্তঃসম্পর্কের ব্যাপারটি একইরকমভাবে 
ঘটেনা। আবার একথাও ঠিক যে জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ায় আমরা 
যথেচ্ছ ও যদৃচ্ছভাবে ভাষার সংকেত ব্যবহার করি। কিন্তু 
ভাবার মধ্যে দিয়ে ভাবনাগুলি যেন পুনর্গঠিত (রিসেপড) হয়, 
কতকগুলি সাংকেতিক ধ্বনির মাধ্যমে। এই বিচারে বলা উচিত 
ভাষা, জ্ঞানান্ম প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, এতে কাঁচামাল 
সরবরাহ করে এবং তা একে অপরকে গুণগত ও 
পরিমাণগতভাবে প্রভাবিত করে এরা একে অপরের বিকাশে 
অপরিহার্য হয়ে দীড়ায়। অর্থাৎ শিশুর ভাষার বিকাশ 
প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ হলে তার ভ্রানাত্মক প্রক্রিয়ারও গুণগত 
পরিবর্তন হয়। যেমন আমরা বুঝতে পারি ভাষার অর্থহীন 
ধবনিসংকেতগুলি ক্রমাগতভাবে বস্তজগতের বিষয় ও 
ঘটনগেলির সঙ্গে অনুহঙ্গিত হয়ে মিছরির দানার মত জয়া 
বাধতে থাকে যার মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে শিশুর মনের জগত, 
কল্পনার গত, স্মৃতি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে জ্রামাখ্মক 
প্রক্রিয়াকে উপযুক্ত ও যথাযথভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা, 
বিনূর্তায়নের ক্ষমতা ইত্যাদি। এই গুণের জন্য পাভলভ ভাষাকে 
বলতেন 'সংকেতের সংকেত বা দ্বিতীয় সংকেততত্ত'। যেখানে 
প্রথম সংকেততন্ত্র' হল আমাদের ইন্তিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ 
সমস্ত অনুভূতিসমূহ। 

জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ায় স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপ কিভাবে কাজ 
করে এই বিষয়টি আমরা দু'ভাবে জানতে পারি। প্রথমত শিশুর 
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বৃদ্ধি ও বিকাশের কালের বিভিন্ন পর্যারের মলে! একই শিশুর 
ও অপর শিশুদের মধো তুলনামূলক আলোচনা কারে। আর 
ভানতে পারি যখন স্নায়বিক দিক থেকে অসূস্থতার কারণে 
গুরুনপ্িন্কের এমন কিছু গোলযোগ ঘাটে যে বিশেষ কিছু কিছু 
কর্ম-সপ্পাদানে ঘাটতি দেপা যায়। এর খেকে বিশেষভাবে 
আমরা অনুমান করতে পারি মস্টিক্ষের কোন অংশটি কোন 
কাছে ক্রিয়াশীল হয়। আমাদের এই আলোচলায় আমরা 
আনাঝক প্রক্রিয়ায়, শুরুমত্তিদ্ধের ম্রায়বিজ ক্রিয়াকলাপের 
ভূমিকাকেই গুরুত্ব দেব 

গুরুমন্তিক্ধের প্রাথমিক সংবেদন অঞ্চলে (সেনসারি 
কর্টেন্স) প্রাথমিকভাবে সমস্ত সংবেদন সল্লান সুরে অনুভূত 
হয়। অন্যদিকে চেটিয় অঞ্চলের (মটর কর্টেক্স) সাহাঘোই 
আমরা খাবতীগ' স্বৈচ্ছিব (ভলানটারি) চেষ্টিয় ফ্রিয়কলাপ 
সম্পাদন করি। কিন্তু এসবের ছন৷ সমগ্র মত্তিত্ধের মাত্র দশ 
শতাংশ বাবহৃত হয়। গুরুমন্তি্ধের বাকি অংশটুকু নব্বই 
শতাংশ এবং তাকে অনুষঙ্গ অঞ্চল (আসোমিয়েশন কার্টন) 
বলা হয়। এরই মাথা নিহিত রায়োছে আন্যাদের বোধ, বৃদ্ধি, 
চিন্তা, ভাবনা ইত্যাদি জালাগ্মক প্রক্রিয়া গঠনের ক্ষমতা। 
যেহেতু অস্তিত্বের বিস্তৃত অংশ জুড়ে এই কাডকর্ চলতে থাকে, 
তাই এইসব উচ্চক্ষমতাসম্পয় শারীরবন্তিক স্নায়বিক 
ক্রিয়াকলাপকে পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন 
কাজ । তাছাড়া এই সমস্ত ফ্রিয়াকলাপের জনা পবস্পারের নাধো 
যোগাযোগ ও নির্ভরশীলতা এতই চটিল ও দুর্বোধা যে কীভাবে 
এইসব ব্রিশ্মাকলাপ এত দ্রতগতিতে সম্পন্ন হয় তা অনুমান 
করাও সপ্তব হয় না। 

স্রামুবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেধণা অনুযায়ী ধলা যায় যে 
জ্ঞানাত্মক প্রক্রিয়ার আচরণগুলি সুসমদ্রিততাবে সম্পয্ করার 
জন্য গুরুমন্তিদ্ধ ও লঘুমন্তিঞ্চের মাধো সংযোগরক্ষাকারী অসংখা 
নেটওয়ার্ক আছে। এরা একে শুপরকে আড়াআড়ি ও 
পারম্পরিকভাবে ছেদ করে রয়েছে। এই নেটওয়ার্ক গুলিকে 
আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়। এদের চার ধরনের 
বৈশিষ্ট লক্ষা করা যায়। যেমন, ১. শ্রায়ুর এই নেটওয়ার্কের 
বিস্তৃত পাথর মধ্যে নাট বাঁধা যে কোনো ক্ষুপ্র অংশ 
আঘাতপ্রাপ্ত হলে শ্রায়বিক ক্রিয়াকলাপের সমগ্র ব্যবস্থাটির বড় 
অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্মৃতি ও শিক্ষণক্ষমতার ক্ষেত্রে এই 
ঘটনাটিই ঘটে। ২. যেখানে অনেকগুলি স্নায়ুর সংযোগ একটি 
অংশে রয়েছে সেই ক্ষুদ্র অংশটি, যা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিভিন্ন 
ধরনের স্নায়বিক ক্রুটি বিচ্যুতি দেখা যায়। ৩. কোনো 
নেটওয়ার্কের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনা 
অংশটি পুনগঠিত হয়ে তার ক্ষতিপূরণ করে দেয়। ফলে ক্ষতি 


হলেও তা হয় সাময়িক বা আংশিক। আনেকাক্ষো্রে তা 
নির্দিষ্টভাবে বোঝাও যায় না! ৪. এই নেটওয়ার্কের বিশেষ 
বিশেষ অংশ বিশেধ বিশেষ সাজের জন্য এক ধরনের 
আপেক্ষিক বিশিষ্টতা অর্ডন করে। 





ভ্রম সংশোধন 


উৎস মানুষ-এর সাম্প্রতিকতম প্রকাশন 
'জোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?' (লেখক - 
অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায়) বইটিতে একটি ভুল 
তথ্য ছাপা হয়ে গেছে। ১৯ পৃষ্ঠায় বঞ্চিমচন্দরের 
হস্তলিপির নীচে 'পুত্রকে' ছাপা হয়েছে, ওটি 
হবে 'ভ্রাতুষ্পুত্র'। ভাইপো জ্ঞোতিশ্ডন্দ্রকে 
বহ্কিমচন্ত্র ওই পত্র লিখেছিলেন। অনিচ্ছাকৃত 
ভুলের ভুনা আমরা লঙ্ভিত। 


সংকট আর সমাধান ভাবনা 


আগামী বন্যা প্রতিরোধ ৮ ঢাকা 


দাশগন্ত এ৩ কোং, বুৰুমার্ত উ. মা. কার্যালয় 


১০ টাকা 
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এই মালা, রিমার খবর কী রে? 

= ও তো এক টাকার নোট হয়ে গেছে! 

এফ টাকার নোট হয়ে গেছে যানে? 

= তুই তো একেবারে টিউব লাইট হয়ে গেছিস। এক 
টাকার নোট মানে বেপাভা। বাডারে এখন যার দেখা/টিকি 
মেলে না। 

বাসে দুটো মেয়ের এই কথোপকথন কানে আসতে প্রায় 
প্রশ্ন করে বসেছিলাম, টিউবলাইট হয়ে যাওয়া মানে? খুব জোর 
বেঁচে গেছি। পরে একভনের কাছে ভানলাম, টিউ বলাইট 
জ্বলতে দেরি হয়) তাই যে দেরিতে বোঝে তাকে টিউবলাইট 
বলা হয়। 

এ থেকেই একটা প্রশ্ন অতাস্ত সঙ্গত পথে মাথায় এসে 
গেল, সত্যিই তো! টিউবলাইট বলতে এত দেরি হয় কেন? 
আগে বাড়িতে ডি লি (ডিরেক্ট কারেন্ট) লাইন ছিল। 

যাকে সবাই ডিসি কারেন্ট বলে থাকি। সুইচ অন 
করার পর পুশ সুইচ টিপে ধরে থাকতে হত। টিউবের দু প্রাপ্ত 
লাল হায়ে উঠলে পুশ সুইচ ছেড়ে দিলে টিউব ভুলে উঠত। 
একটু পুরনো হয়ে গেলে বা সঞ্ধোর দিকে ভোস্টে্ কম 
থাকলে সে টিউব ভ্রালে কার সাধ্য। পুশ সুইচ টিপে টিপে 
আঙুস বাথা হয়ে উঠত। দু দিক লাল দেখে ছাড়ছি, লাল রঙ 
মিলিয়ে যাচ্ছে, আলো আর বলে না। এরকম ব্যাপার স্যাপার 
দেখেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, যতবার আলো 
জ্বালাতে চাহি নিবে যায় বারে বার'। 

ইলেকট্রিক বানের ক্ষোয়ে এত হ্যাপা পোয়াতে হয় না। 
সুইচ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলো জুলে ওঠে। যত গোলমাল 
টিউব লাইটের ক্ষেত্ে। কেন এই বৈদ্যুতিক বৈষমা? 

বাস্বের মধো টাংস্টেন নামক এক ধরনের সন্কর ধাতৃতে 
তৈরি তারের কুণ্ডলী থাকে, যাকে বলে ফিলানেক্ট। ওই 
ফিলানেন্টের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ যাওয়ার সময় বাধা পায়, ফলে 
তা গরম হয়ে ওঠে, আলো ছড়াতে থাকে। ব্যাপারটা এত দ্রুত 
ঘটে যে মনে হয় সঙ্গে সঙ্গেই হল। টিউব লাইটের কার্যপ্রশালী 
এর থেকে আলাদা। টিউবের ক্ষেত্রে আলো বিচ্ছুরণ নির্ভর 
করে গ্যাস ভিসচার্ডের ওপর। এই গ্যাস ভিসচার্জ নামক 
প্রক্রিয়া ঘটানোর জন! উচ্চ বিভব বিদ্যুৎ হোই ভোপ্টেভ) 
পাঠিয়ে গ্যাসকে আয়নিত (আয়োনাইজ্রড) করতে হয়। প্রসঙ্গ 
ত উল্লেখ্য, গ্যাসকে আয়নিত সহজে করা যায় না। কারণ 
সাধারণ চাপে গ্যাস বিদ্যুতের কুপরিবাহী। কিন্তু নিশ্রচাপে থাকা 
গ্যাসের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন কণ! দৌডুঝাপ করলে বা গ্যাসকে 








এ] 





উত্তপ্ত করলে তবেই তা পরিবাহী হয়ে ওঠে। এই হাই ভোপ্টেজ 
তৈবি করার জনা স্টার্টার এবং চোক নামক দুটি জিনিসের 
মিলিত উদ্যোগের প্রয়ো্ন। টিউকের কাঠামোর সঙ্গে একটু 
পুক্টু সাবানের মত চেহারার যে জিনিসটি আঁকড়ে থাকে তার 
নাম চোক €0৮০৮০)। ওপ্টালো লুডোর গ্লাসের মত দেখতে 
যেটা, সেটা স্টার্চার। এই ডবরদরং পদ্ধতি কাক ধরতে এক 
সেকেন্ডের কয়েকশো ভাগের এক ভাগ থেকে কয়েক সেকেন্ড 
সময় লাগে। তাই স্লিন্ধপ্রভা টিউবদেবীর আলো দানেও বিল 
হয়। 

ফুরোসেন্ট টিউবের মধো অঙ্প পরিমাণে পারদ (মার্কারি) 
থাকে আর্গন গ্যাসের সাঙ্গে। এরাই তড়িৎ মোক্ষণে বা 
ইলেকট্রিক ডিসচার্ শুরু করতে সাহায্য করে। টিউবের দু প্রান্তে 
ফিলামেন্ট থাকে। ফিলাযেন্টের কাছেই থাকে ইলেকট্রন 
বিচ্ছুরণকারী (61০০॥-০16198) পদার্থ মাখানো ইলেকট্োড। 

সুইচ অন করা হলে বিদ্যুৎ প্রবাহে ফিলামেন্ট তেতে ওঠে 
(৪1০%) এবং ইলেকট্রোডকে উত্বপ্ত করতে গুরু করে। 
ইলেকাট্রোড গরম হয়ে উঠলেই শুরু করে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ। 
আগেই বলা হয়েছে যে, এই বিচ্ছুরণ বা ডিসচার্জ শুরু 
করানোর জন্য উচ্চতম বিভব পার্থক্য প্রয়োজন। উচ্চ বিতব 
পার্থকোর ফলে উত্তপ্ত ইলেকাট্রোডগুলো আর্গনের ম্যে 
ডিসচার্ড শুরু করে দেয় এবং টিউব গরম হয়ে উঠে মার্কারাকে 
বৰাষ্পে (ভেপার) পরিণত করে। উপস্থিত ইলেকট্রনুলোর গতি 
ক্রমেই বাড়তে থাকে (একসিলেরেটেড) এবং পারদ বান্পাকে 
আয়নিত করে। পারদের মধো দিয়ে৷ ডিসচার্ড চলতে থাকে। 
টিউব জ্বলতে থাকে। সাদা রঙের বদলে লাল, সবুভ ইত্যাদি 
রং চাইলে তা-ও নিলাবে। সেক্ষেত্রে টিউবের মাধ্য আর্গন, 
ক্রিপ্ট ন, ভেনন ইতাদি গ্যাস ভরতে হবে। মার্কারি ভেপার 
ল্যাম্প, সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প বা হ্যালোজেন বাতি নামে 
যে বাতিগুলো ঝলমলে আলোর বন্যায় চারিদিক ভাসায় 
সেগুলোও এই পদ্ধতিতে দ্রলে। আলো দেওয়া গুরু করতে 
সময় নেয় আরও বেশি। 

যতবার টিউব লাইট জ্বালান হবে ততবারই এই ভঙখট 
প্রক্রিয়া গুরু হবে, চলতে থাকবে। ফিলামেন্টগুলো এবং 
ইলেট্রোডগুলোর ওপর অ্জাইডের এক আবরণ থাকে। এই 
আবরণ (কোটিং) ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে থাকে । বারবার জ্বালানো 
নেভানো করলে ফিলামেন্টগুলো ক্ষয়ে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে 
যাবে। টিউবের আয়ুও যাবে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে। 


সমীরকুমার ঘোষ 
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প্রসঙ্গ : পরীক্ষার ফল ও আত্মহত্যা 


তিবন্ধরই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক এবং জয়েন্ট 

এনট্রানস পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই কিছু ছাত্র- 

ছাত্রীর দূর্ভাগালজনক আখ্মহত্যার ঘটনা ঘটে। 
আত্মহননকারীর সংখ্যা টিপুল একথা বলা যায় না এবং এ 
ভাঙীয় আয্মহত্যার ঘটনা উত্তরোকর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমন সিদ্ধান্ত 
করাও বোধহয় সঙ্গত হবে না। কিন্তু তবুও সম্ভাবনাময় 
ঝকঝকে প্রাণবন্ত কিছু কিশোর-কিশোরীর এভাবে আব্মহনন, 
শুধু থে তাদের পরিবারের কাছে দুঃখ ও বেদনার তাই নয়, 
বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এ হল মানব 
সম্পদের এক নিদারুণ অপচয়। 


যেতে পারে alienation from himsc!f । নিভের কাছ থেকে 
নিজের বিচ্ছিপ্নতা। একজন শিক্ষার্থী যখন সমগ্র সমাজত থেকে, 
পরিবার থেকে, এমন কি নিজের কাছ থেকেও নিডেকে 
একাত্তভাবে বিচ্ছিপ্ন বালে ভাবতে শুরু করে, তখনই তার মধ্যে 
আত্মহননের ইচ্ছা জ্রাগে। কারণ সমগ্র বিশ্বে কোনো কিছুর প্রতি 
আর তার বিশ্দুমান্্ আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকে না, বেঁচে থাকার 
প্রতিও ন্যুনতম আগ্রহ থাকে না। জীবনের প্রতি এই নেতিবাচক 
দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তির কারণ নিহীত রয়েছে মুখাত পরিবার এবং 
গৌণত বৃহতর সামাজিক প্রভাবের মিথন্তিয়ায়। শৈশব থেকে 
যদি একটি ছেলে/ মেয়ের কানের কাছে প্রতিদিন এই মন্ত্র জপ 
করা হয় যে পরীক্ষায় ভালো ফল করাটাই তার জীবনের 
একমাজ লক্ষা বা উদ্দেশ], যার ওপর নির্ভর করছে তার 
ভবিষ্যত ভীবনে সাফলা এবং প্রতিষ্টা, তাহলে তার মানসিক 
গঠন এক বিশেষ দিকে বাঁক নিতে বাধ্য। অধিকন্তু যদি তাকে 
বারবার এভাবে শেখানো হয় যে তার পরীক্ষায় ডালো ফলের 
সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বাবা-মার সামাজিক সম্মান, তাহলে 
সে তার পরীক্ষার ফলাফলকেই ভীবনের একমাত্র মোক্ষ কূপে 
গ্রহণ করতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে জীবনের অর্থমূলা এবং তাৎপর্য 
হয়ে দাড়ায় একমাত্র এবং কেবঙমান্্রই পরীক্ষার ফলাফল 
অর্থাৎ মার্কশিট। এই লক্ষ্য থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি অর্থাৎ 
কাখিত ফল লাভ না ঘটা, তার কাছে পরাজয় এবং ব্যর্থতা 


কূপে পরিগণিত হয়। “কি করে মুখ দেখাবো বাবা-মার কাছে, 
বানা-মাই বা কিভাবে মুখ দেখাবেন আৰীয় পরিজন, পাড়া- 
প্রতিবেশীর কাছে' __ এই প্রশ্নের মুখোনুখি হযে সে একান্ত 
অসহায় বোধ করে। এ এক অন্ভুত বৈপরীতা। একদিকে লক্ষ্যে 
পৌছোনোর স্বপ্ন এবং সেকারণে প্রচণ্ড পরিশ্রম, অন্যদিকে 
সাফল্য সম্বন্ধে সংশয় ও অনিশ্চয়তার দোলাচল। আসলে ওরা 
একান্তভাবেই অসহায়, নিজের কাছেও । স্বপ্নভঙ্গ যদি ঘটে 
(অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটে, কনই বা লক্ষে! পৌছোতে পারে_- 
তাকে মেলে নিতে নন পারে না অধিকাংশ ক্ো্েই। স্বপ্রভঙ্গের 
বেদনা গ্ররোচিত করে দুর্ভাগ্যজনক আত্মহননে। কারণ সেটাই 
হল মুক্তি, ছাড়পঞ্র, উত্তরণ -_ অসহনীয় পরিবেশ থেকে (যে 
পরিবেশকে নিজের অনুকূলে পরিবর্তিত করার শক্তি ও সামর্থা 
তার নেই) এবং একই সাঙ্গে নিজের কাছ থেকেও । 

একথা খুবই সতা যে বর্তমান কালের আর্থ-সামাজিক" 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের মূলা নির্ধারিত হয় তার ভোনো 
বিশেষ বিষয়ে সাফলোর মাপকাঠিতে। বিশ্বায়ন এবং উলার 
অর্থনীতির প্রেক্ষিতে মানুষ আফ্ স্রেফ পণা) সঙ্গতাভাবেই 
বাক্তির দক্ষতা এবং যোগ্যতা নির্ধারণে অন্যতম অতি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হল তার পরীক্ষার মার্কশিট। তাই সোনার হরিগের 
পেছনে ভীবন পণ কারে একটানা দূর দৌড। হীঁপিয়ে গেলে 
চলবে না, থামলে চলবে না, একটানা একনাগাড়ে দৌড়তে 
হবেই। দৌড থেকে ছিটকে গেলেই বাতিল তখনই দে চিহ্নিত 
হয়ে যায় বার্থ, পরান্ডিত, অযোগা এবং অপদার্থ কাপে তার 
আর কানাকড়িও মুলা নেই সমাজের কাছে। লৌড়াতে হবে, 
জিততে হবে, অন্যদের হারাতে হবে। তাই এরা স্বার্থপর, 
আয্মকেন্ড্িক। এদের কোনো বঞ্চু নেই। সহপাঠীদের এরা 
বিশ্বান কারে না, তাদের প্রতিবন্ধী তথা বিপক্ষীয় বলে শণ্য 
করে। এদের দোষী করে লাভ নেই) এভাবেই এলের শেখানো 
হচ্ছে, বোঝানো হচ্ছে, উপলব্ধি করতে বাধা করা হচ্ছে। 
সবচেয়ে দুঃখের কথা এদের সামনে কোন অনুকরণীয় 
সামাজিক রাডনৈতিক চরিস্র নেই। গোটা দেশ জুড়ে দুর্নীতি, 
পাঠাপুত্তকে ঠাসা ভারি ব্যাগ পীঠে এসব ক্লান্ত নুখের অসহায় 
দৃষ্টির ছাত্র-ছাত্রীদের কথা সমাজ কি প্রকৃতই ভাবে, ভেবেছে? 

যারা আত্মহত্যা করল, তাদের তো সব সমস্যার সমাধান 
হয়ে গেল। কিন্তু ্প্নতাঙ্গের বেদনা বুকে নিয়ে যারা টিকে রইল, 
আত্মহত্যা করার সাহস যাদের হলনা, তারা বেঁচে থাকবে 
ভীবদ্মৃত হয়েই। সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা. কর্মতীবনে বিরক্তি, 
দাম্পত্য ভীবানে অবিশ্বাস ও ক্ষোভ, সর্বোপরি নিডের প্রতি 
অশ্রন্ধা আক্রোশ। ০05710% -- গোটা ভীবন জাড়ে। 


বিশ্ব মুখোপাধ্যায় 
অধামগ্রাম 





১০৭ 


উৎস মানুষ -- নেন ২০০১ 





ংরাজী "1৪৮০০" শব্দটির যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ কী 
হতে পারে? অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের 


অভিধানে শব্দটির সরলার্থ হল ৪7191 
agreement not to discuss sOmethinE.” তৃতীয় সহত্রাব্দে 
উপনীত আমরা ভারতীয় সমাজের সদস্যরা কোনো কোনো 
বিষয় নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে হিরশ্বয় নীরবতাকেই শ্রেয় 
বলে গণ্য করি। এমনই একটি বিষয় হল যৌনতা । প্রতিটি 
পরিণত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অথবা নারীর ভীবনে প্রকৃতির 
স্বাভাবিক নিয়মেই যৌনতা একটি অপরিহার্য অঙ্গ । কিন্তু এই 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা তো দূরের কথা, ন্যুনতম 
কৌতুহল বা জিড্রাসা প্রকাশও আমাদের সমাতে অপরাধ। 
একদিকে যৌনতা সম্বন্ধে যুগ যুগ ধরে চলে আসা অসংখ্য প্রান্ত 
ধারণা ও কুসংস্কার সমাজের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের 
মতো চেপে বসে আছে। অনাদিকে গণমাধ্যমগ্ুলিতে, বিশেষ 
করে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে, পশ্চিমী যৌন উচ্ছুষ্খলতার 
প্রদর্শন ও এদেশে নির্মিত তার ততোধিক বিকৃত অনুকরণ 
সমান্দের, বিশেবত তরুণ প্রজ্ঞশ্মবের ওপর এক সর্বনাশা প্রভাব 
বিস্তার করছে। এর ফলে জপ্ম নিচ্ছে নানাবিধ যৌন সমস্যা, 
বেড়ে চলেছে যৌন অপরাধের সংখ্যা, দ্রুত প্রসারলাভ করছে 
মানা যৌনরোগ কখনো কখনো '৪০7505) 28৩০9271' যে 
কণৰানি ক্ষতিকর হতে পারে, এ তারই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

অথচ প্রার্টীন ভারতে যৌনতা সম্পর্কে সমাজের 
দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট উদার। যৌনবিদ্যা সম্বন্ধে বু উল্লেখনীয় 
রশ্থই তার প্রমাণ বৈদিক সমাজে নারীর আসন ছিল পুরুবের 
সঙ্গে সমমর্ষাদার। কিন্তু উত্ত র-বৈদিক যুগে ধর্মীয় আর 
সামাজিক অনুশাসনের নামে নানা বিধিনিষেধ চাপিয়ে নারীর 
স্বাধীন সত্বাকে তিলে তিলে হত্যা করা হল। আর তর্খন থেকেই 
শুরু হল যৌনতার অবদমন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিশুবান 
ছুড়ামণিদের হাতে তখন থেকেই নারীকে সহ্য করতে হয়েছে 
ধৌন নির্যাতন) 

একবিংশ শতকের সৃচনাতেও এই অবস্থার বিশেষ 
পরিবর্তন হয় নি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের 
যোগ্যতা সমান প্রমাণিত হওয়া সত্বেও এখনো নারী পুরুষের 


ভোগের সামী এবং বংশরক্ষার মাধাম। আদর্শ পুরুষ কাকে 
বলে তা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আদর্শ নারীর সংজ্ঞা 
নিরূপণে আমাদের প্রচেষ্টা দেখবার মতো। পুরুষের 
অসামাজিক যৌন সম্পর্ক সহজেই ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু নারীর 
'পদস্থলন' এক ঘৃণ্য সামাক্িক অপরাধ। 

এই বৈষমা ও অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমাজে যৌন 
সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এই সমস্যা সমাধানে যথার্থ 
বিজ্ঞানমনস্ক যৌনশিক্ষা এক অন্যতম অস্ত হয়ে উঠতে পারে। 
প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা আর সংস্কারের বাধা কাটিয়ে আমাদের 
দেশেও এই কাজ অতি সম্প্রতি শুরু হয়েছে। 

ডা. শ্যামল চক্রবর্তীর লেখা 'যৌনশিক্ষার অ-আ-ক-খ' 
শীর্ষক গ্রশ্থটি এই ক্ষেত্রে এক অত্যুঞ্ছুল সংযোজন । বস্তুত, 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত যৌনশিক্ষার ক্ষেয়ে অলাতম 
পথিকৃৎ কূপে এই বইটি পরিগণিত হবার দাবি জানাতে পারে। 
সহজ সরল ভাষায় একটি দুরূহ বিষয়কে কীভাবে সাধারণ 
পাঠকের কাছে গ্রহলীয় করে তোলা যায়, এই বইটি তারই এক 
সার্থক দৃষ্টান্ত। ছোট ছোট দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর অবতারণা করে 
লেখক একদিকে যেমন বিডিষ্জ যৌন সমস্যার মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণ করেছেন, অপরদিকে যৌনতার ক্ষেত্রে মানবদেহের 
জটিল পায়ীরবৃত্তিয় কার্যকলাপকেও শ্রাপ্জল ভাষায় বূকিয়ে 
দিয়েছেন। স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে 
মূলত লেখা হলেও তাদের অভিভাবকেরাও যে এই বইটি পাঠ 
করে প্রভূত উপকৃত হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শৈশব, 
কৈশোর, যৌবন, বিবাহোত্তর কাল _ মানুষের 
বিভিন্ন পর্যায়ে যৌনতা দেহে ও মনে কী ধরনের পরিবর্তন 
ঘটায়, তার ফলে কোন ধরনের সমস্যার উত্তৰ হতে পারে এবং 
তা সমাধানের বিজ্ঞানসন্রত উপায়ই বা কী, এই বইটিতে তার 
বিশদ আলোচন! রয়েছে। যৌনতা সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি 
পোষণ করার সপক্ষে যুক্তি বিস্তার করতে গিয়ে লেখক বারে 
বারেই অতিযৌনতা ও যৌন উচ্ছৃত্জলতার বিপদ সম্বন্ধে 
পাঠককে সচেতন করে দিয়েছেন। এখানেই বইটির বিশেষ 
সার্থকতা। 

বইটির মুগ্রণ ও প্রচ্ছদ যথাক্রমে ঝক্ঝকে ও যথাধথ। 
এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয় লিয়ে গ্রন্থ প্রকাশের জন্য 
ধকাশনা সন্থা মণ্ডল বুক হাউসকে অভিনন্দন। বইটির বল 
প্রচার লেখকের পরিশ্রম ও সার্থক প্রয়াসকে সফল করে তুলবে 
সন্দেহ মেই। 

পৃথথীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যৌনশিক্ষার অআকখ' 
ভা. শ্যামল চক্রবর্তী 


মণ্ডল বুক হাউস/ঝানুয়ারি ২০০০ 
দাদ - ৮০ টাকা 





উৎস মানুষ __ মে-জুন ২০০১ 


১০৮ 


কন সাক? হয়েছে 
N 


= [] পয়লা বৈশাখ. ১৪ এপ্রিল 'গোবরভাঙ্গা 
ব্োনের্সা ইনস্টিটিউটের নিন ভবনের 
ভ্ারোদ্ঘাটন হল। প্রায় ৩০ সছর আগ 
৪ শত প্রধাবিনুক্ত এক বিজ্ঞান ক্রান হিসেবে ঘার 
জগ্ম, প্রধানত নণি দাশগডাপ্রের পরিচালনায়, সেই সং্থো এদিন 
এক পরিপূর্ণ পরিকাঠাযনায় প্রতিষ্ঠিত হয়) এদিন আনুষ্ঠানিক 
উদ্ধোধন হয় কুমারেশ দাশ সংকঙ্গিত পুরাতন গোবরডাঙ্গার 
ইতিহাস গ্র্থ এবং "আমাদের দাদা অণি দাশগুপ্ত স্ররাণ' 
প্রারকগ্র্টি। 
0] ভি. আই. পি. রোড, কইখালি'র “মন ফাউন্ডেশন' গত 
একবছর ধারে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যে ধারাবাহিক, কর্মসূচি 
গ্রহণ করেছিলো তারই সমাপ্তি অনুষ্ঠান হ'ল ৯ এপ্রিল বসু 
বিরোন অন্দিবে। সারাদিলব্যাপী অনুষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর চলে। আনুষ্ঠানিকভাবে 
প্রকাশিত হয় "ছাত্রছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যা' শীর্ষক বইটি। 
প্রধান আলোচা বিষয় ছিল বিধ্রতা ও আব্মহত্যা। আলোচক 
ছিলেন ডঃ সত্যজিৎ আশ ও ডাঃ জ্যোতির্ময় সমাভদার । 
0]. ৩১ নার্চ, শনিবার আত্তর্াতিক নারী দিবসকে স্মরণে 
রেখে "বিশ্বায়ন ও নারী" শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োডন 
ভবানে। প্রধান আলোচকরা ছিলেন __ বুলা ভদ্র, শান্তী ঘোষ, 
দেবব্রত পাণ্ডা। 
00] ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ দিবস উপলক্ষে নার্ডিত ব্যবস্থাপনায় 
দিবসটি উদ্যাপন করে বিধাননগরের 'প্রাস্তিক' চিকিৎসা 
গবেষণা কেন্দ্র, সহযোগিতায় লবগন্ুদ সংবাদ পর্রিকা। এবারের 
০ নির্ধারিত কোস্্রীয় বিষয় ছিল 'নানদিক স্বাস্'। সকাল 
সাড়ে সাতটায় পদযাত্রায় অংশ নেন অনেক নবীন-শ্রহীণ 
নাগরিক। যাত্রা শেষে আলোচনাসভা সি বি ব্লকের সভাগৃহে। 
ডাঃ সুবীর বল, ডাঃ অশোক চৌধুরী, বিচারপতি গনেন্দর 
নারায়ণ রাম ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি। এছাড়া মনোজ বক্তব্য 
পেশ করেন ডাঃ অসীম চ্যাটার্জী এবং রবীন্দ্র অধ্যাপক 
জ্যোতির্ময় ঘোব। প্রধান আলোচক ছিলেন ডাঃ সত্যভিৎ আশ, 
বিষয় ছিল __ বিষপ্ণতা একটি অসুখ। দর্শকদের থেকে সাগ্রহ 
প্রশ্ন সভাগৃহ ভীবস্ত কারে তোলে। সামগ্রিকভাবে যে কথা 
বেরিয়ে আসে তার যর্মার্থ দাঁড়ায় - মানসিক অসুখ কা 
বৈকলা আনেক বেড়েছে, জটিলতর হয়েছে। একটু দরদ, একটু 
সহানুভূতির বাড়িয়ে দেওয়া হাত, অসহায় রোগীর উপশম 
ঘটায়। 
03 ২১ এপ্রিল চন্দননগর বাগবাজারের নৃত্যগোপাল 
স্মৃতিমন্দিরে সাইড প্রদর্শন সহযোগে আলোচনা হ'ল 








“বহাবিশ্বের বহসা এবং ফোোতিলশাস্ ও দোতির্বিত্রান লিসায়ে। 
আলোচক __ অধ্যাপক অনলেন্দ বন্দোপাধ্যায় ; উন 
ছিল বিবর্তন বিজ্ঞান সংস্থা ও ভাবাতের নানসতাবাহী সমিতি । 
0 মাড়ভাবা আন্দোলনের শ্লির শহাদদের স্মবাণে একুশের 
নেলা' অনুষ্টিত হল উদ্ভর ২৪ পরগনা জেলার বাদ 
মহেস্বরপুরে। দু'দিন স্যাপী এই মেলার উদ্দ্যোক্তা ছিল ‘একুশে 
উদ্যাপন কমিটি'। পদযাত্রা এবং শহীদ স্মারক প্রতিতে 
পুণ্পার্ঘ। নিবেদন কারে মেলার সুচনা হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি 
সকাল ১০ টায়। এই দলা উপলক্ষে সবি সম্মেলন, 
মানবাধিকার বিষয়ক আলোচন৷ ছাড়াও ছিল শিশু কর্মশালা, 
নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রশিষ্ঠা প্রকাশ কর্মকার, সঙ্গীত 
শিল্পী অনুশ্রী-বিপূল, কল্লোল দাশগুপ্ত, গণসঙ্গীত ফোলাদ 
'বারোনাস্যা' ছিঙ্গ শিল্ঠা মেঙ্গার বিশেষ আকর্সণ। গুনসংহতি 
কেন্দ্র, শ্রনভীবী হাসপাতাল, মানবাধিকার সুরক্ষা এঞ্চ, 
সরাবেডিয়া কৃষি চক্র মস্তেসরী টিচার্স ট্রনিং ক্েড, অননোহন 
মিশন এবং বেল্গুড সুভাব সংঘ এই মেলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ 
করে। 

00] ১লা এপ্রিল (বিবার) হালিসহর বিরোন পরিষাদের 
আয়োডানে হা্গিসহর গ্থানীয় সঙঘ মঞ্চে একটি প্রতিবাদী 
আলোচনা সভা অনুষ্টিত হয়। সম্প্রতি তালিবানাগোষ্ঠী কর্তৃক 
আফগানিস্থানে বুদ্ধমৃি ধ্বংস সহ সমগ্র বিশ্াঝাপী। মৌলবাডা 
তাণ্ডবের বিরুদ্ধে সভায় ভাষণ দেল ্গোৎ্রাময় ঘোষ, আন্দুর 
রউফ প্রনুখ। 

0] ৭ ও ৮ই এপ্ৰিল, গণবিওোন সমন্বয় কেন্ডের ষষ্ট দ্বিবা্ধিক 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কীচড়াপাড়। পলিটেকনিক হাইস্কুলে । 
সম্মেলনে প্রথম দিনে ছিল মতবিনিময়মূলক সভা । বিষয় 
গণবিদ্ঞান আন্দোলনের সপ্তাবনা, সমস্যা ও সমস্যা উত্তরণের 
উপায়। উপস্থিত ছিলেন গণবিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত একাধিক 
জেলার বিভিন্ন সংগঠনের সদসা ও কয়েকজন চিন্তাশীল বাক্তি। 
দ্বিতীয় দিনের কর্মসূচি ছিল, সম্পাদকীয় প্রতিবেনানের উপর 
আলোচনা, কর্মসূচি প্রণয়ন, হিসাব পেশ ও নতুন 
পরিচালকমণ্ডলী গঠন? 


ঘর চাই 
উৎস মানুষের কার্যালয় ৯৮ নম্বর মহাস্মা গান্ধী 


রোডে আর নেই। কলেজ স্ট্রীট সংলগ্ন অঞ্চলে 
আমরা ঘর চাই। পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী পাঠক-বন্ধু 
ও অনুরাগীদের সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করি। 
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প্রতিরোধ £ অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে ২৫.০০ | লুঠ হয়ে যায় স্বদেশতৃমি ৩০.০০ 
নতুন বই 
র্‌ জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায় / ২০.০০ ) 
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৬৫/২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা 





এছাড়া 


পাতিরাম / বুক মার্ক / জনস্বাস্থ্য গ্রস্থালয় (১০, হিদারাম ব্যানাজী লেন, বহুবান্ডার। ফোন : ৩২১-৭৩৮১ 
শ্রাবণী আবাসন (এস ৬/২. সণ্ট লেক) এবং মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি -_ ১০ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলকাতা 
(আমহাৰ্স্ট স্ট্রীট ডাকঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে পুব দিকে বেলা ১২টা __ ২টা। নিবারণ সাহার ঘর) 


পরবর্তী সংখ্যা জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ) 


“উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত 
এবং শৈলী, ৪এ. মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত 

















ভবিঘাৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী 


বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। 
এই পরিস্থিতি কিছু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মণ্ডলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক 
জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। 
উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণা ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। 
অতি ঝবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলক্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের 
অস্তিত্ব আন্ড বিপর। 

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল শ্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন 
ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ 
দূষণের শিকার করে তুলেছে। 


কিন্তু আমরা কি সন্তাব) এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত? 


যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং 
বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উত্তিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, 
আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে 
আমাদের অপরিপামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য) 


উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক 
ভারসামোর হানি না ঘটিয়ে। নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রধুক্তিবিদ্যার 
সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি। 


পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদেরাসিকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূবণমুক্ 
পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থারী সংগ্রামের জল্যা। 


11 পশ্চিমবঙ্গ সরকার ।। 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
স্মারক নং ২৪৫৭/২০০১/তথা ও সংস্কৃতি 











সম্পাদকীয় 
সূচিপত্র 
মালদহে ভাঙন * তরুণ কুমার চৌধুরী ১১০ ৪৬0 
তিয .. মুরলী যোশী ভবানী ্রসাদ সা ই একথা রবিঠাকুর একানবধুই বছর আগে না লিখে এখন 
লাঠি বনাম স্টেখো (শেষাংশ) শ্যামল চক্রবর্তী ১১৫ | লিখতে বসলে (তার অভিতের বাঞ্জনাটুকু ধরে নিতে হবে) 
বৈদানাথের তৈল দাওয়াই রাজেশ দণ্ড ১১৮ | দুবার নিশ্চই ভাবতেন ; ভলদাগন্তীর কণ্ঠে এগান গাইবার আগে 


দেবব্রত বিশ্বাসও বিচলিত বোধ না করে পারতেন না। কারণ, 
কে না জানে, বাংলার মানুষ এখন আর আধাঢ়-শ্রাবগের বৃষ্টিতে 
বর্তমান বিজ্ঞান আন্দোলন সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ১২৩ | সুবাস খুঁজে পায় না, কোনো রোমান্স আসে লা। আসে আতঙ্ক) 
পশ্চিম বাংলা : ভূমি সংস্কার অভিতনারায়াণ বসু ১২৯ | ঘর ভাঙা. বানভাসা ধ্বংস আর মৃত্যুর আতঙ্ক। 


সাবিয্ী ব্রত সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় ১২২ 


বছর ঘুরে আবার এলো 'বর্ধা'। আর এই দ্বিআক্ষরিক 
পাকিস্তানে পরমাণু বিদ্যুৎ (অনু) নাজুম মুস্তাক ১৩৪ শবকটাই এখন পাশ্টে হয়ে গেছে 'বন্যা'। ভয়াবহ বন্যার ভীবস্ত 
পুপ্তক পরিচিতি ১৩৫ | ছবি আমরা প্রতিবার দেখছি। এবারে হয়তো আরো মারাম্মক, 
বনের খবর (২) বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী. ১৩৮ | আরো প্রাণঘাতী হবে। কারণ ১৯৯৮ থেকে ২০০১ পর্যপ্ত বহু 


ক্ষোভ, দুঃখ, আবেদন, আর্তি, তদন্ত কমিটি, সমালোচনা, 
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ সমীরকুমায় ঘোষ ১৪০ | পরামর্শ, প্রতিকারের উপায় উচ্চারিত হওয়া সত্তেও সরকারি 
চিঠিপত্র ১৪১ | প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের নতুন উদ্যোগ কিছুই চোখে পড়ে নি 
সংগঠন সংবাদ ১৪২ আকন হি তি নি সা জে 
ঢঙে প্রচারিত হলেও বাস্তবক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন 
নীরবে চলে যান সুখময়দা অশোক বন্দোপাধ্যায় ১৪৩ দেখছে না উত্তর-মধ্য-নক্ষিণ বঙ্গের বৃষ্টির-আও য়াজে-আতন্কিত 
দরিষ্র নিশ্নবি চিরবঞ্ষিত মানুষ । একটু দরদ দিয়ে, বিবেক দিয়ে 
কি ভাবা যায় না জনসাধারণের কথা? বোল্ডার, স্পার বাঁধ, 
রিটায়ার্ড বাঁধ নিয়ে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে এখন সবাই 
জি নান জানে। সবচেয়ে বেশি জ্ঞানে স্থানীয় পীড়িত মানুষ । কিন্ত 
বিডি ৪৯৪, সন্টলেক রি কোনো ক্ষমতাই যে ওদের নেই! কত প্রাণ চলে খায় বানের 
১ ল্কাত হ্রোতে। একটি প্রাণের দামও কি টাকায় মেটানো যায়? 
সামগ্রিক নদী-পরিকল্পনা ও বন্যা নিয়গ্ণে এক-দু' বছরেই 
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি / ১২টা. - পটা, হয়তো! সমাধান এনে দেওয়া ঘাবে লা। ঠিকই। কিন্তু বন্যার 
১০, কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা (নিবারণ সাহার ঘর) | | হ্রকোপ স্তিমিত করা এবং বানভাসী মানুষদের পরিস্তাণের 
অস্থায়ী বন্দোবস্ত করা. সে কাজগুলো তো আগাম করা যায়। 
অস্থায়ী কার্যালয় $ শ্রার্গী আবাসন, কেন করা হয় না? গত ২/৩ বছরে বেসরকারি বিশেষজ্ঞরা 
এস ৬/২ সণ্ট লেক, কলকাতা ৯১ অনেকগুলি সন্তাব্য সমাধানের পরামর্শ দিয়েছেন। এখনো 
ফোন : ৩৩৪-০৯০৪, ৩৫৮-৬৩৯১ দিচ্ছেন। কিন্তু কানে ঢুকছে কই : তবে কি সরকারি কর্তৃপক্ষের 
সেকালে ও সন্ধোর পর) সক্ি্ছাটাই নেই? তাই কি বুঝে নিতে হবে? 
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মালদহে ভাঙনরোধে ব্যর্থতা ও প্রতিক্রিয়া 


তরুণ কুমার চৌধুরী 


বরে শ্রকাশ মালদহে বন্যা রোধের জনা পরিকল্পিত 

আট নং রিটায়ার্ড বাঁধটির নির্মাণ-স্থান স্থানীয় চাপে 

পরিবর্তন করা হচ্ছে। পরিবর্তিত স্থানটিতে কোটি 
কোটি টাকার এই রক্ষা বাঁধটির স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তায় 
প্রযুক্তিবিদরা উদ্বিগ্ন। অনুরূপ ঘটনা গত বছর অর্থাৎ ২০০০ 
সালে সাত নং রিটায়ার্ড রক্ষা বাঁধটির ক্ষেত্রেও হয়েছিল। 
সেদিন জনতা ও রাজনৈতিক চাপে বাধটিকে স্থানান্তরিত করে 
এক দুর্বল স্থানে সরকারের ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি করতে বাধ্য হন। 
ফলে বিপুল অর্থে নির্মিত মাটির এ বাঁধের রক্ষা ক্ষমতা বছর 
না ঘুরতেই শেষ হয়ে গেল। তাই আবার প্রয়োজন হল এ বছর 
নতুন এক রক্ষা বাঁধের, যার সরকারি নাম আট নং রিটায়ার্ড 
বাঁধ, আর এ বিপুল ব্যয়ের এই বাঁধের নির্মাণ-স্থান নদীবিল্ঞান 
শান্তর মতে হচ্ছে না, হচ্ছে সুবিধাবাদীদের সুপারিশ মত। 
প্রশাসনের দৃঢ়তার অভাবে স্বার্থের চাপের কাছে ইঞ্জিনিয়ারদের 
অসহায় আত্মসমর্পণ, বন্যারোধী প্রকল্পের সাফল্যের পক্ষে 
বিরাট অস্তরায়। 


নিপীড়িতের প্রতিক্রিয়া 

এ কথা অনস্বীকার্য যে বিগত বন্যারোধী প্রকল্পগুলি 
স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। ১৯৯৬ 
সাল থেকে যে প্রবল বন্যা ও ভাঙনের গুরু, আজও তা 
অব্যাহতই শুধু নয়, বরং আরো বেশি করে মালদহের পাড়কে 
ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক আক্রমণ করে চলেছে। বছর বছর একটির 
পর একটি রিটায়ার্ড বাধ নাম নিয়ে পাড় রক্ষার যে প্রহসন 
চলছে, নিপীড়িত অধিবাসীদের মনে তা আর কোনো দাগ কাটে 
না। সরকারের কারিগরী দক্ষতা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা 
হারিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের জ্ঞানকে তারা কোনো মূল্য দিতেই 
রাজী নয়। অথচ বাঁধটি তৈরি হবে বহুকোটি টাকায়। স্থানীয় 
প্রতিক্রিয়া হল পরিকল্পিত প্রকল্পগুলি যখন সত্যিকারের রক্ষা 
পরিকল্পনা নয় তখন তাদের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্ব নিয়ে মাথা 
ঘামাবার প্রয়োজন নাই। বরং প্রকল্পের ব্যয় থেকে যতটুকু 
নিজেদের জন্য তুলে নিতে পারা যায় ততটুকুই লাভ। এধরনের 
মানসিকতা বাড়তে থাকলে কোনো প্রকল্পই সাফল্য পেতে পারে 
না। 


বন্যার্তদের জিজ্ঞাসা 
ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান ও দক্ষতার উপর জনসাধারণের 
আস্থাই শ্রযুক্তিবিদকে “আত্মবিশ্বাসী করে। পরিতাপের বিষয় 


মালদহে বন্যা ও ভাঙনরোধী প্রকল্প গুলিতে শ্রযুক্তিবিদদের 
আস্থা, বিশ্বাস, উৎসাহ, আত্তরিকতা কোনোটাই বন্যাক্লাস্ত 
মানুষজন খুঁজে পাচ্ছে না। অসহায় মানুষেরা বছরের পর বছর 
বনায়, ভাঙনে তাদের গ্রাম, জমি জায়গা, বাড়িঘর, জীবনের 
সমস্ত উপকরণ হারিয়ে এক শূন্য মনে হাহাকার করছে। আর 
যাঁরা এখনও সব হারান নি তারা দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা নিয়ে সবার 
দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যদি কেউ কোনো সুরাহা করতে 
পারে। বন্যার, ভাঙনের কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আক্রান্ত 
অধিবাসীরা নিজেরাই এখন বেশ ওয়াকিবহাল। তাদের মনে 
জিজ্ঞাসা অনেক : 

* সরকারি সমস্ত প্রকল্পই ভাঙনের উজানে না হয়ে ভাটিতে 
হচ্ছে কেন? এটা কি নদী বিজ্ঞানসম্মত? 

* সরকারের রক্ষা বাধগুলি বছর বছর পশ্চাতে স্থানাস্তরিত 
হতে হতে এখন আট নম্বরে এসে দাঁড়িয়েছে। তবুও 
একটাও সঠিক পদ্ধতির রক্ষা বাধ তৈরি হল না কেন? 

৬ ভাঙনের ভাটিতে বোল্ডারে-গড়া প্রকল্পগুলি একটার পর 
একটা নচী-গর্ভে চলে যাচ্ছে? এই অপব্যয়ে তবু কারো 
সচেতনতা নেই কেন? 

* নদী প্রকল্পের সফল কার্যকাল যখন শীতকাল, তখন 
প্রতিবছর বন্যারোধ ভাঙন রোধের কাজ্গুলি বর্ষায় করা 


হয় কেন? 
* মালদহ জেলার ভাগ্য জড়িত থাকা সত্তেও ফারাক্কা 
বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশগুলি কেন অবহেলিত? 





৯৯০ 


একটি গাছ এখনো দাঁড়িয়ে হ্রান্তে মৃত্যুর হতীক্ষায় 
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১১০ 


প্রতিকারের পথ 


লমী শাসনে ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতার উপর এই যে 
মোচন করতে না পারলে অবিদ্থাস থেকেই আসবে 
জনসাধারণের ক্রমাগত হস্তক্ষেপের মানসিকতা । ফল হবে 
পরিকল্পনার ব্যর্থতা ও প্রকল্পে অপচয়। যেমন ঘটেছিস্স ২০৩০ 
সালে সাত নম্বর রিটায়ার্ড বধের ক্ষেয়ে। যেমন ঘটতে চলেছে 
আবারও আট নশ্বর রিটায়ার্ড বাঁধের বেঙ্গায়। বিভাগীয় 
ইঞ্জিলিয়াররা অসহায়, কারণ ভাঙনবোধে সাযঙ্যাই 








পূর্বেকার সোন্ডাপথ অ্পরিসর ভাবে হলেও গঙ্গাকে ফিরিয়ে 
দিতে হবে। পরবর্তী পর্বায়ে নদী নিলেই আপন পথ করে নেবে 
তার নিভের গতিতে। সন্দেহ নেই এটি একটি দীর্ঘ সময় 
সাপেক্ষ কাজ। কিন্তু জনমানসে আস্থা ফেরাতে পরিকল্পনা শুরু 
হওয়া শ্রয়োজন সহর। বছর গড়াচ্ছে তবু কোনো বড় পরিকল্প- 
নারই শুরু আমরা দেখছি না। 

অবশ্য সমাধানের প্রাথমিক পদক্ষেপ অতি অল্প খরচে 
এখনি নেওয়া সম্ভব। সেটি হল, ব্যারেক্তের মালদহ পাড়ের 
দিকের বহু বৎসর ধরে পলিতে বন্ধ ৫২/৫৩টি গেট খুলে 


অধিবাসীদের কাছে তাদের দক্ষতার শু ব্যবস্থা করা। এই 
গেটগুলি কেন 'আকোডো করে 
পরিমাপ, ১৯৯৬ সালের পর সমস্ত সাফল্যের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আছে রাখা হয়েছে তা অভানা। অথচ 
অনেক বছর চলে গেছে, কিন্তু সে নিয়মাবল্সী অনুসারে 
দক্ষতা আজও অধ্রমাণিত। তাই মানুষ। চাবিটি তার হাতে। পদাধিকার বলে ব্যারেজের ম্বোতস্থিনী 
সরকারকে 'রাজ আমলের ক্ষমতাসীনরা যদি কাজে দায়বদ্ধতা বর্ধায় প্রবল শ্োতস্বিনী গঙ্গার 
বিনে ত বত সমস্ত গেট খুলে প্রবাহিত হওয়ার 
Isbell হয়ে পে মেনে নিয়ে বন্যাপীড়িত অসহায় কথা। তবে কেন নদী ব্যারোজে 
| সরকারি দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জনা এসে এক সক্কীর্ণ পথে প্রবল 
প্রযুক্তিবিদদের ; পরীক্ষা নিরীক্ষা আস্তরিক তাগিদ অনুভব করেন. যে না 


তবে কোনো সমস্যাই সমস্যা নয়। সমাধানের 








ও ব্যারেজের উ্তানের পলি 
সরিয়ে সমস্ত গেট খুলবার 
বন্দোবস্ত করে এই আবগ্কাতা 


নত রিবা সাফলা, পরিকাঠামো কিছুরই অভাব নেই। একে শাক মু কবে দিলে 
উন্নত বিজ্ঞানের যুগে কোনো দায়িত্বে দায়বদ্ধ পদাধিকারি কর্তাদের ভাঙনের উপর অনেকটাই চাপ 
সমস্যাই একেবারে সমাধান বহির্ভূত এঁকান্ডিকতা, নিষ্ঠা, সততাই রর একই সে মু্শিাহাদ 
নয়। প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত সাফল্যের শেষ কথা। ডানার লে নটি 
সমাধানের সুগ্রগুলি বিবেচনা করা। শনি আর বায়ে 
মালদহ/মুর্লিদাবাদ রক্ষার সন্তাবা সূত্র ও আরা হারেছের যবে না 


ফারাকা ব্যারেজ নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে উত্বৃত মালদহে 
ভাঙন সমস্যা সমাধানের সূত্র ভারত সরকারের পুণা রিভার 
রিসার্চ স্টেশন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ৮০-র দশকেই 
জানিয়েছিল। সুপারিশ ছিল, ভাপ্তনের উজানে ব্যারেশ্র থেকে 
২৮ কিমি ও ২৯ কিমি দূরে রাজমহলের বিপরীতে দুটি স্রোত 
নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘ দীর্ঘ নদী বাঁধ (স্পার) নির্যাণ। নদী তখন আয়ত্তে 
ছিল। স্পারদুটি অল্প খরচেই হয়ে যেত। আত্মকের এই ভাঙন, 
এত ক্ষয় ক্ষতি, লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ দুর্দশা সীমাবদ্ধ থাকত। 
নদীর গতিপথে এত বড় বড় চড়ার সৃষ্টি হত না। ... তারপর 
গঙ্গা দিয়ে অনেক অনেক জল বয়ে গেছে। নদী এখন মালদহের 
অস্তিত্বের সংকট সম্ভাবনা আনছে। পদক্ষেপ সত্বর নেওয়া 
প্রয়োক্জন। নদীর পরিবর্তিত আকৃতিতে পুণার রিসার্চ স্টেশন 
থেকে মডেল পরীক্ষা মাধ্যমে আবারও নতুন করে স্পারের 
সংখ্যা, স্থান, দৈর্ঘা, উচ্চতা নির্ণয় করা দরকার। সঙ্গে নদীতে 
জমা পলি কেটে রাজমহলের উজান থেকে ফারাক্কা পর্যত্ত 


নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও চিন্তাভাবনা চলাছে। এই অবস্থার অন্যতম 
মূল কারণও ওই বন্ধ গেটগুলি। নদী স্ধীণপথে প্রবাহকালে 
বিধ্বংসী স্রোতে ব্যারেজ্জের ভিতের উপর আথাত হেনে 
চল্গেছে। ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছে আরো বিপক্রনক অবস্থা । 


সাফল্যের শেষ কথা 


সমন্ত সাফল্যের কেন্্রকিন্দুতে বসে আছে মানুষ । চাবিটি 
তার হাতে। পদাধিকার বলে ক্ষমতাসীনরা যদি কাজে দায়বদ্ধতা 
মেনে নিয়ে বন্যাপীড়িত অসহায় জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের 
জন্য আত্তরিক তাগিদ অনুভব করেন, তবে কোনো সমস্যাই 
সমস্যা নয়। সমাধানের জন্য কারিগরি জ্ঞান, দক্ষতা, 
মালমসঙা, পরিকাঠামো কিছুরই অভাব নেই । দায়িত্বে দায়বদ্ধ 
পদাধিকারি কর্তাদের একাস্তিকতা, নিষ্ঠা, সততাই সাফল্যের 
শেষ ফথা। 
(লেখক একটি জনকল্যাশমূলক কে্ছাসেবী সংস্থ। 452৫০ PRAYAS' এই 
শ্ৰতিষ্ঠাতা-সেক্রেটারি এবং একজন অবসরধাপ্ ন্ট ইন্জিনিয়ার) 
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জ্যোতিষ, সংস্কৃত, বটের রস ও মুরলী যোশী 
ভবানীপ্রসাদ সাহু 


"নো গর্ভবতী মহিলা যদি পুত্রসন্তান পেতে 
চান, তবে বট পাতার রস দুধের সঙ্গে 
মিশিয়ে ডানদিকের নাক দিয়ে টানলেই 

ভার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। 
না, এটি কোনো গ্রাম্য ওকা-গুণিনের নিদান কিংবা 
পাগল-থাগলের প্রলাপ নয়। ভারতবর্ষের মাননীয় মানবসম্পদ 
উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মুরঙ্গীমলোহর যোশী স্বয়ং এই নিদান 
হেঁকেছেন। তাও কোনো হেলা-ফেলা সমাবেশে নয়। গত ১১ই 
মে প্রযুক্তি দিবস উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমস্ত্রক 
আয়োজিত এক প্রদশমীতে মন্ত্রীমহোদয় এই মূল্যবান পরামর্শটি 
কোটি কোটি জনগণকে বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। কলকাতা 
থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকায় ১২ই মে, ২০০১ তারিখে 
পুত্রলাডে যোশীর সূত্র' শিরোনাম দিয়ে সংবাদটি পরিবেশিত 


দেখে তার বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয় নি। তবে 
এটি ঘটনা যে, সুস্রত সংহিতা প্রার্ঠীন ভারতে বস্তুবাদী 
বিজ্ঞানচর্চারই অন্যতম একটি ফসল। কিন্তু চারদিকের প্রবল 
আগ্রাসী ব্রাহ্মাণ্যশক্তির ভয়ে ও চাপে তার মধ্যেও কিছু 
আধিভৌতিক ভাববাদী ভাবনা ঢোকানো হয়েছিল বা বাধা হয়ে 
ঢোকাতে হরেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রন্ত সংহিতার 
বিজ্ঞানসন্মত নানা চিকিৎসাপঞ্জতির পাশাপাশি এ ধরনের চরম 
হাস্যকর অপবৈজ্ঞানিক কথাবার্তা তার মধ্যে থাকলেও থাকতে 
পারে। 

থাকলেও ব্যাপারটি যে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক তাতে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তার সবচেয়ে বড় কারণ, 
কোনো মহিলা গর্ভবতী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার গর্ভস্থ 
সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে বা । এটি এখন সবারই জানা যে, 
পুরুষের শুড্রাকোষ ও নারীর ডিস্বকোষের মিলনের পর নারীর 
জরায়ুতে নিবিক্ত হয়ে শিশুর প্রাথমিক শ্রাণকোধ তৈরি করে। 
নারীর ডিম্বকোবে থাকে শুধুমাত্র এক্স-সেক্স ফ্রোমেজোম আর 
পুরুষের শুক্রকোষের কোনোটিতে থাকে এক্স, কোনটিতে বা 
ওয়াই-সেক্স ফ্রোমোজোম। এক্স-সেক্স ফ্রোমোজোম যুক্ত 
গক্রকোষের সঙ্গে ডিন্বকোষের নিষেক ঘটলে এ শিশু হবে 


কন্যা সন্তান, এবং ওয়াই-সেক্স। ফ্রোমোজোম যুক্ত শুক্রকোবের 
সঙ্গে ডিম্বকোষের নিষেক ঘটলে জল্মাবে পুত্র সম্তান। তাই 
সত্তানের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায় ডিস্বকোষ-শুক্রকোবের 
নিষেকের মুহূর্তেই। 

স্পষ্টতই একবার গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার পর, নাক দিয়ে 
বটের রস আর দুধের ককটেলই হোক বা অনা কোনো 
দাওয়াই-ই হোক, কোনোকিছু টেনে কিংবা অনা কোনো কিছু 
করেও গর্ভস্থ সন্তান যদি মেয়ে হয়ে থাকে তবে তাকে ছেলে 
কবে দেওয়া যাবে না। সুক্রুতে লেখা থাকলেও না, যোশীর মত 
লোকেরা বল্েও না। ব্যাপারটি এখন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও 
ভানে। 

অথচ মুরলীনোলহর যোশী কোনো নিরক্ষর বা 
অল্পশিক্ষিত ব্যক্তি নন। তিনি পদাথবিদ্যায় ডক্টরেট পেয়েছেন, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাও ঝরেছেন। প্রযুক্তি দিবসের এ 
অনুষ্ঠানে শ্রী যোশী আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন। এটি শুরু 
হয়েছিল গণেশ বন্দনা দিয়ে আর শেধ হয়েছিল সংস্কৃত শেখার 
মাল্টিমিডিয়া সিডি-র উদ্বোধনে। গণেশ নামক কল্পিত একটি 
তথাকথিত দেবতার বন্দনা করে যে বাস্তবে কোনো কিছুই ঘটে 
না, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ বা মানবসম্পদের কোনো 
ধরনের উননয়নও ঘটে লা __ এ ব্যাপারেও সন্দেহের অবকাশ 
নেই৷ তৰু পদার্থবিজ্ঞানের এক ডক্টরেট মন্ত্রী বিজ্ঞানের সমত 
পদ্ধতিকে নস্যাৎ করে, পরিপূর্ণভাবে অবিল্ঞানের চাষ করা শুরু 
করেছেন। সামান্যতম লঙ্জ্ধা, বিধা বা সংকোচের কোনো 
বালাইও এই পদার্থবিজ্ঞানী (!)-র মধ্যে লক্ষ্য কর! যায় নি। 

এই অংসকোচ নির্পজ্জঞতার আরেক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 
মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্যোতিষবিদ্যার বি এস দি ও 
এম এস সি পাঠক্রম চালু করার ব্যাপারে শ্রী যোশীর উদ্যোগের 
মধ্যেও । শোনা যাচ্ছিল কিছুদিন থেকেই। অবশেষে এ বন্ছরের 
৩০ ও ৩১শে মার্চ ভারতের প্রায় সব বড় বড় সংবাদপত্ত্রেই এ 
ব্যাপারে শ্রী যোশী-র সুদৃঢ় ইচ্ছার কথা প্রকাশিত হয়। দেশের 
২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় নাকি জ্যোতিষবিদ্যার উপর এ ধরনের 
পাঠক্রম চালানোর জন্য আগ্রহী হয়েছে বলেও শ্রী যোশী 
জানির়েছিললেন। 
= দেশের মানুষকে অবিদ্ঞানের অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখার 
জন্য শ্রী যোশীদের চক্রান্তের এ আরেক বীভৎস রাপ। 
জ্যোতিববিদ্যা মূল যে ধারণার উপর ভিত্তি করে বিকশিত 
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১১২ 


হয়েছিল _ মহাকাশে গ্রহ-নক্ষপ্জ মানুষের সমগ্র জীবন তথা 
'ভবিতবা নির্ধারণ করে বা তার আভাষ দেয়, _ এই প্রকল্পটিই 
সম্পূর্ণ মিথ্যা। ফলস্বরূপ জ্যোতিষবিদ্যার সবটুকুই কাকি। স্বায়ী 
বিবেকানন্দের মত যে ব্যক্তিকে শ্রী যোশী-রা শ্রদ্ধা করেন এবং 
সুযোগমত ব্যবহার করেন, তিনিও জ্যোতিযের উপর আস্থাকে 
সঠিকভাবেই হিন্দুদের অত্যন্ত ক্ষতিকারক কুসক্কোরের অন্যতম 
হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। শ্রী যোশী ও তার হিন্দুত্ববাদী 
সাঙপাঙ্গরা এই কুসংস্কারকে 'বিজ্ঞান' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাতে 
চাইছেন ফ্যোতিষবিদ্যার ওপর সরাসরি বি এস সি-এম এস সি 
পড়ানোর সুপারিশ করে। মানবসম্পদ উদ্লয়ন তথা বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিম্্রী শ্রী যোশীর অধীনস্থ ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশন 
এই প্রস্তাবই করেছে। মার্চ মাসে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
পাঠালো সার্কৃলারে ইউ জি সি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 
“ভারতে বৈদিক জ্োতিষের, চর্চাকে শক্তিশালী করার জরুরি 
প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে এই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে সমাজে 
ব্যাপকভাবে পৌছে দেওয়ার এবং এমনকি এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিজ্ঞানকে সারা বিশ্বে রপ্তানি করার সুযোগ সৃষ্টি করারও ৷' ইউ 
জি সি-র পাঠানো 'গাইডলাইনস ফর সেটিং আপ ডিপার্টমেন্টস 
অব্‌ ভেদিক আক্ট্রোলজি ইন ইউনিভাসিটিঞ'-এ আরো বলা 
হয়েছে_. 

“এটি একটি সাধারণ ঘটনা যে, ভবিধ্যৎ ঘটনাব্গী জানার 
জন্য সর্বো্নত পদ্ধতি অবলম্বন করেও সেগুলি অন্যভাবেই 
ঘটে যায় এবং জীবনে দৃশ্চিপ্তা, উদ্বেগ ও হতাশার জন্ম দেয়। 
বৈদিক জ্যোতিষ কাল (07০) নিয়ে কান্ত করে, তাই এখনো 
অদেখা অজানা ঘটনাকে দেখতে ও জানতে এটি সাহায্য করতে 
পারে।' 

“বৈদিক জ্যোতিষ শুধু আমাদের ওঁতিহ্যমণ্ডিত ও সনাতন 
আনের প্রধান বিষয়গুলির অন্যতম নয়, এটি কালের মানদণ্ডে 
মানবভীবানের ও বি্বরন্মাণ্ডের ঘটনাবঙ্লীকে জানতেও সাহায্য 
করে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। 

, ভারত সরকারের এডুকেশান সেক্রেটারি শ্রী মহারাজ 
কৃষেণ কাঁও (৬) বলোছেন, 'ভবিষাদবাণী করার ব্যাপারটা 
ফ্রোতিষবিদ্যার একটি ব্যবহার মাত্র। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মানুষের ব্যক্তিত্বকে বোঝার চেষ্টা করা। জ্যেতিষ আপনার 
সবল দিক ও দুর্বল দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করে 
এবং চরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি জাগায়।' 

আর এসব কারণে ইউ জি সি-র পক্ষ থেকে আগ্রহী 
বিশ্ববিদ্যালয়কে লাইব্রেরি, অবজ্জারভেটরি, কমপিউটার কেনা 
ইত্যাদি বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা করে প্রাথমিকভাবে দেওয়া হবে। 
মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিজ্ঞান-প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী 
মুরলীমনোহর যোশীর নেতৃত্বে এইভাবে দেশ জুড়ে এ বছরের 


জুলাই মাস থেকে শুরু হতে চলেছে 'জ্যোতিধ বিজ্রানের' বি 
এস সি, এম এস সি পাঠড্রন। এতদিন মাদুরাই কামরাজ 
বিশ্ববিদ্যালয় জ্যোতিহের উপর ডিপ্লোমা ও করেসলান্ডেশ 
কোর্স চালাতো, এবার শুরু হবে সরকারি উদ্যোগে তার 
দেশব্যাপী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা। 

বহু বিজ্ঞানীই শ্রী যোলীর এই উদ্যোগের প্রতিবাদ 
করেছেন ও করছেন। অবশা ব্যাঙ্গালোরের জওহরলাল নেহরু 
সেন্টার ফর আডভাজড সায়েন্টিফিক রিসার্চের ডঃ কে এন 
গনেশাইয়া যেমন বলেছেন “দীর্ঘদিন যে জ্ঞানের চর্চার সুযোগ 
ছাত্রদের ছিল না এইবার তারা তা পাবে, তেননি বিরল 
দু'একজন 'বিভ্তানী' ইউ জি সি-র জ্যোতিধবিদ্যা পড়ানোর 
পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন, _ তা যে উদ্দেশোই হোক না 
কেন। তবে আশার কথা পশ্চিমবঙ্গের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ই 
বৈদিক ভ্যোতিয (জোতির্বিত্ঞান) ও পৌরোহিতা (কর্মকাণ্ড) 
পড়ানোর ভন্য ইউ ক্রি সি-র প্রপ্তাবের বিরুদ্ধে এককাটা, কিন্তু 
ইউ জি সি-র কুলভারে পড়ার (ব্যাকলিস্টেড হওয়ার) ভয়ে 
সরব হতে পারছেন না (দি স্টেটসমাল; ২৪শে নে, ২০০১)। 

পদার্থবিদ্যার ডক্টরেট অধ্যাপক মুরলীমনোহর যোশী 
আজ হিন্দুত্ববাদীদের অন্যতম মুখপাত্র । আসলে ভারতের 
বর্তমান হিন্দু মৌলবাদী শক্তি শী যোশী-র মত একজন 
“বিল্পানী'-কে সুচতুরভাবে দেশে অবিদ্ঞানের চাষ করার কাজে 
লাগাচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টরেট যখন বলছেন খে 
জ্যোতিববিদ্যার সাহায্যে অদেখা অঞ্ানা ঘটনাবলীকে ডানা 
যেতে পারে, অর্থাৎ ভাগ্য জানা যাবে, তখন সাধারণ মানুষের 
মধ্যে এ জাতীয় কুসংস্কার আরো শক্তিশালী হাতে বাধ্য; সন্দিদ্ধ 
বহুজ্রনও দোদুল্যমান অবস্থায় পড়াবেন। ভ্যোতিধবিদ্যার 
মৌলিক মিথ্যাটি যদি মানুষের মধ্যে আরো শক্তিশালী করা যায় 
তবে তা সামগ্রিক অবৈজ্ঞানিক মানসিকতাকেই সুদৃঢ় করবে। 
এই মানমিকতা থাকলেই বছ মানুষাকে ধর্মান্ধ করে তোলা 
যায়,তাদের দিয়ে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে উল্লাস 
করা যায়, উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দেওয়া যায়, সমস্ত 
মানবিক ঁদার্য ও সহনশীলতাকে বিনষ্ট করে ভিন্ন ধর্মের প্রতি 
তীব্র বিদ্বেষ সৃষ্টি করা যায় এবং এইভাবে সপ্তব হয় ধর্মকে 
ব্যবহার করে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা দখল 
করা। 

জ্যোতিষবিদ্যার মত একটি অপবিভ্ঞানকে বিজ্ঞানের 
মুখোশ পরিয়ে ও কথার মারপ্যাচে আধুনিক বিজ্ঞানের 
পরিপূরক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মূল লক্ষ্য আসলে এটিই। 

তি) কথা বলতে কি বৈদিক সময়েও এই জ্যোতিযবিদ্যা 
বা আ্যাস্ট্রোলনি প্রচলিত ছিল না। ছিল তৎকালীন কিছু মানুষের 
গ্রহ-নক্ষয্রের প্রতি অনুসন্ধিংসা যার অন্যতম ফলশ্রুতি 
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জ্যোতির্িদার চর্চা এবং যার পুনর্মৃল্যান্তন ও গবেষণার স্বার্থে 
সাম্প্রতিক সময়েও সেগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া 
শ্রয়োজ্জন। প্রয়োজন এর অবৈজ্ঞানিক অংশগুলিকে মোহমুক্ত ও 
দ্বিধাহীনভাবে অবৈজ্ঞানিক হিসেবেই ঘোষণা করা। 

কিন্তু এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে শ্রী যোশীর 
মত সামাজিক অপশক্তিগুলি এই ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে 
অস্বীকার করে বিজ্ঞানবিরোধী ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। এর 
আরেকটি দিক হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্রোতিষবিদ্যার মত 
পূরোস্বিততস্তু বা শৌরোহিতা পদ্ধতিও পড়ানোর প্রস্তাব। 
অবশ্যই পেছনের মহৎ" উদ্দেশ্য হচ্ছে পূজা, স্বস্ত্যয়ন. বিবাহ, 
শ্রান্ধ ইতাদির মত হিন্দুদের যে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম 
রাঙ্মাণ পুরোহিতররা সম্পশ্ন করেন এ সব অনুষ্ঠান যাতে সঠিক 
শান্ত্রবিধি মেনে হয়। ধর্মীয় কুসংস্কার ও অবিজ্ঞানকে গায়ের 
জোরে প্রতিষ্ঠা করার এ আরেক নির্লক্জি রাজ্ছনৈতিক শ্রয়াস। 

হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য বাডাতে পৌরোহিত্য পড়ানো বা 
ইসলামের মাহাস্থ্য বাড়াতে মাগ্রাসা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামি 
শিক্ষা __ সবার ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্া। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত 
প্রতিষ্ঠানে পৌরোহিতা পড়ানোর অপচেষ্টাটি একই সঙ্গে 
মানবতাবিরোধীও বটে, কারণ তা হিন্দুধর্মের অঙ্গা্গী অংশ 
চতুরব্প তথা জাতপাত প্রথাকেও আজকের দিনে স্বীকৃতি দিচ্ছে। 
যদি ওন্রঙ্মণদের পৌরোহিত্য পাঠক্রম পড়ানোও হয়, তাহলেও 
পুরোহিত তন্ত্র ও ব্রাহ্মাণ্যতস্রের মূল ভিত্জিট কিন্তু শুধু সুরক্ষিতই 
রাধা হয় না, তাকে আরো গ্রহণযোগ্য করা হয়। আমেরিকায় 
বা আরো কিছু দেশেও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় চার্চ বা এই 
ধরনের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। এগুলিও অর্থহীন, 
অবৈজ্ঞানিক! কিন্তু ভারতে যেভাবে সরকারিভাবে উচ্চশিক্ষার 
অংশ হিসেবে প্রতাক্ষভাবে জ্যোতিষ ও পৌরোহিতয পড়ানোর 
কর্মকাণ্ড শুরু হতে চলেছে তা ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের সচেতন 
অপকীর্তি ছাড়া কিছু নয়। 

পাশাপাশি সক্কৃতভাষাকে বিদ্যালয়ে প্তাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 
অবশ্যপাঠা একটি ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করারও প্রপ্তাব 
রেখেছেন শ্রী মুরলীমনোহর যোশী ও তার অনুগত 
শিক্ষাপরিচালন সস্থ্বা। সংস্কৃতের উপর এমন অস্বাভাবিক 
জোর দেওয়ার পেছনে হিন্দুধর্মশাস্্র সম্পর্কে দেশের মানুষকে 
শিক্ষিত করে তোলার হিন্দুত্ববাদী অপচেষ্টার ছায়াই লক্ষ্য করা 
যায়। অন্যদিকে সাম্প্রতিক প্রচলিত ভাষার সম্যক বিকাশ ও 
প্রসারের উপর আরো গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে তাদের গুরুত্ব 
কমিয়ে দিয়ে, সংস্কৃতের মত একটি প্রাচীন ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
অসুবিধাজনক, অপ্রচলিত ভাষার চর্চাকে গুরুত্ব দেওয়ার 
পরিবর্তে তাদের গুরুত্ব দেওয়া বাস্তবসম্মত ও জনন্থার্থবাহী 


আদৌ নয়। সংস্কৃতের উপর কিছু্ন গবেষণা করতে পারেন, 
আগ্রহী জন তা শিখতে পারেন. কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে 
বিদ্যালয়ে তা অবশাপাঠ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা ছাত্রছাত্রীদের 
উপর অনাবশাক একটি বোকা মাত্র। সংক্ষতকে তার প্রাপা 
অতিহাসিক মর্যাদা দিয়েও বলা যায়, মূরলীমনোহরের মত 
ব্যক্তিদের দ্বারা হঠাৎ তাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয্নাসের মধ্যে নিছক 
ভাষাতাত্বিক নয়, অন্য গঢ় ধান্দাই আছে __ ধা হিন্দুত্বকে 
প্রতিষ্ঠা করা, এবং এ্রতিহোর নাম করে দেশবাসীর 
চিত্তাভাবনাকে পিছিয়ে দেওয়ার অভিসন্ধির সঙ্গে সম্পর্কমুক্ত। 
এ যেন অতি বৃদ্ধা প্রপিতামহীকে সম্মান দেওয়ার নাম কচুর 
তার শিক্ষা-রুচি-নথ-নোলক-পোশাক-আসাক ও ভাবনা- 
চিন্তাকে এখনকার দিনেও অনুসরণ করার মানসিকতা । 
'পদার্থবিজ্ঞানী' অধ্যাপক মুরলীমনোহর যোলী 
ব্যক্তিগতভাবে আরো নানা রাডনৈতিক নেতার মত তথাকথিত 
নানা বাবাজি গুরুজি অবতারের ভক্ত । গত ৬ই এপ্রিলের দি 
টেলিগ্রাফে একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল যাতে দেখা যাচ্ছে 
মাতা অমৃতানন্দময়ী নামে এক মাতাজি খালার উপর দাঁড়িয়ে 
আছেন এবং মুরলীমনোহর যোশী ভক্তি ভরে তার পা ধুইয়ে 
দিচ্ছেন। পদার্থবিজ্ঞানে কোথাও ঈন্মরের অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার 
কথা বলা হয় নি, অলীক ঈশ্বর বিশ্বাসের মাহাখ্াও প্রতিষ্ঠা করা 
হয়নি। তবু এই মিথ্যা বিশ্বাসের ফেরিওয়ালা এবং সরল 
বিশ্বাসী অজ যানুধের শ্রদ্ধা অর্জন করা এই সব বাবাঞি- 
মাতাজির প্রতি যদি দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বিজ্ঞান 
প্রযুক্তি মন্ত্রী নিজে 'পদার্থবিদ' হয়েও এমন উত্তট শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই অন্য বছজনই আরো বেশি করে 
এ ধরনের কায়িকশ্রন বিমুখ, ভক্তের মাথায় হাত বুলিয়ে 
জীবিকা নির্বাহ করা, আধ্যাত্মিকতার ফেরিওয়ালাদের শিকার 
হতে থাককেন। 0 
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লাঠি বনাম স্টেথো 


শ্যামল চক্রবর্তী 


[শেধাশে] 


ক্রারদের ওপর সাধারণ মানুষের এত যে ক্ষোভ, 
তার পেছনে ডাক্তারবাবুদের অবদানও কম নয়! 
ডাক্তারি পেশায় অনৈতিক ও অস্বাস্থ্যকর 
প্রতিযোগিতা আজকের নয়। ডাক্তারের সংখ্যা বাড়তে থাকায়, 
শহরাঞ্চলে যা প্রায় "চিকিৎসক বিস্ফোরণের স্তরে পৌছে গেছে, 
ডাক্তারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা গত দু'তিন দশক থরে 
এমনিতেই বেশি। এই প্রতিযোগিতা হতে পারতো দক্ষতার, 
হতে পারতো পেশাগত মানবিকতার! হয় নি। এক ডাক্তার 
অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র দেখে নাক কৌচকান, এক ডাক্তারের 
নাম শুনলেই অন্য ডাক্তার তেতে ওঠেন। একজন ডাক্তারের 
চিকিৎসাধীন থেকেও কদিন জ্বর না কমলে রোগী ছুটছেন অন্য 
ডাক্তারের কাছে। দ্বিতীয় ভাক্তারবাবু প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছেন, 
"আগের চিকিৎসাটা ভূল” ‘আগে যাকে দেখিয়েছেন তিনি 
এটাও ধরতে পারলেন না!" বা 'এ তো একেবারে শেষ করে 
নিয়ে এসেছেন'?-- এসব তো আছেই। আছে ‘কেন যে এরা 
ডাক্তারি করে!” 'কিস্যু জানে না' বা 'পাশ করা ডাক্তার তো'! 
এরকম মন্তব্য রোগী বা তার বাড়ির লোককে আগের 
চিকিৎসকের ওপর গায়ের ঝাল মেটানোর প্রাথমিক জমিটুকু 
তৈরি করে দেয়। এ ব্যাপারে শুধু প্রাইভেট প্যাকটিশনারবা নন, 
সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরা কম যান না। হাসপাতাল 
বা চেস্বারে রোগী নিয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের এরকম 
চরম বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের পেছনে কারণ থাকে অনেক। 
অনৈতিক প্রতি্ন্থিতা থেকে শুরু করে পেশাগত হতাশা, দায় 
এড়ানো থেকে শুরু করে পরচর্চার অকারণ অত্যাস। কারণ যাই 
হোক, এক ডাক্তারবাবু সম্পর্কে অন্য ডাক্তারবাবুর এরকম 
অস্তব্য কেউ ভোলে না। রোগী খারাপ হলে বা মার! গেলে এ 
মন্তব্যকে লুফে নিয়ে লুস্পেনরা নেমে পড়ে রাস্তায়। ভাপা হয় 
ডাক্তারের বাড়ি, চেম্বার, গাড়ি। মান্তানের হাতে প্রহৃত হয়ে 
ডাক্তারবাৰুকে করুণ মুখে ঘুরে বেড়াতে হয়। 
ডাক্তারদের এরকম ব্যবহার 'ডাক্তারি-নৈতিকতা' বা 
“মেডিক্যাল এধিক্স' এর মধ্যে পড়ে নয! ডজন ডজন এরকম 
ঘটনা বর্তমান লেখকের চিকিৎসক জীবনের স্মৃতিতে ছাপ 
ফেলে গেছে ধারবার। ডাক্তারদের সংগঠনগুলো ডাক্তারদের 
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এরকম অনৈতিকতা আটকাতে কার্যকরী কোনও সূত্র বার 
করাতে বার্থ হয়েছে। একেবারে হালে দেশ জুড়ে ডাক্তারদের 
মধ্যে এই বিপজ্জনক প্রবণতা বাড়তে থাকায় নড়েচড়ে বাসে 
ইন্ডিয়ান মেডিক্যাঙ্গ কাউদ্দিল। এই স্বপা্িত সংস্থা 
ডাক্তারবাবুদের এরকম বিপজ্জনক নত্বা সম্পর্কে ফতোয়া 
জারি করতে চলেছে। এতে কাজ কতটুকু হবে এখনই বলা 
ঝঠিন। তবে মেডিক্যাল কাউন্সিল এ ব্যাপারে কঠোর হবার 
সাহস দেখাতে পারলে ডাক্তার নিগ্রহের মারাত্মক ঘটনাগুলো 
কমবে। কমবে এরকম মন্তব্য থেকে রোগীর বা তার বাড়ির 
লোকেদের বিভ্রান্তি অথবা চিকিৎসা বিশ্রাটের ক্রমবর্ধমান 
প্রবণতা । 

এতকালের "ভগবান' ডাক্তারকে সিংহাসন থেকে মাটিতে 
পেড়ে ফেলার সামান্যতম সুযোগের সন্থাবঙ্ার বাঙালি 
অহাবিভ্তর ননে একধরনের 'প্রতিক্রিয়াজনিত সুখবোধ' (৫৯০. 
tive pleasure) এনে দেয়। অর্থনৈতিকভাবে যত কোণঠাসা 
হচ্ছে মধ্যবিত্ত, যত ধকট হচ্ছে তার পাঁজরের হাড় গুলো, 
সফল' মানুষকে হেনস্থায় তত দক্ষ হচ্ছে একশ্রেণীর মানুক। 
ডাক্তার-রোগী সম্পর্কের সুস্থ, সুন্দর দিনগুলো হারিয়ে গেছে 
কবে। পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সার্বিক দুরবস্থা ঢাকতে 
এ বাজোর এককালের এক পৰকেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ‘ডাক্তারদের মত 
সুবিধাভোগী শ্রেণীর বিরুদ্ধে জনমতকে ঘুরিয়ে দিয়ে সরকারি 
সবা্থ্বাবস্থার ফাকফোকর ঢেকে রাখার সস্তা রাজনীতি 
করেছেন। আজকের অবিরত ডাক্তার নিগ্রহের অবশ্যই সেটা 
অন্যতম একটা কারণ। 

সূখের কথা, পরবর্তী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আমল থেকে এই 
প্রবণতা কমেছে! হাসপাতালে বিশৃম্খলা সৃষ্টির জন্য দায়ী যে 
লোকগুলো, যে সমাজবিরোধীরা হাসপাতালে ভাঙচুর থেকে 
ডাক্তার-পেটানোর মূলে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবার 
কথা বারবার বলা হলেও আজও সেরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয় 
নি। বাস্তবে ব্যাপারটা সহজও নয়। হাসপাতালে রোগী মারা 
গেলে তাণুব চালায় যারা, যারা হাসপাতালে "শুয়োরের 
খোয়াড় ঝা ‘মদের ঠেক -এর মূলে আর যারা হাসপাতালে 
প্রচুর অর্থের বিনিময়ে রোগী ভর্তি করায় __ এই তিন শ্রেণীর 
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পারস্পরিক বোঝাপড়ায় খাদ নেই এতটুক। এই "দালাল" 
শ্রেণীর লোকগুলোকে পুলিশ দিয়ে সাময়িকভাবে ঠেকানো যায় 
মাত্র, ঠেঙানো যায় না। এই চঞ্জকে ভাঙতে পারলে অস্তত 
হাসপাতালে চিকিৎসার পরিবেশ কিছু ফিরবে. কমবে 
বিশৃঙ্খলা। নিগ্রহের ঘটনা কমলে, কর্তব্যরত চিকিৎসক ও 
চিকিৎসাক্মীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হলে, সরকারি 
হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসাবিত্রাট কমতে বাধা । কমতে বাধা 
রোগীর বা তার বাড়ির লোকেদের হয়রানি । 

এ রাজ্যের মোট রোগীর আশি থেকে পচাশি শতাংশ 
এখনও চিকিৎসা করান সরকারি ব্যবস্থায়। স্টেথোর দিকে 
ধেয়ে আসা লাঠিকে তাই শুধু আটকে দেওয়া নয়. দরকার 
ভেঙে মুচড়ে দেওয়া। সিজ্ঞারিয়ান অস্ত্রোপচারের জটিলতায় 
রোগীর মৃত্যু হতেই পারে। গর্ভবন্তীর এরকম মৃত্যু মর্মান্তিক 
হলেও হাজারে বা দশ হাজারে দু একটা ক্ষেত্রে এরকম পরিণতি 
আটকানো যায় না হাঙ্গার চেষ্টা করেও। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট 





ওষুধ, পথ্য, পরীক্ষা নিরীক্ষার চাপ সামলানো সহজ হয়, ফ্রি 
বেডে ভর্তি হয়েও বাইরে থেকে গাদাশুচ্ছের ওষুধ কিনতে 
কিনতে ডাক্তারদের মৃণ্ডপাত করার অভ্যাস থেকে মুক্তি পান 
সাধারণ মানুষ । পথ্যের মান ও পরিমাণে ঘটানো যায় উদ্নতি। 
এখানে অবশা স্বাহা ক্ষেত্রে দুরীতির জটিল ব্যাপারটাকেও 
মাথায় রাখতে হয়। কঠিন হলেও, সদিচ্ছা থাকলে স্বাস্থ্যের 
থেকে শুরু করে শহরের বড় হাসপাতালে চুরি বন্ধ হয়তো করা 
যায় না, কিন্তু কমানো যায়। এটা হয়তো স্বপ্থ। তবু স্বপ্নপূরণ 
একেবারে অসম্ভব নয়) এতে সরকারি স্বাস্থাব্যবস্থার ওপর 
মানুষের ক্ষোভ কমবে, কমবে হাসপাতালে বিশৃঙ্খলা, চিকিৎসক 
ও চিকিৎসাকীদের কাকের পরিবেশও ফিরবে। স্টেখোর দিকে 
ধেয়ে আসার আগে লাঠিকে ভাবতে হবে দশবার 
সরকারি হাসপাতালগুলোর যলিনতা ঘোচানো যতটা 
কঠিন তার চাইতে দশগুণ কঠিন সরকারি স্বাস্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
মিডিয়ার একাংশের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারকে গঠনমূলক 











চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অবহেলা সমালোচনায় বদলে দেওয়া। 
বা গাফিলতির অভিযোগ অপারেশনের পর রোশীর মৃত্যু 
উঠতেই পারে। এরকম গ্রাম, শহর, মফস্বলের সরকারি চিকিৎসা- হলে খবরের কাগজের 
অভিযোগ লিয়ে তদস্তের কেন্দ্রগুলোর “ডাক্তারবাবুরা' দলীয় নেতা সাংবাদিকের খবরের হেডিং 
বাবাও রয়েছে। তা না করে অথবা মোড়লদের তৈলমর্দন করবেন, নাচবেন আগে থাকতেই ঠিক করা 
রোগী মারা যাওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট ৫ থাকে। "ডাক্তারদের 
ডাক্তারের জনা “দমদম তানের করার, চলবেন তানের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু, 
দাওয়াই এর ব্যবস্থায় ক্ষতি হয় ফরমান অনুযায়ী -- আজ বিক্ষোভ, ভাঙচুর ...' ইত্যাদি। 
সাধারণ মানুষেরই। এতটুকু এটা প্রায় নিয়মে এরকম ঘটনার পর এরকম 
অবহেলা ছিল না চিকিৎসকের, এসে দাঁড়িয়েছে। খবরের ভূমিকা একটাই, 
রোগী মারা গেল অস্ত্রোপচারের প্ররোচনা সৃষ্টির। কাগজের 
বিরল এক আটিলতায়, তবু মার সাংবাদিক রোগীর মৃত্যুর কারণ 


খেলেন ডাক্তার এমন ঘটনার অভাব নেই। এরকম অবস্থায় 
প্রহৃত চিকিৎসক মনোবল হারিয়ে আস্ত্রোপচার-বিমুখ হয়ে সব 
রোগীকেই মহকুমা বা জেলা হাসপাতাল থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন 
কলকাতার বড় হাসপাতালে __ এরকম বেশ কিছু ঘটনা 
ঘটেছে গত কয়েক বছরে। ডাক্তারকে "শিক্ষা" দিতে গিয়ে 
এক্ষেত্রে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকেই। 

সরকারি স্বস্থ্যব্যবস্থায় মোট বাজেটের দুই থেকে তিন 
শতাংশ দিয়ে এতবড় একটা ব্যবস্থাকে ঠিক ঠিকভাবে চালানো 
অসম্ভব । স্বাছয খাতে বরাদ্দ কেন বাড়ে না, কেন মোট বরাদ্দের 
সিংহভাগ খরচ হয়ে যায় মাইনে দিতে, বাড়ি বানাতে ঝ! বাড়ির 
সংস্কার করতে -_ এ প্রশ্ন আজকের নয়, ব্কালের। 
স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকে বেশ খানিকটা বাড়াতে পারলে রোগীর 


জেনে যান অবলীলায়! এক্ষেতে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বক্তবা 
শোনার রেওয়াজ্র প্রায় নেই, বক্তব্য গুনলেও তা খবরের 
শেষদিকে দু'চার কথায় ছাপা হয় গুরুত্বহীনভাবে। অনেকসময় 
ডাক্তারের বক্তব্য বদলে যায় কলমের জাদুতে! 

সন্ধীর্ণ দলীয় রান্রনীতি সমাজের আর পাঁচটা পেশার 
মানুষের মত “সফল' ডাক্তারদেরও দলের কন্জায় আনতে 
অবিরত সক্রিয়। গত দু'দশকে এই প্রবণতা ব্যাপক থেকে 
ব্যাপকতর। ডাক্তারবাধু যাই করুন, দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক 
থাকলে তার সাতখুন মাপ। পাশাপাশি দলের প্রতি আনুগত্য 
(নাকি সমর্পণ) নিরদুশ নয়, দলীয় রাজনীতির সঙ্গে গাটছড়া 
বেঁধে নিজেকে বাঁচাতে চান না (বা জানেন না), এমন 
ডাক্তারদের ‘কিঞ্চিৎ শিক্ষা” দেবার পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বহাল। 
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গ্রাম, শহর, মফঃস্বলের সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলোর 
"ডাক্তারবাবুরা' দলীয় নেতা অথবা মোড়লদের তৈলমর্দন 
করবেন, নাচবেন তাদের কথায়, চলবেন তাদের ফরমান 
অনুযায়ী _ আজ এটা প্রায় নিয়মে এসে পীড়িয়েছে। আর এই 
নিয়ম মানতে চান না যাঁরা, জটিল সম্ীকরাণে 'জনগণের 
ক্ষোভ তাদের দিকে ধাবিত করাতে দলতন্ বিশেষভাবে দক্ষ। 
গত দু'দশকে সরকারি বাবস্থায় লাঞ্ছিত বা নিগৃহীত হয়েছেন 
যেসব ডাক্তার, তারা অনেকেই দলের প্রতি নির্বোধ অথবা 
নিরুপায় আত্মসমর্পণ করতে চান নি। আর তাই “নিয়ম ভাঙার 
জন্য দালের হয়ে 'জনগণ' শাস্তি দিয়েছে এইসব 
ডাক্তারবাবুদের! 
রকারি চিকিৎসকদের ব্যাপারে দলতত্তের এই বেলার 
ছক আরও জটিল “হয় এসো, নয় সামলাও'! “আমাদের 
খাতায় নাম লেখাও, আমাদের 'ভনস্বাস্থ্য' কর্মসূচিতে অংশ 
নাও! আমরাও তোমার বিপদে আপদে তোমাকে দেখব।' 
এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। দলের নাম করে "গুছিয়ে 
নেওয়া' নেতাদের একাংশের সঙ্গে ডাকারবাবুসের সুসম্পর্ক 
অনেক সময় সুক্ষ্রভাবে দাঁড়িয়ে থাকছে "দিলভার-টনির্ক এর 
জাদুর সুতোয়। সুসম্পর্ক রাখতে অপারগ বা অনিচ্ছুক যারা 
মাঝে মধ্যে মার তো তাদের পিঠে পড়বেই। দলতস্ত্র তুষ্ট' 
থাকলে কোনও ঘটনায় ডাক্তারবাবুর ওপর ক্ষুব্ধ মানুষ চুপ 
করে যায় কয়েক ঘণ্টায়) দল 'কুষ্ট' হলে নীরবতার বদলে 
ক্ষোভ ধেয়ে আসে লাঠি হয়ে, কালশিটে পড়ে ডাক্তারবাবুর 
গালে। 

আজকের অবস্থায়, আক্ডকের প্রেক্ষিতে, শিক্ষক 
অধ্যাপকদের যত ডাক্তারদের ওপর দলের কর্তৃত্ব কায়েম করার 
এই প্রক্রিয়া থামিয়ে দেওয়া অসন্তব। একদসকে বেগ দিতে 
অন্যদলের কাছে 'বিক্রি' হয়ে যাবেন ভাক্তারবাবুরা, এমনকি 
তাদের সংগঠনও। স্টেখোর দিকে লাঠির ধেরে আসার 
'রাজনৈতিক' দমীকরণও দিনদিন আরও জটিল হবে। এই 
সমস্যাকে উপ্টোথাতে বইয়ে দেবার কোনও "জাদুমন্ত্র জানা 
নেই। 

মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বঙ্জায় রাখতে পারলে, মানুষের 
সুখদুঃখের সঙ্গী হতে পারলে, মানবিকতাকে পেশার মূলমন্ত্র 
বলে মেনে নিলে ডাক্তার-রোগীর ভেতরকার দূরত্ব কমে। 
অবশ্য যে মারক 'রাজনীর্তি সবকিছুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে চায় তার 'মোড়লগিরি' কতটা অগ্রাহ্য করতে পারবেন 
সাধারণ মানুষ বা ডাক্তার __ সম্পর্কটা নির্ভর করছে তার 
ওপরও । একশ্রেণীর অর্থপিশাচ, কুলাঙ্গার চিকিৎসক নামধারীর 
জন্য সাধারণ মানুষ 'শক্ত' বানিয়ে ফেলছেন প্রায় সব 





ডাক্তারদের। এই বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সৎ, নির্ভীক, মানবিক 
ভাক্তারদের রুধে দাড়াতে দেখা যাচ্ছে না আজও । মুখ খুলতে 
চান না কেউই, চান না সরব হতে। মানবিক ডাক্তারদের এই 
নির্পিপ্ততা আর কতদিন? যে পেশাকে অবিরাম কালি মাথাচ্ছে 
একশ্রেণীর মানুষের অর্থলোলুপতা, সেই পেশার মহান 
ব্রতিহ্াকে বাঁচিয়ে রাখতে এগিয়ে আমা দরকার সৎ 
ডাকারবাবুদের । দুর্ভাগ্য, এমন কোনও উল্লেখযোগা চেষ্টা 
এখনও চোখে পড়ছে না। 

শহরাঞ্জলে 'গ্রুপ-শ্্যাকটিশ' চালু করা যায়, যায় একে 
অনোর বিকুদ্ধে নস্তব্য করার প্রবণতাকে কমিয়ে আনা । তাতেও 
কিন্তু ডাক্তারদের একাংশের ওষুধ কোম্পানি, ল্যাববেটরি আর 
নার্সিং হোমের সঙ্গে অশুভ গঁটছড়াকে আর আডাল করা ধাবে 
না। সাধারণ মানুষ দিন দিন এগুলো যত জানবেন সত্যমিধ্যার 
মিশেলে, তত বেশি করে ঘটতে থাকবে চিকিৎসক-নিগ্রহের 
ঘটনা। বাজার অর্থনীতি অথবা ডাক্কেল আন্কেলের চাতাকলে 
যত বাড়বে ওষুধের দাম, মধ্যবিত্তর নাগাল থেকে যত দূরে 
সরে যেতে থাকবে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা বাবস্থা, ডাক্তারদের 
তত বেশি করে 'গণশক্র' বানানো হাবে। এই ব্যবস্থার এ এক 
অনিবার্য পরিণতি। আটকে দেওয়া যেত এই পরিণতকে। যদি 
ডাক্তারি পেশায় নৈতিকতা ফিরিয়ে আনতে, মূল্যবোধ ফিরিয়ে 
আনতে একজোট হতেন, সরব হতেন, সৎ মানবিকতার দীক্ষায় 
বিশ্বাসী ডাক্তারবাবুরা। 'পেশাদারিত্ব'র জোব্বার আড়ালে যারা 
বাবসা" করে যাচ্ছেন দিনরাত, কানসারের মত রোগ নিয়েও 
ব্যবসা করতে হাত কাপে না যাঁদের _ তাদের বিরুদ্ধে 
দায়িত্বশীল চিকিৎসকরা মুখ খুলছেন, এদের মুখোশ খুলে দিতে 
শুরু করছেন এমন আশা করা যায়, দেখা যায় এমন স্বপ্নও । প্রশ্ন 
হল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টাটা প্রথম বীধবে কে? [১১] 





ডা. শ্যামল চক্রবর্তীর 
হাতের মুঠোয় ডায়াবেটিস ৮ৎ ' 


শুধু ডায়াবেটিসের রোগীদের নয়, স্বাস্থ্য সচেতন 
প্রত্যেক মানুষের অবশ্যপাঠা। 


আনন্দ পাবলিশার্সের বই 


কলেজ স্ট্রীটের সর্বত্র পাওয়া ধায় 
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বৈদ্যনাথের তৈল দাওয়াই 


রাজেশ দত্ত 


বিলানীরা হঁদিয়ে গেল, আর শেষমেষ কি না 
ক্যালার-এর আনসার মিলল এই ডেড- 


সিটিতে।' পাশ থেকে স্তব্য করলেন আমার সহযাত্রী-বন্ধু। ওর 
চোখেমুখে বিশ্রয় আর কৌতুকের ঝিলিক। 

রোজ্তকার মত অফিসে খাওয়ার জনয সাতটা বিয়াপ্রিশের 
ডাউন বর্ধমান লোকালের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থেকে 
দৈনিক কাগজের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিলান। বন্ধুটির কথায় 
খবরের শিরোনামটা নজরে. পড়ল। 

'ক্যান্দারের ওষুধ আবিষ্কারের দাবি জানালেন কলকাতার 
গবেষক দল।' দেশের একদল ক্যাব্সার বিশেষজ্ঞ এবং গবেষক 
দাবি করেছেন, ক্যান্সার নিরাময়ের ওষুধ ঠারা আবিষ্কার করে 
ফেলেছেন। এই ওষুধ ক্যান্সার আক্রান্ত কোবগুলির ওপরই শুধু 
কান্ড করে বলে, এর পারব প্রতিক্রিযাও নেই। এ ব্যাপারে অগ্রণী 
ভূমিকা নিয়েছেন ফলকাতারই কয়েকডন গবেষক। প্রায় এক 
দশক ধরে নিবিষ্ট গবেষণায় এই ওষুধ আবিদ্ধার সম্ভব হয়েছে 
বলে ইন্ডিয়ান ত্যাসোসিয়েশন অফ দ্য কালচিভেশন অফ 
সায়েক্স-এর ওই গবেষকরা জানিয়েছেন 

এক মধ্যবয়সী খর্বকায় হাসটপৃষ্ট ভদ্রলোক আমার ডান 
বনুইয়ের পাশ দিয়ে বিরলকেশ মাথাটি গলিয়ে আমার হাতে 
ধরা কাগকটা নিবিড় মনোযোগ সহকারে পড়ছিলেন। 
নিতাযাতী বন্ধুটির কথা শুনে মুখ তুলে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে 
বললেন __ 'এ আর নতুন কথা কী? ক্যান্সারের ওষুধ তো বহু 
আগেই এ দেশে আবিদ্ধার হয়ে গেছে।' এবার আমার চমকে 
ওঠার. পালা । অবাক হয়ে শুধোলাম-_ ‘বলেন কী! কবে? 
কোথায়? কই এ খবর তো কোথাও পড়ি নি।' ভদ্রলোকের চার 
আনার হাসি বোলো আনা হয়ে কান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। 
রহস্যঘন বরে বললেন-__ "আরে মশাই সব খবর কী আর 
নিউজ্জ পেপারে ছাপা হয়? শহরে ডাক্তারবাবুদের 
কীর্তিকলাপের কথাই শুধু পেপারওয়ালারা লেখে। ওতো সব 
বিলিতি বিজ্ঞানের কেতাবি তত্বের হাবিজ্রাবি কথা। কিন্তু 
আমাদের প্রাচীন মুনিখধিদের অধ্যাড্ুবিজ্ঞানের কথা ক জনই 
বা জানে আর বা জনই বা বোঝে। বললে হয়তো বিশ্বাস 
করবেন না, এই গ্রাম-বাংলাতেই এক ধ্বস্তরী তান্ত্রিক বৈদ্য 


আছেন। কান্সার থেকে গুরু করে যাবতীয় আধি-ব্যাধির তিনি 
নিদান দেন। নিদান বলতে মাদুলি আর অন্রপৃত শিকড় -বাকড়। 
শয়ে শয়ে মানুষ প্রতিদিন ভিড জমায় তার কাছে। অব্যর্থ তার 
ওষুধ। কত ক্যান্সার রোগীকে যে তিনি সুস্থ করে তুলেছেন তার 
হিসাব নেই। কত লেখাপড়া জানা শহরে মানুষ তার কাছে 
রোগ সারাতে ছুটে যান। এই তো সেদিন উত্তর কলকাতার এক 
নামী কলেভের অধ্যাপকের কাছেও গুনলুম তার অলৌকিক 
ক্ষমতার কথা। দু'পাতার বিজ্ঞান পড়ে তো আর এসব ঠাকুর 
দেবতার মাহাঝ্মোর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না. আস হল বিশ্বাস 
... বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহদূর। কিন্তু কথায় বলে না 
'গেঁয়ো যোখী ভিখ পায় না'। আমরা তো সব বিলিতি ওযুধের 
নাম মুখস্থ করে ফেলেছি। বাঁকুড়ার ময়রাগ্রামের বৈদ্যনাথ 
কবিরাজের দৈবওষুধের খবর শহরের কটা লোক গুনৈছে?'.. 
ভদ্রলোক বলেই চলেছিলেন। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকে পড়াতে 
সভাভঙ্গ হল। বগলের তলায় পোর্টফোলিওটাকে চেপে ধরে 
বেঁটেখাটো মানুষটি শশকগতিতে ভিড় ঠেলে দৌড়লেন। 

ট্রেনে উঠে মনে পড়ল বাঁকুড়ার ময়রাগ্রামের বৈদানাথ 
কবিরাজের কথা শুনেছিলাম বছর তিনেক আগে। বাঁকুড়া 
থেকে প্রকাশিত 'আলোর দিশারী' নামে একটা বিজ্ঞান 
পত্রিকায়। সত্তার নিউজপ্রিন্টে লেটার প্রেসে ছাপানো ক্ষীণ 
কলেবরের এই পত্রিকাটার পাতায় পাতায় বিদ্রানকমী্দের 
গভীর মমতা, অবিচল নিষ্ঠা ও অদম্য প্রত্যয়! ময়রা গ্রামের 
তান্ত্রিক বৈদার দৈব চিকিৎসার সত্যানুসন্ধানের খবর 
পড়েছিলাম এই আলোর দিশারী'-তেই। 

বৈদ্যনাথ হেমব্রম। বদ্যিনাথ কোবরেজ নামেই বেশি 
পরিচিত। বাঁকুড়ার তালডাংরা থানার অন্তর্গত ময়রা গ্রামে 
বদ্যিনাথের বসত ভিটে। গৌর-নিতাই-এর স্বপ্রাদেশ পেয়ে 
বছর বারো আগে শুরু করেন এই দৈব চিকিৎসা । এই তল্লাটে 
বৈদ্যনাথকে চেনেন না এমন লোক গেলা দায়। সপ্তাহে পাঁচদিন 
চিকিৎসা করেন তিনি। দু-তিন দিন আগে নাম না লেখালে তার 
'দর্শন' মেলে না। হাঁপানি, গ্যাস্ট্রিক আলসার থেকে ক্যালার, 
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ব্লাড ক্যান্সার-_ যে কোনও রোগ সারিয়ে দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। 
তার ভিটেয় সপ্তাহের প্রতিদিনই ভিড় উপচে পড়ে। দুরদূরাস্ত 
থেকে ভক্তরা আসেন রোগমুক্তির আশায়। কবিরাজের এমন 
আশ্চর্য দৈব ওষুধের কথা রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রামের 
চৌহদ্দি পেরিয়ে বীকুড়ার লালমাটির প্রতিটি জনপদের মানুষের 
মুখে মুখে। 

খবর এসে পৌছেছিল "আলোর দিশারী' পত্রিকা 
দপ্ঘরেও। '৯৭-এর ২৫ অক্টোবর। কবিরাক্তের দৈব ওষুধের 
ক্ষমতা কতদূর তা একবার হাতে-কলমে যাচাই করতে পাঁচজন 
বিজ্ঞানকর্মী রওনা হলেন ময়রা গ্রামের উদ্দেশে। বৈদানাথের 
ডেরায় যখন ওঁরা এসে পৌছলেন তখন বেলা প্রায় বারোটা। 

পূর্বপরিকল্পনা মতো বিবড়দার বিজ্ঞানকর্মী নারান ভুঁই 
রোগী সেজে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে অভিভাবক সেজে চললেন 


ঘোষ। উনিই সাংবাদিক দুজনকে খৌজখবর দিয়ে নিয়ে 
এসেছেন। ঠিক হল, নারানরা যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে 
দেবাশিসরা হাজির হবেন। 

বৈদ্যনাথ কবিরাজের বাড়িতে ঢোকার মুখে দেখা গেল, 
একটি মাটির বাড়ির দাওয়ায় ছোট ছোট পলিথিনের প্যাকেটে 
সরষের তেল বিক্রি হচ্ছে। প্যাকেট প্রতি দাম এক টাকা। এই 
তেল দিয়েই ‘তেল পড়া' করে বৈদানাথ রোগের নিদান দেন। 
বাড়ির ভিতরে ঢুকে নারানরা দেখলেন শতাধিক দর্শনার্থী ভিড় 
করে রয়েছেন। জানা গেল, এইসব রোগীদের মধ্যে যাঁরা 
আগাম নাম লিখিয়ে রেখেছেন, তারাই আজ শুধু দেখাতে 
পারবেন। এই বিশাল ভিড় এড়িয়ে কবিরাডের সাক্ষাৎ পাওয়া 
অসম্ভব বুঝে নারানরা প্রমাদ গনলেন। বাকি তিন সঙ্গীর জন্য 
অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও গত্যন্তর নেই। 





স্বপন মণ্ডল। দুজনেই পরিচয় গোপন রেখে বাঁকুড়ার 
কাটজুড়িডাঙ্গার বাসিন্দা হয়ে গেলেন। পদবী পাপ্টে হলেন 
'দুলে'। নারান দুলে মাসখানেক যাবৎ কথা বলতে পারছেন না। 
অনেক ডাক্তার দেখিয়েও গলার স্বর ফেরে নি। তই রোগ 
সারাতে কবিরাজের দৈব ওষুধের শরণাপন্ন হয়েছেন। 
ওঁদের পেছনে সাংবাদিক পরিচয়ে চললেন দেবাশিস 
গোস্বামী ও সনাতন মণ্ডল। দুজনেই নামধাম বদলিয়ে পরিচয় 
নিলেন দেবাশিস মাইতি ও সনাতন চেল বলে। এসেছেন 
“হিন্দু জাগরণ" পত্রিকা থেকে। ওঁদের সঙ্গী হলেন দন্দদুলাল 


বৈদানাথ হেমব্রমের (খালি গানে) সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন দেবাশিস গোস্বামী ও সনাতন মণ্ডল। 


একটু বাদে সাংবাদিক সেন্ডে দেবাশিসরা উপস্থিত হলে 
নারান সুযোগ বুঝে ওঁদের আড়ালে ডেকে নিয়ে ওকে দেখার 
জন্য বৈদানাথকে একটু সুপারিশ করতে বলে এলেন। বেলা 
যত বাড়ছে ভক্তদের আনাগোলা ততই বাড়ছে। ঘড়ির কাটা 
যখন সাড়ে বারোটার ঘর ছুঁই ছুই করছে তখন বৈদানাথ ঘর 
থেকে বেরোলেন। খবরের কাগজের লোক এসেছে শুনে রোগী 
দেখতে দেখতেই বেরিয়ে এসেছেন। দোহারা চেহারা। মাঝারি 
উচ্চতা। বয়সের ছাপ থাকলেও শরীরে বাঁধুনি এখনও বেশ 
শক্তপোক্ত। মাথার চুলে ও পুরুষ্টু গৌফে পাক ধরেছে। খালি 
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গা। হাটুর ওপর সাদা ধুতি কোমরে লুঙ্গির মত করে জাডানো। 
বৈদানাথ তার 'সমাজসেবা'র খবর সংবাদপত্র ছাপা হবে 
জেনে সানন্দে সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হয়ে গেলেন। আলাপ 
পরিচয় পর্ব শেষ হলে দেবাশিস ও সনাতন টেপ রেকর্ডার চালু 
করে কথা বলা শুরু করলেন। ওঁদের কাছে বদ্যিনাথ দাবি 
করলেন, "ভগবান যে সব রোগ সৃষ্টি করেছে সে সবই আমি 
সারাতে পারি।' গ্যাস্ট্রিক আলসার, হাঁপানি তার মতে কোনও 
রোগই নয়। আসল রোগ হল কান্পার। হাজার হাজার ব্লাড 
ক্যালারের রোগী আমি সারিয়েছি'-_ বললেন বদ্যিনাথ। 
এইডস্‌ ? এইডস্‌ রোগী এখনও পান লি। তকে পেলে সারাতে 
পারবেন বলে আশা করছেন। মেনিনজ্ঞাইটিস, 
এনকেফেলাইটিন রোগীও তার দৈব চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সূস্থ হয়ে 
গেছে। তিনি তদ্্রমতে চিকিৎসা করেন। সব রোগীর জনাই 
ওষুধ হল গাছের শিকড়-বাকড়। শুধু ফিটের রোগীদের তিনি 
মালি ধারণ করতে দেন। 

“কীভাবে রোগ নির্ণয় করেন' জানতে চাওয়ায় একটা 
ডাক্তারি স্টেথোস্কোপ বের করে দেখালেন। জনৈক স্বপন 
ডাক্তারের কাছ থেকে সেটি পেয়েছেন। তবে স্টেখোষ্কোপের 
চেয়েও খে বস্তুটি তার কাছে হান্জার গুণ দামি সেটি হল একটা 
ছোট পিতলের বাটির মত ভিনিস। বললেন, এটা আমার 
টেলিস্কোপ, যার ভেতর কী আছে কাউকে দেখানো যাবে না। 
মাটির নিচে রোগী থাকলেও এই মোক্ষম 'যস্' দিয়ে তিনি তার 
সব কিছু জানতে পারেন। এক হাতে "ডাক্তারদের টেলিক্কোপ' 
অনাহাতে তার আবি্ধত ‘টেলিস্কোপ’ (সুকুমার রায়ের 
'ফুটোক্ষোপ'-এর আধুনিকতম সংস্করণ) ধরা ছবি ক্যামেরাবন্দি 
ফরা হল। 

বদ্যিনাথবাবুর দাদা ও ভাইপো! বারান্দায় বসে খাতা দেখে 
নাম ধরে ধরে রোগীদের ডাকছিলেন। রোগীর কাছে তার 
অসুখের বৃত্তান্ত জেনে দিয়ে বদ্যিনাথ মন্ত্র পড়ে তাকে নিয়ে 
বারান্দার পাশে একটা ঘরে ঢুকে পড়ছিলেন। ঘরের ভেতরেই 
তিনি একান্তে রোগীকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা মানে শরীরের 
যে জায়গায় পীড়া, সে জায়গাগুলো হাত দিয়ে টিপে টুপে 
দেখেন। 

সনাতন প্রশ্ন করলেন, 'রোগীকে একলা আলাদা ঘরে 
নিয়ে যান কেন?" বছনাথ চটজলদি জবাব দিলেন, 'মেয়ে 
রোগীদের দরকার হলে উলঙ্গ করে দেখতে হয়, যেটা বাইিরে 
সন্ধাব নয়।' রোগীণীদের পরীক্ষা করার অজুহাতে বৈদানাথ 
তাদের সর্বনাশ করেন কি লা তা কে বলতে পারে? হলেও 
অপার ‘অলৌকিক’ ক্ষমতাধর এই তাস্তিকের বিরুদ্ধে মুখ 
খোলার সাহস কে জোগাবে গরিব ঘরের মা-বোনেদের? 


কোতুলপুরের গৌর কলোনি থেকে এক ভদ্রলোক 
এসেছিলেন তার বৃদ্ধা মায়ের চিকিৎসার ভন্য। বছর তিনেক 
হল তার মা প্রচণ্ড কাপিতে ভূগছেন। ভদ্রলোক বদ্যিনাথের 
হাতে প্যাকেট ভর্তি সরষের তেল দিলেন। রোগীদের আনা 
তেল থেকে এক ফোঁটা তেল একটা পাতায় মাখিয়ে পাতাটা 
মুড়ে যন্ত্র পড়ে তিনি রোগের নিদান সেল পাতায় তেলের ছাপ 
দেখে রোগের উপসর্গ বুঝে রোগীর সমস্যার সাথে মিলিয়ে 
এমনভাবে বলতে থাকেন যেন মনে হয় পাতায় রোগের নিদান 
সব ফুটে উঠেছে। ভদ্রলোকের মায়ের লাম জেনে নিয়ে 
বদ্যিনাথ পাতায় তেলের দাগ ফেটে মন্ত্র পড়ে বললেন, 'যুকের 
ভিতরে অনেক কফ জয়ে আছে।' (ভদ্রলোকের মা তখন 
কোতুলপুরের বাড়িতে।) 

এক রোগিণী প্রস্রাব জনিত সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন) 
একটা ভাঙা হাঁড়ির টুকরোয় তার প্রস্রাব নিয়ে বৈদ্যনাথ তার 
মধ্যে দু' ফোটা সরষের তেল ফেলে দিলেন। তারপর খাস্্ীর 
মুখে কিছুক্ষণ প্রশ্রাবের দিকে গভীর মানোনিবেশসহ্‌ চেয়ে থেকে 
বলে উঠলেন-_ 'এর কিডনিগুলো সোরে গেছে কিন্তু এখন 
ডিস্বাশয়ে ঘা'। বৈদালাথের আলাটোমির জ্ঞান যে কত প্রথর 
তা বোঝা গেল যখন তিনি রোগিণীর কিউনিগুলো তার দুই 
বগলের কাছে হাত নিয়ে দেখাতে লাগলেন। 

সাংবাদিক দের অনুরোধে বৈদ্যনাথ নারানকে দেখতে 
সম্মত হলেন। ডাক পড়তেই স্বপন নারানকে নিযে সটান ভার 
কাছে হাজির হলেন। অন্য রোগীদের মতই পাতায় তেলপড়া 
করে মন্ত্র পড়ে পাতা দেখে বললেন, ‘দেখ এর গলায় ঘা, যাকে 
বলে 'গলাগণ্ড এটা ক্যানসার হয়ে যেতে পারে, ঘা বেড়ে 
গেলে ডেড হয়ে যেতে পারে।' তবে তিনি ভরসা দিলেন মাস 
দু'আড়াই চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ সেরে ঘাবে। 


বদ্যিনাথ হেমরমের প্যাডের একটি কপি 


কবিরাজ শ্রী বৈদ্যনাথ হেমব্রম 
অযরা ঠাকুর বাড়ী, পোঃ দৌনী (বাকুড়া) 

রবিবার ও বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে 
১। হিচো পতা ২। গোলমোরিচ ......টি ৩। আগ্রাদি শিকড় 
৪1 কাচা হলুদ ৫। নিমপাতা ৬। টুমুর পাতা ৭। অনস্ত মূল 
৮। পঞ্চমুখী জবাফুল .... টি ৯। পিপুল .... টি ১৩। ভুঁড়ি 
কর্পুর .... পয়সা ১১। আতব চাল__২৫ গ্রাম ১২। 
দিকড়া- -১টি 

৬৩ টি বড়ি ২১ দিনের, সকালে- দুপুরে-_ সন্ধ্যায় 
৩ বার করে খালি পেটে 

নিষেধ £- পান্তাভাত, তেতুল টক, শন্যা শাক, চিংড়ি মাছ। 
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গলার যন্ত্রণায় লারানের সুখ দিয়ে শুধু “উ' উ' আওয়াজ 
বেরোতে লাগল। কষ্ট লাঘবের জন্য কবিরাজ তাকে এক পুটঙ্গি 
শেক্ডু-বাকড দিলেন। পরম ভক্তিভবে নারান সেই 'দৈব 
ওষুধ’ কপালে ঠেকালেন। "সাংবাদিকদের সুপারিশের জোরে 
প্রণায়ীতে "ডিসকাউন্ট ও মিলে গেল। ভিজিট ও “ওধুধ' বাবদ 
দশ টাকার বদলে মাত্র একটাকা নিলেন্ঠ। দেবাশিস ও সনাতন 
তার ছাপানো 'প্রেসক্রিপশন'-এর প্যাডের একটা পাতা চেয়ে 
নিলেন। প্যাডে বারোটি দ্রব্যের নাম লেখা আছে। এই বারোটি 
'র্বরোগহর' ওষুধের দ্রবাডণেই নাকি তার বারোয়ারি 
চিকিৎসার এত বাড়বাড়ন্ত। 

রোগী পিছু নগদ ১০ টাকা ফি। দিন প্রতি গড়পড়তা 
একশ রোগী এলে দৈনিক আয় হাজার টাকা। সপ্তাহে পীচদিনে 
প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা পকেটে পোরেন। এর ওপর আছে 
মাদুলির দাম, বাইরে রোগী দেখার 'প্রণায়ী'বাবদ ২০০/২৫০ 
টাকা, কমসম করে ২০/২২ কেঞ্জি সরষের তেল । সব মিলিয়ে 
মাস গেলে তার আনুমানিক আয় হাজার পঁচিশ। গ্রামের গরিব 
মানুষের অন্ধবিস্বাসকে পুঁজি করে রমরমা বাবসা। ময়রাতে 
একটি মাঝারি মাপের একতলা বসতবাড়ি আছে। একটা 
রাজদূত মোটর সাইকেল আছে। হালে নাকি একটা ট্রেকারও 
কিনেছেন। জনশ্রুতি, লাখ থানেক টাকা খরচ করে বিধুঃপুরে 
তার আর একটি নতুন বাড়ি তৈরির কান্ত চলছে। 

শুধু ময়রা গ্রামেই নয়, আমাদের দেশে এমন অসংখ্য 
খৈদানাথ কবিবাক্ক প্রতারণা কারে চলেছে গ্রামে-গঞ্জে-শহর- 
মফস্বলে সর্বধ। মানুষের কুসংস্কার, অশিক্ষা, দুর্বলতা এ 
দারিপ্রোর সুযোগ নিয়ে এই বুজরুকেরা মানুষের ভীবন নিয়ে 
ছিনিমিনি খেলে চলেছে কী অদ্ভুত বৈধমা এ সমাঞ জুডে। 
মন্রী-সান্রীদের চিকিৎসার আনা কোটি কোটি টাকা খরচ হয়, 
আর 'গণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রে জলগণ রোগ নিরাময়ের জন্য হাতুড়ে 
ও দৈব চিকিৎসার শয়ণ নেন। 

অথচ অলৌকিক উপায়ে রোগ নিরাময়ের বিজ্ঞাপন 
দেওয়াটাই বেআইনি। 'দা ড্রাগস আ্যান্ড মাতক রিমেডিজ্র 
(অবজেকশনেবল আযাডডার্টাইজমেন্ট) আক, ১৯৫৪ 
অনুসারে দৈবশক্তিতে রোগ সারাব্যর দাবিদারাদের বিচারে 
দোষী সাব্যপ্ত হলে জরিমানা এবং ছয় মাস থেকে এক বছরের 
পেল হাতে পারে। কিন্তু এই আইনের তোয়াকা ন! করে ওঝা- 
গুপিন-পীর-ফকির-জোতিযীদের কারবার ক্রমশ ফুলে ফেঁপে 
উঠছে। আন্দোলনের অডিজ্রতা থেকে দেখেছি, আইন ব্যবস্থা 
তো দূর অস্ত, অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ- প্রশাসন প্রত্যক্ষ কা 
পরোক্ষভাবে এই সব বুজরুকি ব্যবসায় মদত দিয়ে চলেছে। 

"৯৭-এর ১৯ নভেম্বর 'আলোর দিশারী'র বিজ্ঞান কর্মীরা 
বঁদ্যনাথ হেমব্রমের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনে 
তালডাংরা থানায় ডায়েরি (ডায়েরি নং ৪৪৯, তারিখ 


১৯/১১/৯৭) করেন। কিন্তু দীর্ঘ চার মাসেরও বেশি সময়ের 
মধ্যে পুলিশ বৈদ্যনাথের বিরুক্ষে কোনও আইনি বাবস্থা না 
নেওয়ায় ২৬ মার্চ '৯৮ আবার তারা লিখিতভাবে অভিযোগ 
ডানান। ওই অভিযোগপত্রে ঘোষণা করা হয় যে, দুই সপ্তাহের 
আধো বৈদ্যনাথ হেমব্রমের প্রতারণার ব্যবসা বন্ধ না করালে 
প্রশাসনের উচ্চ পদাধিকারীদের জানাতে এবং প্রয়োজনে বৃহত্তর 
আন্দোলনে নানাতে বিজ্ঞানকমীরা বাধ্য হবেন) ওইদিন 
তালডাংরা থানাধ ওসি বলেন, বদ্যিনাধ তো আর কাউকে বাড়ি 
থেকে ডেকে ডেকে তার চেস্বারে নিয়ে যাচ্ছে না; লোকেরা 
সেযে গেলে পুলিশ কী-ই ব্য শর করতে পারে! তিনি স্পষ্টত 
ভানান থে তারা বদ্যিনাথের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ 
নিতে পারবেন না। ধন্য। গণতান্ত্রিক রক্ষক! এ যেন, চোর তো 
চুরি করিবেই, গৃহস্থকেই সজাগ থাকিতে হইবে। 

তবু হাঙ্গ ছাড়েন নি বিজ্ঞানকরীরা। প্রশাসনের উচ্চতর 
মহলের কাছেও তাঁরা অভিযোগ দায়ের করেন। মে মাসে 
খাকুড়ার পুলিশ-সুপারের সঙ্গে দেখা করে লিখিত অভিযোগ 
পেশ করেন। "আলোর দিশারী' পত্রিকায় বৈদানাথের ভণ্তামির 
মুখোশ খুলে দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে লাগাতার 
প্রচার চালাতে থাকেন। গ্রাথে গ্রামে পথসভা, সেমিনার করে 
জনমত সংগঠিত করেন। সচেতন মানুষেরা প্রশাসনিক 
লি্িয়তায় কষুন্ধ হয়ে তাদের প্রতিবাদপত্রও পাঠান। বাকুড়ার 
সোচ্চার হয়েছিলেন বৈদানাথের জালিয়াতির বিকলঙ্গে। ভাটা 
পড়েছিল দর্শনারীদের আলাগোনায়। শুধু ঘুম ভাঙ্জেনি পুলিশ 
ও প্রশাসনের । আডও বৈদ্যনাথ ব্যবসা চালাচ্ছেন নিশ্চিত্তে। 

অপরাধবোধ থেকেই হয়ত বৈদ্যনাথ সহাসো 
দেবাশিসদের বলেছিলেন, 'আমার কান্ত আপনারা বন্ধ ধারে 
দেবেন না তো?' না, বৈদ্যনাথ জানেন যে তার ব্যবসা বন্ধের 
কোনও আশঙ্কা নেই। যে রাজ্যে একটি 'মার্কসবামী' দলের 
মন্ত্রী-নেতারা ধর্মীয় মঠ-মিশনের বাবাঞ্জি-মাতাভ্ি মহারাজদের 
সাথে গা ঘযাঘষি করেন. জ্যোতিষ সম্মেলনে শুভেচ্ছা বাণী 
পাঠান, জ্ঞোতিবীদের অনুষ্ঠানে সরকারি মঞ্চ ছেড়ে দেওয়া হয়, 
১৪৪ ধারা জারি করে বিজ্ঞানকরমীদের ঠেকাতে পুলিশি 
প্রতিরোধ গড়া হয়, খোদ রাজ্তধানী শহরের বুকে প্রশাসনের 
মদতে বুজ্জরুক 'ফেইথ হিলার' পি পি জোব হান্তার হাজার 
মানুষকে ধর্মের নামে প্রতারণা করেও রেহাই পেয়ে যায়, 
“মাতৃশ্রাঙ্ধ না করার অপরাধে আদর্শনিষ্ঠ পার্টিক্মীর ওপর 
কমুনিস্ট ব্রাহ্মণৰাদী'রা খড়গহস্ত হন -_- সেখানে বৈদানাথ 
হেমব্রমদের দৈব চিকিৎসার ব্যবসার থে উত্তরোপ্তর শ্ৰীবৃদ্ধি হবে 
তাতে আর আশ্চর্য কী। 


ছবি : "নয আলোর বিশারী'র সৌজনো 
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উৎস মানুষ -_ জুলাই-আগস্ট ২০০১ 


সাবিত্রী ব্রত 


সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায় 


. একটিবার গুনবেন'__ আর্তকঠে ডাক দিলেন 
বাড়িওয়ালা গিশ্সি। একরকম দৌড়েই শেলাম। 
বছর ঘুরতে চলল আমার বাড়িওয়ালা শয্যাশাহী; 

বার্ধকাজনিত নালা উপসর্ণ। ভাক্তারও জবাব দিয়েছেন । গিল্লি 
এখন মাত-সতেরো দেবতার কাছে মানত রাখছেন । শনির 
থানে সিল্লি ছড়াচ্ছেন। তেলপডা-জ্রলপড়া-- যে যা পরামর্শ 
দিচ্ছে সবই করছেন। গত তিনদিন ঘটা করে সাবিত্রী ব্রতও 
পালন করলেন। কিন্তু গতিক সুবিধের নয়। গতকাল রাতেও 
বাড়াবাড়ি হয়েছিল। হাঁপরের মতো বুক ওঠানামা করছিল। 
ফোন করে অরুণ-ডাক্তারকে খবর দিতে হয়েছিল আমাকেই। 
আসলে বুড়ো-বুড়ির তিন কুলে কেউ নেই। সম্পত্তি বলতে এই 
দোতলা বাড়ি আর পুরনো দিনের কিছু আসবাবপত্র। বাড়িটির 
নীচের তলায় আমি ভাড়া থাকি। মাস গেলে পেনশন ও ভাড়ার 
টাকাতেই তাদের সংসার চলে। যে কোনও কারণেই হোক 
পাড়া-পড়শির সঙ্গে তেমন সন্তাব নেই। তহি আমি না থাকলে 
এই বাড়িটাতে ওঁরা সতাই বড় একা। বড় অসহায়। 
সিঁড়ির দরজাটা ভেদ্রানো ছিল। একটু ঠেলা দিতেই 
'আওয়াজ করে খুলে গেল। গিল্লি বেরিয়ে এলেন অন্দর থেকে। 
তিনদিনের উপোসী মুখে রাতজাগা ক্লান্তি ও একরাশ উদ্বেগ। 
হাত ধরে শোবার ঘরে নিয়ে গেল্গেন। ঘরের একপাশে সাবেকি 
আমলের বিশাল পালছ্ধ। কারুকা্ড করা। মোটা গদির ওপর 
সাদা ধবধবে চাদর। তার ওপর টানটান হয়ে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ। 
রসের ভার ও দীর্ঘ রোগযস্ত্রণা তার ফ্লু দেহটাকে এখনও 
কাবু করতে পারে নি। পরনে ধুতি-পাপ্রাবি; কিছুটা মলিন। 
হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করা। চোখ বন্ধ। সিলিং ফ্যানের 
মৃদু হাওয়াতেও কয়েকগাছি চুল উড়ে এসে সমানে মুখে 
পড়ছে। একটা মাছি ওড়াউড়ি করছে মুখের চারপাশে। বুকটা 
কেন জানি লা ছ্যাৎ করে উঠল। এগিয়ে গেলাম বিছানার 
ফাছে। একটা হাত তুলে নিলাম। ঠাণ্ডা । নাড়ী দেখলাম ৷ বন্ধ। 
গলার হাত ছোঁৱালাম । প্রাণের স্পন্দন আছে বলে মনে হল না। 
দুপাশে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম খারাপ খবরটা। গিজি 
করেব! সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধের মাথার 
কাছটিতে। তারপর নিজের কাছেই যেন নিজে প্রশ্ন করলেন, 
“আমি এখন কী করব?" আমি বললাম, "ডাক্তার না আসা 
অবদি তো নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আপনি বরং 
ততক্ষণে একটু কিছু মুখে দিয়ে নিন। আমি দাদার কাছে বসছি।" 


fj 
ধীর পায়ে গিল্লি চলে গেলেন। আমি বসে রইলাম বৃদ্ধের 
পাশে। একা নিঃশব্দে ভাবছি শুধু গিল্লির কথা। সতাই তো 
এখন তিনি কী করবেন? স্বায়ীর আরোগ্য কামনায় কত কিছুই 
না করলেন। সেবাযত্রের কোনও ফ্রটি ছিল না। হাঁটুতে বাতের 
ব্যথা নিয়েও রাত ভেগে দিনের পর দিন স্বামীর শুশ্রষা 
করেছেন। ঘড়ি ধরে ওষুধ দেওয়া, পথোর বাবস্থা করা, 
পেচ্ছাপ-পায়খানা পরিষ্কার করা, __ সবই একার হাতে 
করেছেন। এই বয়সে এত দিক সামলে সাবিত্রী প্রতের মতো 
কঠোর ব্রতপালন কি চার্টিখানি কথা! এই তিনদিন তো 
একবেলা মাত্র খেয়েছেন) তাও শুধু সামানা ফল আর দুধ। সেই 
সঙ্গে স্বামীর পা ধোওয়া জল। ঘরের এককোণে 'সধঞ্জে মাটি 
গিয়ে বেদি তৈরি করেছেন। তাতে আলপনা একেছেন। 
মাঝখানে বাসি ফুলে বোঝাই সিঁদুর লেপা ঘট। যেদির 
চারকোণে সুতো জড়ানো কচি বাঁশের খুঁটি। বেদির একপাশে 
কালো রঙের গুঁড়ো দিয়ে যমের চিঞ্জ। আরেক পাশে পিটুলি 
দিয়ে বটগাছ ও গাছের তলায় মৃত স্বামী কোলে সতী সাবিত্রীর 
চিত্র আঁকা। কতক্ষণ ওই ছবির দিকে তাকিয়ে ছিলাম জানি না। 
বড় দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে দুটো বাজার শব্দে ধঁশ হলে! 
শব্দটা থেমে যেতেই একট! অনৃত রকম নিস্তব্ধতা আবার সারা 
ঘরে ছড়িয়ে পড়ল! আধঘণ্টার ওপর হতে চলল। গিল্লি এখনও 
রান্নাঘর থেকে বেরোলেন না। কিছুটা চিন্তিত হয়ে আমি নেমে 
এলাম দেখতে। রাশ্লাঘরের দরঞ্জা ভেজানো। সামানা গলা 
খাঁকারি দিয়ে দরজায় ঠেলা দিলাম । গিশ্লি দরজার দিকে পেছন 
ফিরে বসে খাঙ্গিলেন। আমার গলার আওয়াজে ও দরজা 
খোলার শব্দে চমকে উঠে মুখ ঘোরালেন। ডান হাতে ধরা 
একটা বড় কাতলা মাছের মাথা। সবে মুখে তুলতে যাচ্ছিলেন। 
পারলেন না। মেঝেতে পড়ে গেল মাছের মাথাটা। জড়সড় 
ভাবে উঠে দাঁড়ালেন গিছি। লজ্জা-ভয়-সংকোচ-সব যেন এসে 
জড়ো হল ছোট্ট ঘরটাতে। অপরাধীর মতো মুখ করে কিছুটা 
কৈফিয়তের সুরে বললেন, ‘আজ ব্রতের উপোধ ভাঙার দিন। 
নিজের হাতে মাছটা রেঁধেছি। তাছাড়া বামুনের ঘরের বউ। 
ভাল-মন্দ কিছু একটা হয়ে থাকলে আর তো আঁশ ছুঁতে... 
কথা শেষ হল না তার। একটা বড় হলো বেড়াল জানলা! 
দিয়ে এক লাকে রান্নাঘরে ঢুকলো। মাছের মাথাটা মুখে নিয়ে 
আবার একলাফে বেরিয়ে গেল। বুল-কালি মাখা রান্নাঘরের 
আলো-আঁধ্য রিতে বেড়ালটাকে কেমন যেন সাদা উত্তরীয় গায়ে 
জড়ানো এপাড়ার তট্ট-বামূনের মতো দেখাচ্ছিল। ছু 





উৎস মানুষ __ জুলাই-আপস্ট ২০০১ 


১২২ 





প্রান আন্দোলন নিয়ে এই ধারাবাহিক 
পর্যালোচনায় প্রথমে আমরা বিজ্ঞান আন্দোলনের 
তিনটে ধারা চিহ্নিত করেছি : বিভ্রোন 
ভনপ্রিয়করণ, বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ এবং ভনবিজ্ঞান/ 
ভনপ্রঘুক্তির প্রসার। এর পরে এই তিনটি ক্ষোয়ে বাকি, পত্র 
পত্রিকা এবং সংগঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে) সংগঠন 
বলতে একদিকে যেমন সরকারের কথা আলোচনা করেছি 
তেমনই বিরাট গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন 
বেসরকারি সংগঠনের কাজ্জকর্ম। যেরকম ফুল থেকে নালা 
গাথা হয়, তেমনই বিদ্ঞান সংগঠনগুলির সমন্বয় প্রয়াসের 
চিত্রও আমরা উদঘাটিত করেছি এই ধারাবাহিকে "উৎস মানুষ'- 
এ প্রকাশিত ধারাবাহিকের এই শেষ পর্যায়ে, পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান 
আন্দোলনের সাম্প্রতিক হাল-হকিকত তুলে ধরার ক্ষেত্রেও 
আমরা কম-বেশি একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে চাইছি। কিন্তু 
যেহেতু এটি সাম্প্রতিক ইতিহাস বা এক অর্থে ঘটমান 
বর্তমানেরই কথন, তাই এখানে ইতিহাসের নৈর্বাক্রিকতা সন্ধান 
করা কঠিন। ফলে এবারের আলোচনায় এই পদ্ধতি থেকে 
কখনও কখনও সরেও আসব। সত্যি কথা বলতে কি. এবারের 
পর্যালোচনায় গবেষকের অনুসন্ধান অনেক ক্ষেত্রেই 
সাংবাদিকের অবলোকনের পরিপূরক হয়ে থাকবে) 
গৌরচন্ত্রিকা ছেড়ে এবার মূল প্রসাঙ্গে আসি। ইতিহাসের 
কোনো কিছুকে বোধহয় দেশ-কাল নিরপেক্ষভাবে এক ছাঁচে 
ফেলে সম্পূর্ণ 'অডেল' নির্মাণ করা যায় না। যেমন, 
সামস্ততব্তের সময়কাল এবং বৈশিষ্ট্য দেশভেদে ভিন্ন। তেমনই 
বিজ্লান আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই। কাজেই, এক্ষেত্রে আমরা 
বাক্তি সংগঠন নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞান আন্দোলনের বর্তমান 
কাছের ক্ষেত্রওলোও চিহ্নিত করব। 
বিল্ান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান আন্দোলনের 
শরিকরা একটা বিষয় নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন। তা 
হলে কী প্রচার করবেন __ বিজ্ঞানের তত্ব না তথ্য? এর 
আগেই আমরা আলোচনা করেছি যে কেবল তত জানা, 
বিজ্ঞান-মলক্কতায় উত্তরণের শর্ত হয়ে উঠতে পারেনি। 
(ক্যাপিলারি আফশনের বিজ্ঞান জানা সত্বেও বহ লোক 


১৯৯৫এর ২৯ সেপ্টেম্বর গাণেশকে দুধ খাওয়াতে কুট 
গিয়েছিলেন!) আর তথা ডানা? তাতেও বে বিত্রাবমনতার 
খুব বিকাশ ঘটে এমনও নয়। উন্নত বিগত প্রযুক্তিগত 
অগ্রগতির খবর এদেশের সাধারণ মানুষের হছে একটা 
"বিশ্যয়' হিসেবেই প্রতিভাত হয়ে থাকে। এগুলি তার সরাসরি 
কান্ডে আসবে না আর বিজ্ানমনস্কতার বিকাশ ঘটবে না। 
তবু বিজ্ঞান উনপ্রিয়তরণের নামে জনপ্রিয় পঠ-পরিকান্ট এই 
প্রায়োগিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির খববই বের হয? আৰ একই 
পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানকর্মীরা প্রশ্ন তোলেন _ 'ঝজন লেখক 
বলছেন যে এদেশে বিজ্ঞান-প্রযুক্ধির বিকাশ চুড়ান্ত বৈধমা 
যায়, ব্যাপক মধা-নিবিন্ত মানুষ স্বাধীনতার সআটব্রিশ বছর 
পরেও একই অনটন শুসপ্তোবের অন্ধকারে থেকে যায়, কেন? 
লক্ষ লক্ষ টাকার চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতির সুযোগ 
বডলোকেরা পায়, অথচ কুষ্ঠ, যয, কালাদ্রর, সাপে-কাটা 
বোগের ওষুধ মেলে না, কেন? অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় 
অনাচার, নারী অবাননা-_ এইসব সমাজবিওাল সংক্রান্ত 
সমস্যাগুলি নিয়ে কতজন লেখক মোচ্চার?' (আলোক 
বন্দোপাধ্যায়, বাংলায় বিজ্ঞান লেখা ও লেখক, 'জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান’, বিজ্ঞান সাহিতা সংখ্যা, এপ্ৰিল-মে ১৯৮৫) । 

আর এই অভান পূরণ করার জনাই বিভিন্ন বিজন 
সংগঠন নিজেরা বিজ্ঞান পত্রিকা বের করে থাকেন। তার মধ্যে 
কয়েকটা নিয়মিত। কয়েকটা অনিয়মিত। পত্র-পত্রিকার জগতে 
প্রথমেই উল্লেখা "উৎস মানুষ'-এর লাম। ১৯৮০ থেকে কুড়ি 
বছর মাসিক বেরোনোর পর একুশতম বছর (২০০০) থেকে 
উৎস মানুষ ছিমাসিক হয়ে গেছে। উৎস মানুষ'-এর মাসিক 
থেকে ঘ্িমাসিক হয়ে যাওয়াটা কি বিজ্ঞান আন্দোলানের একটা 
ধারার মন্দাকে নির্দেশ করে না? কেউ কেউ আবার তা মানতে 
নারাজ। তাদের মত হল, উৎস মানুষ এক আশ্লোলানের সুচনা 
ঘটিয়েছিল, এর প্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জ্ঞায়গায় নানান 
সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলো পুরোদমেই চলছে। 
উৎস মানুষ-এর প্রকাশকালের অন্তর বৃদ্ধি মন্দার সূচক নয়। 
কর্মীর অভাবে এটি ঘটলেও আন্দোলনকে হ্যা ফয়ার 
এই পত্রিকার এতিহাসিক ভূমিকা মোটেই ত্রান হও শা। 
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মনে রাখতে হবে, ১৯৭৫ সাল থেকে নিয়মিত বের হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার পত্রিকা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকম্মী। 
ব্রেমাসিক এই পত্রিকা কখনও কখনও খে যুশ্সংখ্যা বের 
করেমি তা নয় তবু বিজ্ঞানকে সমাভ্রমুখী আর সমান্ডকে 
বিজ্ঞানমূখী করার আদর্শে এই পত্রিকা নিয়মিত বের হয়ে 
চলেছে। নিয়মিত বের হচ্ছে দ্বিমাসিক 'স্বাস্থা ও পরিবেশ" 


(প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৮), মাসিক "মুখপত্র গণদর্পণ' (১৯৮৮), 
ব্ৈমাসিক 'যানবয়ন' (১৯৬১), বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 
মাসিক পত্রিকা 'আন ও বিআ্মান' (১৯৪৮)। আন্দোলনের অংশ 


হিসেবে একটি চমৎকার পত্রিকা নিয়মিত বের হচ্ছে 
মেদিনীপুরের কোয়ার্ক সায়েল সেন্টার থেকে। বিজন যড়ঙ্গী 
সম্পাদিত এই স্টপ কোয়ার্ক (দ্বিমাসিক/১৯৯২) পত্রিকার 
বিশেষত্ব হল বিশ্ব ভাবনার সঙ্গে স্থানীয় বিধয়ের সমন্ধয়। 
গপবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গও ১৯৯৬ সাল থেকে 
ট্যাবলয়েড আকারের একটি মাসিক পত্রিকা বের করে চলেছে, 
নাম -_ 'গণবিজ্ঞান বার্তা" (গোড়ার দিকে এটি সমন্বয়ের 
অন্তর্ভুক্ত অন্য এক সংগঠন দ্বারা প্রকাশিত হ'ত, এখন 
সময় -এর পঠিকা)। 

১৯৮০র দশকে সাড়া জাগিয়ে গুরু হয়েছিল কিশোর 
ভাল বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান মেলা নামে দুটি পত্রিকা। দুটোর 
কোনোটাই কোনো বিজ্ঞান সংগঠনের পত্রিকা ছিল না। কিশোর 
জ্ঞান বিজ্ঞান এখনও প্রতি মাসে বের হয় শৈব্যা প্রকাশন 
থেকে। রবীন বল সম্পাদিত এই পত্রিকার নির্দিষ্ট একটা প্রচার 
সংখ্যাও আছে। তবে বাজ্জারের প্রয়োজনে এখানেও এখন 
পাঠাবিবয়ের প্রশ্ন-উত্তর ছাপতে হয়। অন্যদিকে ১৯৮১তে যে 
চরিঞ নিয়ে মাসিক বিজ্ঞান মেলা'-র আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, 
ছোটদের অনা বিজ্ঞানের দরজা খোলা ও বিজ্ঞান মানসিকতা 
গড়ার, সে পত্রিকা আজ আর নেই। দা সায়েল আযসোসিয়েশন 
অব বেঙ্গল এর প্রকাশনা ভার গ্রহণ করেছে যাতে এখন 
প্রকাশিত হয় বিবিধ বিষয়ের নিবন্ধ আর প্রতিবেদন। 

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বড় সংগঠন হওয়া সত্বেও তার 
পত্রিকা 'এ যুগের কিশোর বিদ্ঞানী' নিয়মিত বের হয় না। 
শারদীয়া সংখ্যা অবশ্য খুব বড় করে বের করা হয়। যুক্তিবাদী 
সমিতির পরিকাও নিয়মিত নয়। এছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞান 
সংগঠনের পত্রিকা মাঝে মাকে বের হয়ে থাকে। তুলনায় ব্রেক 
ধু পায়েল সোসাইটির পত্রিকা 'প্রকৃ্তি কিছুটা নিয়মিত। 

বিজ্ঞানের জনপ্রিয় বই প্রকাশের সংখ্যা অনেক বাড়লেও 
জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকার সংখ্যা কিন্তু তেমন বাড়ে নি। 
বাজারের চাহিদা মেটাতে কিছু স্বাস্থ্য বিষয়ক এবং কম্পিউটার 
ও প্রযুক্তি-সংক্তান্ত পত্রিকা গত দশক থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। 
এর মধো কিছুটা অন্য ধরনের একটি মাসিক বের হয় 'প্রযুক্তি' 
নামে যাতে জনধ্রযুক্তির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৯৯৬ 


থেকে বের হওয়া এই পত্রিকার প্রকাশক বেশুড় নঠের ' সেন্টার 
ফর ডেভেলপমেন্ট অব রুরাল টেকনোগডি'। 

পত্রিকা নয়, তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পৃত্তিকা গত 
দু'দশকে বেরিয়েছে, এখনও বেরোচ্ছে বিভিন্ন বিভরান ও স্বাস্থ্য 
সংগঠন থেকে। প্রকাশকের মধ রয়েছে -- ড্রাগ আকন 
ফোরাম, নর্মান বেথুন জনঙ্থা হা আন্দোলন, কাচরাপাড়া বিপ্রান 
(এদের 'চেতনা' পত্রিকাও বের হয়), প্রমুখ। 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই তো অত্র বের হচ্ছে। তার 
মধ্যে কিছু বিজ্ঞান জনপ্রিযকরণের লক্ষো, আর কিছু বিজ্ঞান 
মানসিকতা বিকাশের উদ্দেশে প্রকাশিত। বাণিজ্যিক সংস্থার 
পাশাপাশি সরকারি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যং এবং 
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি বিভিন্ন বিজ্ঞান পুস্তিকা বের করে 
চলেছে। বিজ্রানের বইয়ের ভন্য রাজা সরকার রবীন্দ্র পুরস্কার 
প্রদান করেন। ১৯৯৪ সাল থেকে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি দপ্তর এবং অপ্রচলিত শক্তি বিভাগ প্রদান করছে, স্কুল- 
ছাত্রছাত্রীদের জনা বাংলা ভাষায় লেখা ভ্রমপ্রিয় কোনো 
বিজ্ঞানের বইকে, সতোম্্র পুরক্কার। 

পত্রপত্রিকা-বইয়ের পর আসা যাক সংগঠানের কাজকর্মের 
দিকে। সরকারি সংগঠনের প্রসঙ্গে বলা যায় যে সরকারের 
সঙ্গে বিজ্ঞান আন্দোলনের সম্পর্কের ইতিহাস একমায্রিক নয়। 
বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক সহযোগিতামূলক 
হলেও সরকারি নীতি প্রণয়ন এবং তার প্রয়োগের ক্ষেয়ে ও 
বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে সংঘাতের দৃষ্টান্ত 
নেহাৎ কম নয়। সরকারি প্রয়াসের প্রসঙ্গে আপাতত তথ্য 
হিসেবে বলা যেতে পারে ১৯৮৮র মার্চে রাজা বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তি দপ্তর এবং ১৯৯৩-এর অক্টোবরে রাড বিরান ও 
প্রযুক্তি সংসদ গঠিত হওয়ার পর থেকে সরকারি তরফ থেকে 
বিজ্ঞান প্রচারের কাডে জোয়ার আসে। ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু 
হয় রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস। এর দুটো দিক বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য_ বাংলা ভাষার মাধামে গবেধণালন্ ফল৷ 
উপস্থাপন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিজ্ঞান সংগঠনের 
গবেষকদেরও গবেধগানিবন্ধ পেশের সুযোগ করে দেওয়া। 

বেসরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন কাজ করে 
চলেছে। সবাই সমান সক্রিয় নয়। তবে প্রায় প্রতোকেই নিথর 
নিজের অঞ্চলে বিজ্ঞান প্রচার, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার এবং 
জনগ্রযুক্তি প্রয়োগের কাজ করছে। তথ্য হিসেবে জানালো যায়, 
১৯৯৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান বিভাগ, 
বিজ্ঞান অনপ্রিঘরকরণের কাজে বিভিন্ন জনমূখী বিজ্ঞান বিষয়ক 
কর্মসূচি পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান সংগঠনের ভূমিকাকে স্বীকৃতি 
জানানোর উদ্দেশে চালু করেছে ‘মেঘনাদ পুরস্কার'। এই 
পুরস্কার প্রদান করা হয় পূর্ববর্তী বছরের কানের নিরিখে। 
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এ রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দো্গনের ইতিহাসে আমরা দেখেছি 
বারবার বিভিন্ন সংগঠন কাকুকার্মের সুবিধার্থে সমন্বয় ঘটাতে 
প্ৰয়াসী হয়েছে। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সমন্বয়কারী সংগঠন ৷ চোখ 
বোলানো যাক সেই সমস্ত সংগঠনের সাম্প্রতিক হাল- 
হফিকতের দিকে। এ ধারার অগ্রনায়ক ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সায়েল 
ক্লাব আলোসিয়েশন' (ইসকা) আর আগের মত সক্রিয় নয়, 
তবে ২০০০ সাল থেকে চেষ্টা হচ্ছে পুনরুজ্জীবনের। এদের 
সন্মেলনও নিয়মিত হয়ে চলেছে। সম্মেলন হয়েছে "আসেমরি 
অব সায়েন্স লাভার্স'-এরও। আর বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন নিয়ে 
গড়ে ওঠা 'গণবিজ্মান সমন্বয় কেহ, পশ্চিমবঙ্গ'-র ছ'টি 
দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত। এই সমস্ত সম্মেলনের 
পূর্ণাঙ্গ তালিকার জন্য নিবন্ধের শেষে সারণী ১ ও ২ দ্রষ্টব্য। 

রাজাত্তরের সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ 
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, ব্রেক খু সায়েল সোসাইটি, বিজ্ঞান ও 
যুক্তিবাদী মঞ্চ কাজ করছে। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী 
সমিতি সাম্প্রতিক কালে ভাত্তাভান্টির মধ্যে দিয়ে গেছে। এদের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু একনিষ্ঠ বিজ্ঞানকর্ী নিজেদের মত করে কাজ 
করছেন, তবে অনেক ক্ষেত্রেই চলছে পারস্পরিক আফ্রমণও। 
অন্যদিকে আর একটি বাদ্য সংগঠন "দা সায়েন্স 
আসোনিয়েশন অব বেঙ্গল' কেন্্র ও রাজ্য সরকারের বহুবিধ 
প্রকপ্পের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করছে। 

১৯৯১ সালেই 'আজকাল' পত্রিকার অধুনালুপ্ত 'বিজ্ঞান 
ও প্রধুক্তি' পাতায় খুগলকান্তি রায় লিখেছিলেন 'এখন বিজ্ঞান 
চেঙনার প্রসারের নামে টাকা আসছে, পুরস্কার আসছে, আসছে 
লাঞ্চের প্যাকেটও' (১৩ মে, ১৯৯১)। ২০০১-এ এই 
ব্যাপারটা পরিমাণে আরও বেড়েছে। নানান সরকারি প্রকল্পে 
টাকার অভাব নেই। এইভাবে প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে 
বিজ্ঞান আন্দোলনের লক্ষ্য চরিতার্থ হয় কিনা, সে বিয়ে প্রশ্থ 
থাকতেই পারে, কিন্তু বর্তমান লেখকের আলোকপাত অন্য 
পরশ্নে। যাঁরা এইভাবে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করছেন তারা কি 
সত্যি সত্যি দায়িত্বের সঙ্গে ‘কাজ' করছেন? একেবারে টাটকা 
অভিজ্ঞতার কথা বলি। এবছর জুন মাসের গোড়ায়, ২০০০- 
২০০১ আর্থিক বর্ষের 'জাতীয় পরিবেশ সচেতনতা কার্যক্রম" 
এর মূলায়নের অনুষ্ঠান হ'ল কলকাতায়। আঞ্চলিক 
পরিচালকরা জানালেন, এবছর ২৮৫টা সংস্থা এই কার্যক্রমে 
অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিল। ২৫৫টি আবেদন মঞ্জুর 
হয়। অথচ অংশ নেয় ১৯৯টি সংস্থা আর তার মধ্যে বছর 
শেষে প্রতিবেদন জমা দেয় ১৫৬টা সংস্থা। পরিদর্শকরা 
জানালেন, অনেক জায়গাতে গিরে তারা দেখেছেন, নির্ধারিত 
দিনে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান আদৌ হচ্ছে না। এই প্রকে খুব যে টাকা 
বরাগ্দ ছিল তা নয়, কাজেই এখানে দুর্নীতি বা অসততা মুখ্য 
নয়; লক্ষণীয় হ'ল আত্মরিকতার অভাব, নিষ্ঠার অভাব । আর 


বিজ্ঞান সংগঠনের যে কোনো অনুষ্ঠানই নির্দিষ্ট সময়ের একটু 
পরে শুরু হওয়াটা তো নিয়মে পরিণত; একথা অবশ্য শুধু 
বিজ্ঞান সংগঠন নয়, যে কোনো জন সংগঠনের ক্ষেত্রেই 
পুযোজা। বৰ 

এখনকার বিজ্ঞান আন্দোলনেও কিছু অনুষ্ঠান হয়! 
অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি বা কোনো বেসরকারি কোম্পানির 
অর্থানুকৃল্যে (কারণ বেসরকারি কোম্পানিকে পরিবেশ খাতে 
খরচ করতে হয়) সেমিনার, কর্মশালা, ক্যুইজ ছত্যাদি অনুষ্ঠিত 
হয়। এর মধ] অধিকাংশই হয় পরিবেশ বিবয়ক। আগেকার 
মডেল প্রদর্শনী. আকাশ দেখার মত কার্যক্রম বেশ ঝামে গেছে। 
কিছু বিজ্ঞান সংগঠন নিয়মিত বিজ্ঞান মেলা করে থাকে (যেমল 
= হাতিবাখানের চেতনা)। মফস্থলে কৃষি ও গ্রামীণ মেলাতেও 
জোর পড়ে বিজ্ঞানে । স্কুলের সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠানেও 
আয়োজিত হয় বিজ্ঞান প্রদর্শনী। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে এটা 
মানতেই হবে, বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজকর্মের ধারা গত কুড়ি 
বছরে অনেকটাই বদলেছে। মডেল তৈরির চত্বরে আর সীমাবদ্ধ 
নয় বিজ্ঞান-কর্মকা্। মানুষের স্বার্থে, হাসপাতালে সাপে কাটার 
ওষুধ এ. ভি. এস আনার দাবিতে বা পুকুর বোজ্ঞানোর বিরুদ্ধে 
সরব হাচ্ছেন আজকের বিজ্ঞানকমীরা। কাঞ্জের এই ব্যাপ্তি ঘটার 
ফলে বন্ধ মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। আবার 
পুরনো দিনের বিজ্ঞান ক্লাবের কর্মীদের কেউ কেউ 'বসে'ও 
গেছেন। “আযাসেম্রি অব সায়েন্স লাভার্স'-এর সম্পাদক জয়স্ত 
সেন যেমন মনে করেন, আগে মডেল তৈরি করে থে আনন্দ 
পাওয়া যেত এখন তার সুযোগ না থাকায় আনন্দ মেলেনা, 
আর তাই বিজ্ঞান ক্লাবের কাজকর্মে মন্দা। পুকুর বোজালোয় 
বিরোধিতা করার মত “রাজনৈতিক আন্দোলনে অনেক বিজ্ঞান 
ক্লাবের কর্মীই নাকি আগ্রহী নন (সাক্ষাৎকার, ০৫/০৬ 
২০০১)। এ প্রসঙ্গে আমরা অভির বি্ানকর্ী, গণবিঞ্ঞান 
সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ-র সম্পাদক বন্ধিম দপ্তর বক্তব্য উদ্ধৃত 
করতে পারি : বিজ্ঞান ও সমাজের আত্মংসম্পর্ককে পুনর্গঠিত 
করার আন্দোলনে সামিল হতে চান বিজ্ঞান আন্দোলনের 
কর্মীরা কাজটা রাজনৈতিক, আন্দোলনও তাই রাজনৈতিক 
এক বৃহত্তর অর্থে।' (বন্ধিম দত্ত, বিজ্ঞান আন্দোলনে রাজনীতি, 
মানবজমিন, জানুয়ারি ২০০১)। 

তাহলে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ? ভাল লাগার জন্য বিজ্ঞান 
আন্দোলন, সমাজ সক্ষোরের জন্য আন্দোলন, লাকি সমাজ 
কাঠামো বদলানোর জন্য আন্দোলনে সামিল হওয়া? বে ছোট 
সংগঠন (যেমন, বিজ্ঞান ভাবনা) প্রতি বছর ঝচি-কাটাদের 
নিয়ে কাছে-দূরে তিন দিনের জন্য “প্রকৃতি শিবির' করতে 
বেরিয়ে পড়ে, তাদের কাছে ভাল লাগাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ 
তিনদিন একসঙ্গে থেকে, কাজ করে, খেলে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে 





১২৫ 


উৎস মানুষ __ জুলাই-আগস্ট ২০০১ 


ওঠার কিছু শিক্ষালাডও নিশ্চয়ই হয় সেখানে। বিজ্ঞানকে কাজে 
লাগিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্য়নের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা হল সমাজ 
সংস্কার । আর সমাজ কাঠামো বদলের জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন? 
ফেউ কেউ মনে করেন আক যাট-সন্তর দশকের মত সমাজ 
কাঠামো বদলের রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভাবনা বা 
বাণ্ববতা নেই বলেই বিজ্ঞান আন্দোলনের মত আন্দোলনের 
বিকাশ ঘটেছে। বিঞ্ঞান আন্দোলন সমাজ কাঠামো বদলের কথা 
ততটা স্পষ্ট করে বলে না। প্রচলিত ব্যবস্থার মধোই কিছু 
পরিবর্তনের কার করায় প্রয়াসী হয়। এই পক্ষের প্রশ্ন, এই যে 
এত পরিবেশ বিষয়ক কাজকর্ম হচ্ছে তার মধো কতজন 
বলছেন যে পুঁজিবাদের বিকাশের ফলেই আজকের এই 
পরিবেশ বিপর্যয় ₹ (সবুক্ধ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 
২৩/০৫/২০০১)। তবু, বিজ্ঞানকয়ী্বা বলেন “যে ব্যবস্থা 
বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নিয়ন্তা, বা আশু মুনাফার মাপকাঠিতে লক্ষ- 
কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে, পরিবেশকে বিপজ্জনক 
পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগোতে চায়, তাকে চ্যালেঞ্জ করেই 
এগোতে হয় বিজ্ঞান আন্দোলনকে ৷' (বন্ধিম দত পূর্বোলিখিত) 

সে পথে কতটা কিভাবে এগোচ্ছে বিজ্ঞান আন্দোলন, তা 
আমরা বিচার করতে পারি সাম্প্রতিক কাজকর্মের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় তুলে ধরার মাধ্যমে। 

এতে কোনো সম্দেহই নেই, পরিবেশের প্রশ্নটা 
সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান আন্দোলনে কাজের গুরুত্বপূর্ণ কেন্ত 
হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে একদিকে চলছে প্রকৃতি পাঠ, পৃথক 
পরিবেশ বিষয় অধ্যয়ন এবং বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে পরিবেশের 
উপাদান চিহিন্তকরণের কাজ; পরিবেশ নিয়ে বই-পত্র-পত্রিকা 
বেরোচ্ছে; আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার 
আসরও বসছে। এটা এক দিকের কাজ, , অন্যদিকে 
পরিবেশধিরোধী উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সামিল হয় 
বিজ্ঞান আন্দোলন। এ প্রসঙ্গে আমরা সুন্দরবনে রাসায়নিক সার 
কারখানা স্থাপনের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলনের কথা আগেই 
উল্লেখ করেছি। শুধুমাত্র পরিবেশের প্রশ্নে উন্নয়নের বিষয়টি 
সীমাবদ্ধ নয়, এর সঙ্গেই আসে উচ্ছেদের শ্রশ্ন, জীবিকার প্রশ্ন। 
জয়া মিত্র উল্লরনের নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন, ‘জীবিকা বিহীন 
জীবন' (উৎস মানুষ, জানুয়ারি ২০০১)। কাজেই পরিকেশ-বন্ধ 
উ্লয়নের স্বার্থে বিজ্ঞান আন্দোলনকে কাজ করতে হয়। প্রসঙ্গ 
ক্রমে, সাম্প্রতিক অতীতে মৌড়িগ্রামে বিপজ্জনক ও পরিবেশ 
দূষপকারী মাসে প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সক্রোস্ত কসাইখানা তৈরির 
উদ্যোগের বিরুদ্ধে 'যৌড়িগ্রাম পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি -র 
নেতৃতে সাধারণ মানুবের রুখে দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ করা 
ব্বায়। 


পরিবেশের আর এক প্রাসঙ্গিক সমসা! নদী-ভাঙন-বলা 
বিষয়ক। নদী হারিয়ে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে জলাভূমি নষ্ট হয়ে 
যাচ্ছে। উত্রয়নের ধাক্কায় নদী যাচ্ছে মনে নষ্ট হচ্ছে নিকাশী 
ব্যবস্থা ৷ নদী জলপরিবাহী ক্ষমতা আর নাব্যতা হারিয়ে ফেলায় 
দেখা দিচ্ছে বন্যা বন্যা্রাণ শুধু নয়, বনাপ্রতিরোধেও সামিল 
হয়েছে বিজ্ঞান আন্দোলল। ১৯৯৮-এর বন্যার পারে গড়ে 
উঠেছে 'বন্যা ত্রাণ ও প্রতিরোধ সমন্বয় মঞ্চ। আঞ্চলিক স্তরেও 
কান্জ হচ্ছে। যেমন মালদা, মুর্শিদাবাদে বন্যা-প্রতিরোধ 
আন্দোলন বহু প্রতিকূলতায় প্রতিবাদ তুলছে, সোদপুর 
পানিহাটি অঞ্চলে লুপ্ত নদী সোনাইকে পুনরুদ্ধারের জনা 
আইনি লড়াই চালাচ্ছেন পরিবেশপ্রেমী মানুষ পশ্চিমবাংলার 
বিভিন্ন প্রান্তে আইনের সাহাযো পুকুর বোক্তানোর বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে সামিল হয়েছেন বিজ্ঞানকয়ীরা ( যেমন _ 
যাদবপুরে, কীচরাপাড়ায়)। 

সাম্প্রতিক কালের বৃহত্তর বিজ্ঞান আন্দোগনে আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হল পারমাণবিক অন্্র/শক্তি বিরোধিতা । 
বিগত কয়েক বছবে, বিশেষত ১৯৯৮-এর ১১মে ভারতের 
পোখরান বিস্ফোরণের পর, পারমাণবিক অন্তর বিরোধী 
আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। এরাজ্োে, আশির দশকের পর 
আবার গত বছরে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের নতুন উযদ্যাগ 
শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানকর্মীরা এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে 
দাঁড়িয়েছেন; আপাতত মুলতুবি হয়েছে পরমাণু বিদুৎ কেনা 
স্থাপনের পরিকল্পনা। তবে এরই সুবাদে পরমাণু শক্তি প্রযুক্তি 
বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধেছে টুকরো টুকরো অঞ্চলে । 
অবশ্য বিজ্ঞানকযীদের মধ্যেও মতের বিভিন্নতা ধয়েছে। 
পরমাণু অস্ত্র বিরোধী সবাই যে পরমাণু শক্তি-বিরোধী, তা সয়। 
পশ্চিমবঙ্গে পরমাণু অন্্র/শক্তি বিরোধী আন্দোলনের বিশদ 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জনা ভ্রষ্টব : বর্তমান লেখকের 'পরমাণু 
দৈত্য -_ প্রতিবাদে পথ হাঁটা', উৎস মানুষ, মে ১৯৯৯। 

স্বাস্থ্য, জনবিভ্রান আন্দোলনের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ 
ক্ষেতর। এরাজ্যে জনস্বাস্থা আন্দোলনের একটা এতিহা রয়েছে। 
প্রচুর জনস্বাস্থ্য পৃত্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য 
পরিষেবার মানোন্নয়ন, সাপের কামড়- জলাতঙ্ক প্রভৃতি 
প্রতিরোধের জন্য সচেতনতাবদ্ধি এবং প্রতিবেধক পাওয়ার 
দাবি, বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে সোচ্চার বিজ্ঞান 
আন্দোলন ৷, বস্তুত স্বাস্থ্য মানে যে প্রতিরোধ আর নিরাময় 
কেন্ত্রিক চিকিৎসা নয়, বরং সামগ্রিক সুস্থতা _ এই বোধ 
নিয়েই কাজ করেন বিজ্ঞানকমীর!। 

বিশুদ্ধ পানীত জলের ক্ষেত্রে এরাজ্যে একটা বড় সমস্যা 
আর্সেনিক। সরকারও স্বীকার করেছে এ রাজ্যের বেশ কয়েকটি 
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জেলা আর্সেনিক কবলিত। জলে আর্সেনিকের মানা নির্ধারণের 
ব্যবস্থা করে বিশুদ্ধ পানীয় জলের দাবিতে কাত করছে বিন্রান 
দরবার, ব্রেক খু-র মতো বিজ্ঞান সংগঠন। 

পাশাপাশি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ডিন প্রুক্তিক্ঞাত টার্মিনেটর 
হবীজের সমস্যা। বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসায়িক স্বার্থে বলি 
হচ্ছে এদেশের গরিব মানুষের স্বার্থ; কাজেই এখানেও লড়াইতে 
সামিল বিজ্ঞান কর্মীরা । সরবেড়িয়ার কৃষিচক্্র, ক্যানিং-এর 
যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা তাদের সীমিত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে 


অলৌকিকতা আর অঞ্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াইও 
পুরোদমে চলছে। একদিকে তথাকথিত 'অলৌকিকতা'র 
যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভণ্ডামি উদঘাটন আর 
অন্যদিকে রয়েছে আইনি লড়াই। বিজ্ানকরীদের কাছে রয়েছে 
আইনি হাতিয়ার : ১৯৫৪ সালের 'ড্রাগ আন্ড ম্যাজিক 
রেমেডিস (অবজেকশন্যাবল্‌ আযডভারটাইজমেন্ট) আযাক্ট'। 
(বিশদ বিবরণের জনা দ্রষ্টব্য, এই ধারাবাহিকের চতুর্থ পর্ব, 
উৎস মানুষ, আগস্ট ২০০০)। আর এই আইনকে হাতিয়ার 
করে সত্যিই মামলা করছেন বিশ্ঞানকর্মীরা। বীজগুর থানায়, 
আঅনৈঝ অলৌকিক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে করা একটি ডায়েরাকে 
তিত্তি করে ১৯৯৭ সাল থেকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে 
চলছে এই মামলা । আর প্রতারণা ফাঁসের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক 
কালে সবচেয়ে বড় সাফল্য খিদিরপুরে ২০০০ সালে নৈক 
স্বঘোবিত 'অলৌকিক চিকিৎসক'-এর প্রতারণা ফাস করার 
ক্ষেত্রে সংগঠিত বিজ্ঞানকর্মীদের সাহসী পদক্ষেপ, যেখানে 
তাদের থানায় পর্যন্ত যেতে হয়েছে। আসলে লড়াইটা তো 
কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, প্রতিক্রিয়াশীল স্থিত স্বার্থের 
বিরুদ্ধে এরাই বিজ্ঞানকর্মীদের বলপ্রয়োগ করে খানায় নিয়ে 
যার, এরাই অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশান্ত্কে পাঠা করার চেষ্টা 
করে। সম্প্রতি 'বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন', জ্যোতিযশাস্বকে 
বিশ্ববিদ্যালয় গ্রে বিজ্ঞান শাখার পাঠ্যবিযয়ভুক্ত করার যে 
অপচেষ্টা শুরু করেছে তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানক্ীদের নতুন করে 
সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে; সেই ঢাহিনা পূরণও 
ফরছে আজকের বিজ্ঞান আন্দোলন। 

আসলে কাজটা দীর্ঘমেয়াদী। এর ফলাফলও হয়তো 
তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু একেবারেই বে যায় 
না তাই বা বলি কী করে। ১৯৮০-র পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ আর 
১৯৯৫-এর পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের ক্ষেত্রে জনচেতনার আকাশ- 
পাতাল পার্থকা আমাদের নিজের চোখে দেখা। আর এই 
পরিবর্তন আপনা-আপনি ঘটে নি; এর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞান 
করীদের নিরলস ধরয়াস। সামগ্রিক ভাবে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও 


উৎসাহ বেড়েছে। এতে উদ্দীপনা যোগান ড. অমলেন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নত মানুষ যিনি গ্রাম মফ:স্বল ঘুরে ঘুরে স্লাইড 
শো দেখিয়ে বেডান। কিন্তু তা সত্তেও এত জ্যোতিযের রমরমা 
কেন? K 
এর বড় কারণ নিরাপত্তাহীন, নিশ্চিপ্ততাহীন ভীবনে 
সাফলঙ্গের চটজলদি শর্ট-কাট পথ খোজা। 

আসলে প্রথাগত শিক্ষা এ কাছে ততটা সফল নয়। চাই 
অন্য পথ। আর সে পথের সন্ধানে প্রয়াসী বিঃকানকর্ীরা। তাই 
তারা কখনও হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার বাবস্থা করেন, 
বসান প্রকৃতি পাঠের আসর। চলে বিজ্ঞান অনুসক্ধিৎসা 
মূল্যায়নের লক্ষো বিভ্ঞানের জানা তথ্য প্রয়োগ করা আর 
বিজ্ঞান মানসিকতা বিকাশের কাজ) 

"অন্ত্ধন্থ, বিবাদ, তা থেকে ভাঙন, আবার নেলবস্ধনের 
বিচ্ছিন্ন প্রয়াস; সমন্বয়ের চেষ্টা, এক ছাতার তলায় 'আনার নামে 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিচিত্র-ব্যঞ্জনাময় সংকীর্ণতা, আবার 
সপিচ্ছার মিশ্র-বস্ুর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে বিল্ঞান আন্দোলন 
এতটা পথ চলেছে। সেই পথে বন্ধুরতা ছিল আবার কখনও 
পথ চলায় এসেছে মসৃণ গতি আপাতত একমাড্রিক "ভাল' ঝা 
'মন্দ' অভিধায় বিশেধিত করা নয়; আমরা ভাবতে পারি 
অন্যভাবে। দু'টো কবিতার এক ছত্র করে উল্লেখ করে এ 
লেখাতে আপাতত দাঁড়ি টানা যেতে পারে। কবি সুকান্ত 
ভট্টাচার্য এ পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাওয়ার 
অঙ্গীকার করেছিলেন। বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজকর্ম এ 
বিশ্বকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে যাওয়ার লক্ষো। আর কৰি 
গোলাম মোস্তাফা লিখেছিলেন, “ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব 
শিশুরই অস্তরে'। সেজনাই শিশুমনে চেতনা সঞ্চারের কানে 
প্রয্াসী বিজ্ঞান আন্দোলন। তাই এত গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত 
হয় ছোটদের অন্য বিজ্ঞান অনুসন্ধিংসা মূল্যায়ন, প্রকৃতি পাঠের 
আসর প্রড়ৃতি। 

তবে আগেই বলেছি, এ সব কর্মোদ্যোগের ফল একদিনে 
মেলে না। যদি হতাশ হয়ে বিজ্ঞানকর্মীরা পাণ্টে দেবার স্বগ্লটাকে 
হারিয়ে ফেলেন তবে কাজ যাবে থেমে। সাম্প্রতিক কালেও 
হতাশা আছে, নৈরাশ্য আছে, নৈরাজ্যও আছে। তবু আছে এক 
স্বপ্র। যে স্বপ্র থেকে বিজ্ঞান আন্দোলনের সেনানীরা (কবি 
অমিতাভ দাশগুপ্তর মতো) ভাবেন 

“আজ নর। কালও নয়। 

একদিন হবে। 

সেদিন তুমি বা আমি কেউ থাকব না। 

তবু হবে।' 
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পরিশিষ্ট 
সারণী - ১ 
“ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সাধেক্স ক্লাব আাসোসিয়েশন'-এর পরিচালনার 
পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলনের তালিকা 
ক্রম সাল সহৰোগী/স্থান 
প্রথম ১৯৭৯ গোবরডাঙ্গা রেনেশাস ইনস্টিটিউট, 
উত্তর ২৪ পরগনা 
দ্বিতীয় ১৯৮০ পায়োনীয়ার গ্রুপ, নবগ্রাম, কোল্লগর, 
হুগলী 


(এই দুটো স্মেলন অনুষ্ঠিত হয E. 1 5.0. A-র জন্মের আগে) 
১৯৮১ কাটোয়া বিজ্ঞান পরিষদ, বর্ধমান 
১৯৮২ নঙীয়া কলা সায়েল ক্লাব 
আসোমিয়েশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া 
হু স্টার বোগনান) এবং হাওড়া 
বিজ্ঞান জগৎ, হাওড়া 
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১৯৮৮ 
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১৯৯০ 


১৯৯১ কাকত্ধীপ সায়েন্স ক্লাব, দক্ষিণ ২৪ 


পরগনা 
নেতাজী সংঘ, নেতাজী নগর, 
কলকাতা 

যুক্তি মন কলা ও বিজ্ঞান কেন, 
হুগলী 
বামনগাছি বিজ্ঞান সংস্থা, উত্তর ২৪ 
পরগনা 

দ্য সারে আযাসোসিয়েশন অব 
বেঙ্গল (স্যাব) বেহালা, কলকাতা 


১৯৯২ 


১৯৯৩ 


১৯৯৪ 
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১৯৯৫ 


অষ্টাদশ ১৯৯৬ স্যাব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলকাতা 

উনবিংশ ১৯৯৭ গোবরডাঙ্গা রেনেশাস ইনস্টিটিউট, 
উত্তর ২৪ পরগনা 

বিংশ ১৯৯৮ শ্ামীণ বিজ্ঞান কেন্ত, খামারগাছি, 
হ্গলী 

একবিংশ ১৯৯৯ স্যাব, নরমিংহ দ কলেজ, হাওড়া 

দ্বিবিংশ ২০০০ স্যাব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলকাতা 

ত্রিবিংশ ২০০১ স্যাব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, 
কলকাতা 
সারদী - ২ 

গণবিজ্ঞান সময কেন্ত, পশ্চিমবঙ্গের সম্মেলন 

প্রথম : কল্যাণী, নদীয়া, ২২-২৩ জুলাই ১৯৮৯ 

স্থিতীয়: শ্রীরামপুর, হুগলী, ৬৭ অক্টোবর ১৯৯১ 

তৃতীয়: হাতিবাগান, কলকাতা ২-৩ আক্টোবর ১৯৯৩ 

চতুর্থ : ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা ১৪-১৫ অক্টোবর ১৯৯৫ 

পঞ্চম : সোদপুর, উঃ ২৪ পরগনা ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ 


বষ্ঠ : কাচরাপাড়া, উঃ ২৪ পরগনা ৭-৮ এপ্রিল 


কৃতজ্ঞতা 
যাঁদের তথা-সহযোগিতা এবং অকৃত্রিম উৎসাহ ছাড়া এই 
ধারাবাহিক রচনা আদৌ সম্ভব হত না-_ জয়দেব দে, দীপদ্ধর 
বায়, দীপক কুমার দা, ধ্রুবদ্যোতি দে, সুশাপ্ত চট্টোপাধ্যায়, 
সবুজ মুখোপাধ্যায়, রাজেশ দত্ত, রবীন মজুমদার, সৃজন সেন, 
বন্ধিম দত্ত, জয়ন্ত দাস, সোমা বসু, অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
আমার গবেবণা-নির্দেশক ড. মহুয়া সরকার। __লেখক 


২০০১ 


গ্রাহক চাদা 


২০০১ থেকে উৎস মানুষের দাম হয়েছে প্রতি সংখ্যা ৮ 
টাকা। বার্ষিক গ্রাহক চাদা ৫০ টাকা। ডাক খরচ যথারীতি 
আমাদেরই থাকছে। ডাকযোগে গ্রাহক টাদা পাঠানোর 


বিডি ৪৯৪ 

সন্টলেক 
কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 
চেক বা স্বাফ্টে চাদ! পাঠালে 0754. MANUSH 
নামেই দিতে হবে। 8.0. কুপনের নীচে নিজের নাম 
ঠিকানা পরিষ্কার করে লেখা চাই। বাইরের চেক-এ 
অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। 
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পশ্চিম বাংলা : ভূমি সংস্কার ও সমাজ পুনর্গঠন 


অকিতলারায়ণ বসু 





মি সংস্কার মানে ভূমির মালিকান্য ব্যবস্থার 
পরিবর্তন) এই পরিবর্তনের প্রয়োজ্রন হয় দোশের 
রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো বৌলিক 
পরিবর্তন হলে। একই সাঙ্গে তখন দরকার হয় উৎপাদনের 
উদ্দেশ্যরও পরিবর্তন হবার। 

গত ২৫০ বছরের মাধো এই ধরনের দুটি মৌলিক 
পরিবর্তন আমাদের দেশে হয়েছে। এর প্রথমটি হল মোগল 
আমল থেকে বৃটিশ উপনিবেশিক আমলে প্রবেশের সময় । 
দ্বিতীয়টি হল উপনিবেশিক আনল থেকে বর্তমান স্বাধীনতার 
আমল গুরুর সময়। বিশেধ করে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে এই 
বর্তমান আমলের দুটি অংশ : প্রথমটি ১৯৪৭-১৯৭৭ | দ্বিতীয়টি 
চলতি বামফ্রন্ট সরকারের আমল __ ১৯৭৭ থেকে এখনও 
চলছে। 
তুমি সংস্কারের ইতিহাস 

আমাদের রাজ্যে উপনিবেশিক আমলের আগে অর্থাৎ 
ভারতের মোগল আমলে কৃষক ছিল জমির মালিক। বছরে 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেশের রাজাকে দিতে হত। 
তাছাড়া কৃষকের আর কিছু দেয় ছিল না। নবাবী রাদ্রত্বের শেষ 
বছরে বাংলার ভূমি রাজনের পরিমাণ ছিল ৮.১৭ লক্ষ পাউন্ড। 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বের প্রথম বছরেই এই রাজস্ব 
থেকে তাদের আয় বেড়ে হল ১৪.৭০ লক্ষ পাউন্ড। তারপর 
ধাপে ধাপে বেড়ে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র সময় এই রাজস্ব স্থির 
হল ৩৪.০০ লক্ষ পাউন্ড বা মোগল আমলের তুলনায় ৪ 
খাণেরও বেশি। তা ছাড়া কোম্পানি যে উপ্টো। ভূমি-সন্কোর 
করল তার ফলে কৃষকের বদলে জমিদাররা জমির মালিক হল 
এবং তাদের নীচে বহু স্তরের তালুকদার ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীর 
সৃষ্টি হল। এরা শেষ পর্যস্ত প্রায় ইচ্ছামত বাজনা বাড়িয়ে, 
কোম্পানিকে ৩৪.০০ লক্ষ পাউন্ড দিয়ে বাকিটা এ নিজেরা 
আত্মসাৎ করত। ফলে একদিকে দুর্ভিক্ষ এবং অন্যদিকে কৃষক 
বিদ্রোহ। তা ছাড়া প্রধানত ঠিক সময়ে খাজনার জোগানের জনা 
সৃষ্টি হোল দেশীয় সুদখোর মহাতনী প্রথার। তারও প্রায় ১০০ 
বছর পরে যখন পাট ইত্যাদি শিল্পে বৃটিশ পুঁজি নিয়োগ হতে 
গুরু করল তখন থেকে গুরু হল “ফাটকাবাজ ব্যবসাদারী'। এরা 
কৃষকদের কাছ থেকে সম্তায় পাট কিনে চটকলের বিদেশী 


মালিককে বিক্রি করত। ফলে, পাট ইত্যাদি তথাকথিত 
“ব্যবসায়িক বা অর্থকরী ফসলের কিছুটা উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও 
খানাশস্যের উৎপাদন বাড়ঙ্গ না, বরং কমল। জ্রানে, বিশেষ 
করে দ্বিতীয় অহাযুদ্ের সময় থেকে ধান-গম এবং অনান্য শসা 
নিয়েও ফাটকাবাতি শুরু হুল। প্রায় ৩৫ ক্ষ মানুষের মৃত্যুর 
জন্য দায়ী ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিতে এদের যাথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই তিন অশুভ শক্তি তমিনার, মহান 
ও ব্যবসাদার এবং এদের সকালের উপরে বৃটিশ সাশ্রারাবাদ, 
এই ছিল বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার মূল কথা। 

উৎপাদনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এবং শহরে, 
কলকাতায় বাস করা প্রধানত উচ্চ বর্ণের এ জমিদার এবং মধ্য 
স্বত্বভোগীদের প্রতাক্ষ বংশধর হচ্ছে বাংলার শিক্ষিত 
'ভদ্রলোক' সম্প্রদায়। আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি এবং 
রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বাধীনতা আন্দোলানের যুগ 
থেকে এখন পর্যন্ত এই 'ভদ্রালোক দের হাতেই। 

অতি সামানা ২/১ ভন ব্যতিক্রমী বাক্তিত্বকে বাদ দিলে, 
এই "ভদ্রলোক নেতারা বৃটিশ আমলে আইনসভার সভ) 
হিসাবে বা বাইরে প্রায় নিয়মিত ভাবে নিডোদের শ্রেণী স্বার্থের 
তাগিদে এবং গরিব রায়ত ভাগচাষীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ 
করেছেন। এ আমলেই ভাগচাবীদের রায়ত বা ৩7281 হিসাবে 
স্বীকৃতি দানের বিরুদ্ধে এরা যদি না থাকতেন, তবে তখনই 
ভাগচাবীরা রায়ত হিসাবে আইনত স্বীকৃতি পেত। ফলে 
স্বাধীনতার পরে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ আইনে তাদের খুব 
সম্ভবত প্রত্যক্ষভাবে পরে জমির মালিক হবার আইনসঙ্গত 
বাবস্থা হয়ে যেত। সেই বাবস্থা'কিন্তু এই গত ২৪ বছরেও 
হয়নি। 'ভদ্রলোক'দের আধিপত্য এখনও কতটা, এটা তার 
একটা নিদর্শন 

স্বাধীনতার পরে ১৯৫৩ সালে জয়িদারি অধিগ্রহণ আইন 
এবং ১৯৫৪ সালে ভূমি সংস্কার আইন পাশ হল। এই আইনের 
ফলে ক্ষতিপূরণসহ জমিদারি ও মধাস্বত্বভোণী প্রথার অবসান 
হল। রায়তরা জয়ির মালিক হল এবং তারা প্রত্যেকে 
ব্যক্তিগতভাবে ২৫ একর পর্যন্ত চাষের জমি, ১৫ একর পর্যপ্ত 
অকৃষি জমি, এবং অনির্দিষ্ট পরিমাণ বাগান ও মাছ চাষের 
ভেড়ি প্রভৃতি নিজ দখলে রাখতে পারবে বলে ঠিক হল। এই 





১২৯ 
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উত্ধরসীমার বাইরে যে জমি উদ্ধৃত হবে তা সরকারে ন্যত্ত হবে , 


এবং ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিঘ্বীনাদের মধ্যে বিলি হবে। ভাগচাযীরা 
রায়ত বলে আইনে স্বীকৃত না হবার ফলে, তারা জমির 
মালিকানা পেলনা, কিন আইনে তাদের ফসলের ভাগ ৫০% 
থেকে বাড়িয়ে ৬০দ্* করা হোল। এটা তে-ভাগা আন্দোলনের 
দাবি ৬৬% থেকে কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে. বিংশ 
শতান্মীর বাংলার সর্ববৃহৎ কৃষক আন্দোলন-_এ তে-ভাগার 
জনা কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে তখন কলকাতা শহরে 
বামপন্থীদের উল্লেখযোগা উপস্থিতি সত্বেও এখানে কোনো 
আন্দোলনে আমরা সামিল হয়েছিলাম বলে স্বরণে আসে না। 

এই ভূমি সংস্কারের ফলে প্রত্যক্ষভাবে জয়িদার-অধ্যস্বত 
ভোখীরা মোটামুটি গেল। রায়প্তরা জমির মালিকানা পেল। 
কিন্ত পুরনো অনেক মালিক বৃহৎ রায়ত হিসাবে রয়ে গেল। 
স্বনামে-বেনামে অনেক সময় কয়েক শত একর জমির মালিক 
হয়ে বসল। ফলে খুব অল্প জমিই 'উচ্চসীমার' থেকে বাড়তি 
হিসাবে সরকারের হাতে এল। তারও খুব সামান্য অংশই গরিব 
কৃষক বা ভূমিহীনরা পেশ। ভাগচাষীরা শুধু যে 'বায়র্ত নয় 
বলে তাদের চাব করা বর্গা জমির মালিক হল মা তাই নয়। এই 
সময় হাজারে হাজাবে 'ভাগকাষীকে উচ্ছেদ করে মালিকরা বর্গা 
দেওয়া জমি নিজ দখলে নিয়ে এল। এইভাবে জমিদারি প্রথা 
এবং তার মাধামে কৃষিজ আয়ের একটা বড অংশকে আত্মসাৎ 
করে ভোগ বিলাসে বায় করা আইনত বন্ধ হল বটে. কিন্তু সৃষ্টি 
হাল একদিকে বড় জ্োতদার ও ধনী কৃষক, এবং অনাদিকে 
খ্বরিব কৃষক, ভাগচাষী ও সর্বোপরি ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন ক্ষেত 
মজুরদের। শেষোক্তদের অবস্থার ভালব দিকে, কোনো 
পরিবর্তন হল না। বরং অবস্থা খারাপই হল, অন্তত 
.আপেক্ষিকভাবে নিশ্চয়ই 
বামক্রনট মন্ত্রিসভা এবং তুমি সাক্ষোর 

" ১৯৪৭ থরে ১৯৭৭ এই ৩০ বন্ধরের মধো ২৮ বছরের 
মন্ত সময় আমাদের রাজো কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছিল। এসময়ে 
১৯৫০এর দশকের “জমিদারি অধিগ্রহণ আইন' এবং “ভূমি- 
সংস্কার ,আইন' আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলেও এর বিশেষ 
কোনো উপকার গরিব কৃষকরা পান নি। সে সময়ে যেটুকুও 
বা বাড়তি জমি আইনত বিলি হয়েছিল তারও একটা বড় আশে 
ছিল শুধুই কাপজে-কলয়ে অথবা যাদের জনি পাবার কথা নয় 
তাদের হাতে জুমি চলে যাওয়া। 

এই অবস্থার একটা বড় পরিবর্তন হয় প্রথমে ১৯৬৭ এবং 
পরে ১৯৬৯-৭০ সালে লব মিলিয়ে, ২ বছরেরও কম সমর, 
" যখন বুক্তক্রন্ট' অস্্রিসভা পশ্চিম বাংলায় ছিল। এই 
পরিবর্তনের একটা দিক হল চলতি আইনের কাঠামোর মধ্যে: 
কিন্তু অনেকখানি, পরিমাপে শ্রমজীবী কৃষকের উদ্যোগকে 
ব্যবহার করে বে-আইনি ভাবে দখলে রাষ্্া জমি মালিকদের 


কাছ থেক্ষে উদ্ধাব করে ভূমিহীন বা অন্যান্য গরিব কৃষককে 
ভমি কণ্টন করা। অন্য একটা উদ্যোগ সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল 
চলতি আইনের বাইরে গিয়ে, আমূল ভূমি সংস্কারের; জঙ্গি 
কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে পাপ্টা ক্ষমতাকে স্থাপন করে। 
এই চেষ্টাটাই 'নকৃশালবার্ডি ব আন্দোলন নামে খ্যাত। এই 
সময়ের স্থায়ী বস্তুগত উপকার গরিব কৃষকদের যা হয়েছিল তা 
হচ্ছে ৩/৪ লক্ষ একর জমি তারা নিজ দখলে আনতে 
পেরেছিল। এর অনেকটাই আইনগত স্বীকৃতি পোয়েছে। বাকি 
অনেকখানি আনুষ্ঠানিক আইনগত স্বীকৃতি না পেলেও বাস্তবে 
তা গরিব কৃষকদের দখলে এখনও রয়েছে। এ ছাড়া আইন 
সংশোধন করে জমির উরধ্ধসীমা কমিয়ে ১৭.৫ একর এবং 
ভাগচাহীর অংশ ৭৬%, এর পরেই চাগু করা হয় 

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট আইনসভায় অনেকখানি বেশি 
শক্তি নিয়ে ষস্ত্রিসডা গঠন করলেন। তখন বেশ দৃঢ় ভাবে তারা 
যে কাকতগুলি শুরু করার চেষ্টা করলেন তা হচ্ছে রাড 
সরকারের পুরো নেতৃত্বে ভূমি সংস্কারের চলতি আইনাকে 
ব্যবহার করে এবং প্রয়োজনে তার সংশোধন করে (ক) যত 
বেশি সম্ভব জয়ি গরিকদের বিলি করা : (ধ) যত বেশি সম্ভব 
জগচাহীকে নিবন্ধ করে তাদের উচ্ছেদের হাত থেকে বাঁচানো 
এবং যাতে তাবা ফসলের আইনদঙ্গত ভাগ (৭৫%) পায় তার 
বাবস্থা করা; (গ) সকলেরই যাতে নিজস্ব বাস্তু জমি থাকে তার 
চলতি আইনকে বাস্তবে ঢালু করা, এবং (থ) নিয়মিত ভাবে 
বিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করে, নতুন পঞ্চায়েতকে 
ভূনি-সংস্কারের সব কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। 

১৯৭৭-এর আগে ভূমি-সংস্কারের ব্যাপারে সরকারি 
উদ্যোগ ছিলনা। ৭৭এর পর মুগ কৌকটা পড়ে পঞ্চায়েত সহ 
সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করেই যাতে আইন মাফিক 
ভূমি সংস্কারের শব কাজগুল্গি করে ফেলা যায়; যাতে কৃষকদের 
আগ বাড়িয়ে আন্দোলন করার প্রয়োজনই না হয়, যাতে তারা 
সরকারকেই তাঙ্গের নির্ভর করার মত একটা সংগঠন হিসাবে 
ভাবতে পারেন, তার ওপর। ba 
ভূমি কল্টন * 

এই পদ্ধতিতে গত ২৩ বছক্পে সরকার যা করেছেন তা 
আগের যুগের ২৮ বছরের তুলনায় নিঃসন্দেহে বহুগুণ বেশি 
১৯৭৬ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বালোয়মাত্র ৩.৬৯ লক্ষ একর আমি 
গরিবদের বিলি করা হয়েছে। এর অস্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ যুক্ত 


* ন্ট মন্ত্রিসভার আমল ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯৭০ সালের দুই 


বছরের কম সময়ে। অর্থাৎ বাকি,২৮ বছরে বিলি হয়েছে বড় 
জোর ১.২৫ লক্ষ একর। 

১৯৭৭-এর পরের ২৩ বছরে (২০০০ সালের সেপ্টে স্বর 
পর্যন্ত) ধিলি হয়েছে এর ৫ গুণের থেকে বেশ বেশি বা ৬,৮৪ 
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লক্ষ একর। অর্থাৎ ২০০০ সাল পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার গরিব 
কৃষক, মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া ১০.৫২ লক্ষ একর জমি 
আইনসঙ্গত ভাবে নি দখলে এনে নিজেরা চাব করতে 
পারছেন। 

এই রাজ্্যেরই অতীতের তুলনায় গত ২৩ বছরে বাময়ন্ট 
আমলের সালা যে কয়েক গুণ বেশিই শুধু নয়, বাকি 
ভারতের তুলনায়ও এই সাফল্য ৫ গুণের থেকে বেশি। 
খর্গাদার নথিভুক্ত করা 

বর্গাদারদের নথিভুক্ত করার এবং যে সমস্ত কৃষিকর্মী, 
ছেলে এবং কুটির শিল্পের কর্মীদের নিন বাস্তজমি নেই তাদের 
বাস্তদ্মমি দেওয়ার কাজ্স ১৯৭৭-এর আগে বিশেষ কিছু হয়নি। 

২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১৪.৯৫ লক্ষ 
ধর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়োছে। পশ্চিম বাংলায় যত বর্ণাদার 
আছেন বলে অনুমান করা হয় (২০ লক্ষ) এটা হচ্ছে তার প্রায় 
৭৫%। বামফ্রন্ট অগ্রিসভা ক্ষমতাসীন হবার ঠিক পরেই 
'অপারেশন ঝর্ণা" চালু হয়। তার মাধ্যমে সরকারের বিভাগীয় 
কর্মীরা__ কৃষকরা সন্ধ্যার পর কান্জ থেকে ফিরলে তাদের সঙ্গে 
বৈঠকের মাধ্যমে অনেক দ্রুততার সঙ্গে এই নথিভুক্তির কা 
করেন। ১৯৭৮ সালে শুরুর সময় যে উৎসাহ নিলে কাজটা চালু 
হয়েছিল, পরবর্তী সময় সেই উৎসাহ আর দেখা যায় না। 
উদাহরণ স্বরূপ, গত বছরে (১৯৯৯-২০০০) মাত্র ৬ হাজার 
বর্গাদারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এইভাবে এণ্ডলে যদি এখনও 
৫ লক্ষ নথিভুক্ত না হওয়া বর্গাদার থাকে, তবে তাদের নথিভুক্ত 
করতে আগামী ১০০ বছর লাগবে। 

আমরা খে আমাদের গত্তব্যস্থল থেকে এখনও বেশ দূরে 
আছি সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট চেতনা না থাকলে আমরা আমাদের 
অতীত সাফল্য নিয়ে বড় বেশি আত্মসন্ধষ্ট থাকব। গত এক 
বছরে বর্গা রেকর্ড হয়েছে মাত্র ৫ হাজার জনের, এবং জমি 
বিলি হয়েছে মাত্র ১হা্জার একর। এর তাৎপর্য আমরা পরে 
আলোচনা করব। , 
বাস্তজমি দেওয়া gy 

১৯৯৪ সালের মধ্যে আগে উল্লিখিত গ্রামীণ শ্রমন্তরীবীদের 
মধ্যে ২.৫৩ লক্ষ পরিবারকে বাস্তজমির মালিকানা দেওয়া 
হয়েছে। এর পরে এখন মনে হয় এ সব পরিবারের পুত্র- 
কন্যারা বড় হয়ে হয়ত অনেকে নতুন সংসার পাততে গিয়ে 
কেউ কেউ নিজস্ব বাস্ত্জমির অভাব অনুভব করছেন। এ ছাড়া 
খুলা হয় যে মোটামুটিভাবে বাগুজমির মালিকানাহীন পরিবার 
খ্যামীণ পশ্চিম বাংলার এখন নেই। বঞ্চিত মানুষ কোন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশি তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় যখন 
আমরা-দেখি বে এ ভাবে বাত্ত পাওয়া পরিবারদের মহ ৪২% 
হচ্ছে দলিত বা তপশীল জাতি, ১৯% হচ্ছে আদিবাসী বা 


তপশীল উপজাতি, এবং ১৬ হচ্ছে নুসলমান। বাকি ২৩%, 
হচ্ছে অন্যানারা বা প্রধানত বর্ণাইন্দু। পশ্চিম বাংলার নোট 
জনসংখ্যায় ১৯৯১ সালে দলিতদের অনুপাত ছিল ২৩.৩% 
এবং আদিবাসীদের অনুপাত ছিল ৫.৬%। অর্থাৎ ভলসংখ্যার 
অনুপাতের তুঙ্গনায় যারা বাস্তজমিয় অধিকার বর্জিত ছিঙ্গেন 
ডনের অনুপাত দলিতদের ক্ষেত্রে ১.৮ গুণ এবং আদিবাসীদের 
ক্ষেত্রে ৩.৪ গুণ বেশি। 

দলিত ও আদিবাসীদের অধিকতর বঞ্চিতভাবে 
অবস্থানের নিদর্শন একই রকমভাবে আগে আলোচিত ভূমি 
বন্টন ও বর্গাচাহী নগ্করণের তথা থেকেও বুঝতে পারা বায়? 

সুমি সংস্কার সম্বন্ধে তথ্য বলতে সাধারণত উপরে 
উল্লিখিত তথ্যগুলি পরিবেশিত হয়। এই তথ্য থেকে মনে হতে 
পারে যে স্বাধীনতা পরবর্তী ভূমিসংস্কারের মূল কথাই হল 
'গরিবদের" উপকার করা। এই উপকার কোন সন্ত্রসভার 
আমলে কতটা হয়েছে এইটাই যেন মুল কথা। এই বিষয়টা 
আমরা বুঝবার চেষ্টা করব। 
ভূমি সস্কোরের উদ্দেশ্য 

স্বাধীনতার পরে দেশের উন্নয়নের যে পরিকল্জনা নেওয়া 
হয় তার মূল ভিত্তি ছিল একটা পূজিবাদি উৎপাদন বাবস্থা 
প্রতিষ্ঠা করা। তার জনয প্রয়োজন ছিল উপনিবেশিক আমলের 
জমিদারি প্রথা জাতীয় বাবস্থা পরিবর্তিত করা যতখানি সন্তব 
এ জমিদারদের সঙ্গে সমকোতা ক'রে। এই পরিবর্তন চাইবার 
বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন অবস্থার মধোই। দেশীয় 
পুঁজিবাদকে এগিয়ে চলতে গেলে ফ্রুত শিল্পায়ন প্রয়োজন । এই 
প্রয়োজন মেটাবার একটা মূল দিক হচ্ছে অনেক বেশি কৃবিভ 
কাচামাল এবং খাদ্যশস্য শিপ ও শহরের জনা গ্রাম থোকে 
যোগান দেওয়া। এই যোগান দেবার ক্ষমতা তখন ভারতীয় 
কৃষির ছিল লা। ১৯৫১ সালেও দেশে যে খাদ) শস্য উৎপাদন 
হত তা শুধুমাত্ৰ গ্রামের প্রয়োজনের ৭৫%ও মেটাতে পারতনা। 
এই অবস্থা থেকে বেরুবার তিনটি মূল দিক : (১) গ্রামের 
অনেক মানুষ যাতে তাদের প্রয়োজনকে চাহিদায় রূপান্তরিত 
করতে না পারে তার যে ব্যবস্থা উপনিবেশিক আমলেই ছিল 
তাকে আরও জোরদার করা। মানে, কৃষকরা যাতে তাদের 
উৎপন্ন ফসলের অনেকখানি খেয়ে না ফেলে, অর্থাৎ ক্ষুধার্ত 
থেকে, শহরের্‌ও শিল্পের জন্য পাট-তুলা এবং চাল-গাম-ডাবা 
যোগান দেয় তার ব্যবস্থা করা। (২) ক্ষুধার্ত শ্রমজীবী কৃষকেরা 
যাতে বিপ্রোহ না করে, যাতে তারা শান্ত হয়ে থাকে তার ব্যবস্থা 
করা। এবং (৩) কৃষি উৎপাদন যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করা 
অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য যাতে 
বিনিয়োগ হয় তার ব্যবস্থা করা। 

এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কাজ্গুলি ঝরা হলে 
তা হচ্ছে: (ক) ক্ষতিপূরণ দিতে জমিদারি উচ্ছেদ করে, যারা 
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নিজ হাতে চাষ করে তাদের হাতে জমি না দিয়ে (কারণ তা 
হলে সব কৃষিক্ষ উৎপাদন কৃষকরা নিজেরাই খেয়ে ফেলবে!) 
জোতদার ও ধমী কৃষকরা বা অনা রায়তরা যাতে জমির মালিক 
হয় তার ব্যবস্থা করা। জমির মালিকরা যাতে মজুর খাটিয়ে 
যথেষ্ট মূনাফা করতে পারে এবং এই মুনাফার বড় অংশ আরও 
মুনাফার লোভে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করে তার 
ব্যবস্থা করা। (খ) যারা রায়ত ছিল না, অর্থাৎ ক্ষেত মজুর এবং 
ভাগচাীরা যাতে শান্ত হয়ে থাকে তার জনা অল্প কিছু জমি 
তাদের বিলি করার এবং ভাগচাবীর প্রাপ্য অংশ যাতে কিছুটা 
বাড়ে তার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য 'দারিপ্রা দূরীকরণ বাবস্থা' 
নেওয়া এবং (গ) কৃষি উৎপাদন যাতে ক্রমশ বেশি বেশি 
শহরের শিল্প নির্ভর হয় তার বাবস্থা করা। এর ফলে চ্চমির 
মালিকরা ক্রমশ বেশি বেশি কৃষিজ্ঞ পণ্য বাইরে বিক্রি করতে 
বাধা হবে। এইসব মিলিয়েই হচ্ছে ভূমি সংস্কার। এই সব 
ব্যবস্থার ফলে আমাদের দেশে সব থেকে ভাল ভূমি সংস্কার 
হওয়া রাজা পশ্চিম বাংলায় কী হয়েছে ভা এইবার আমরা 
দেখবার চেষ্টা করব। 


সম্পত্তির মালিকানার কেন্্রীভবন 


গ্রামীণ পশ্চিম বাংলায় (এবং ভারতে) বাস্তুভিটা বাদে 
বাকি সমস্ত জমির মালিকালার ধরন নিয়ে 'জাতীয় নমুনা 
সমীক্ষা সংগঠন'' এ পর্যন্ত শেষ তথা সংগ্রহ করেন ১৯৯২ 
সালে। এই তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে পশ্চিমবাংলার 
গ্রামে কৃবিভ্জীবীসহ সব ধরনের পরিবার মিলিয়ে ৩৮.২%-এর 
কোনো জমির মালিকানা ছিল না (পুরো গ্রামীণ ভারতের 
পরিবারদের মধো এই রকম ভূমিহীন হচ্ছেন ৩৪.১% 1) 
সবচেয়ে নীচের এই ভাগের পরিব্যর মিলে হয় মোট ৫৫.৪% 
পরিবার। এরা মোট জমির ৩.৯% জয়ির মালিক। (গ্রামীণ 
ভারতের নীচের দিকের ৫৮.৩% পরিবারের হাতে জমির অংশ 
হচ্ছে ৬%)। এরা মুলত মুর বা ভাগচাষী, বা কৃষক, 
কয়েকজন অ-কৃষক। 

গ্রামীণ পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে উপরে আছে ১৩.২% 
পরিবার, এরা ৫৮.৯% জমির মালিঝ। (ভারতের ক্ষেত্রে 
উপরের ১৪.২% পরিবারের হাতে ৬৮.৫% জমির 
মালিকানা) 

বমির মালিকানার কেন্্রীভবনের ব্যাপারে তাই 
পশ্চিমবাংলার অবস্থান সমগ্র গ্রামীণ ভারতের থেকে খুব 
আলাদা কিছু নয়। এই প্রসঙ্গে খেয়াল রাখা দরকার যে পরিবার 
পিছু জমির পরিমাপ পশ্চিম বাংলার তুলনায় সমগ্র ভারতে 
মোটামুটি দ্বিশুণ। পশ্চিম বালোয় সবচেরে উপরের ১৩.২%- 
এর মধ্যে রয়েছে ৯.১% ছোট চাষী যারা ২.৫ থেকে ৫.০ একর 
আমির মালিক; এরা মেট জমির ২৯.৪% (বা সমান অনুপাতে 
সব জমি ভাগ হলে যতটা হত তার ৩ গুপেরও বেশি) এর 


মালিক। 'ছোট চাষী’ হওয়া সত্তেও এর! গড়ে পরিবারের শ্রমের 
থেকে মজুরের শ্রম বেশি ব্যবহার করেন। তাই গড়ে এদের 
চরিত্র মোটামুটি 'মালিকের মতই। উপরের দিকের পরিবারের 
বাকি ৪.১% পরিবারের হাতে ২৯.৫% জমি আছে; এরা ৫ 
একরের বেশি জমির মালিক এরা যুপত মজুর খাটিয়ে চাষ 
করাল। 

তাই পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ পরিব্যরাদের মোটামুটি 
*৫৫.৪% পরিবার পুরো বা প্রায় মজুর (বা গরিব ভাগচাহী); 
= ১৩.২% পরিবার পুরো বা প্রায় মালিক যারা প্রধানত মজুর 
বা ভাগচাৰী দিয়ে জমি চাহ করান : * বাকি ৩১.৪% পরিবার 
মূলত স্ব-নির্ভর বা নিজ পরিবারের শ্রম দিয়ে চাষ করেন। এরা 
মোটামুটি সমপরিমাণ জমির (৩৮.২%) মালিক। 

এই সঙ্গে ১০ বছর পরপর যে সেল্সাস হয় তার মাধামে 
১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১ এই তিনটি বছরের তথা 
সৌক্তসূক্তি তুলনীয়। এই তিন বছর এই রাজ্ো সংখ্যার দিক 
থেকে ভূমিহীন কৃষি কর্মীর (অর্থাৎ পুরো ভূমিহীন কৃষি 
মজুবের) সংখ্যা ছিল যথাক্রায়ে ৩২.৭২, ৩৮.৯২, এবং ৫০.৫৪ 
লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে, এই কৃষি মজুরদের বৃদ্ধির 
হিসেব করলে নক্তর করা যেতে পারে, ১৯৭০-এর দশকের 
শেষভাগ থেকে ভূমিহীনতা বৃদ্ধির তীব্রতা অনেক বেশি বর্তমান 
পশ্চিম বাংলায়, ভূমি সংস্কার সত্বেও। ১৯৭০-এর দশকে ধত 
ভূমিহীন বেড়েছে (৬.২০ লক্ষ), তার প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে 
১৯৮০র দশকে (১১.৬৩ লক্ষ) । 

পশ্চিন বাংলায় নীট চাবের জমি ১৪০ লক্ষ একর। সমগ্র 
ভারতে ১৪০ মিলিয়ন হেক্টর বা ৩৪৬০ লক্ষ একর। পশ্চিম 
বাংলায় ভারতের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি ৮% মানুষ বাস 
করে। কিন্তু চাষের জমির ক্ষেত্রে এই রাজোর অংশ মাত্র ৪% । 
কিন্তু এই রাজ্যের জমির বেশির ভাগ ভারতের সবচেয়ে উর্বর 
জায়গা, গঙ্গা নদীর অববাহিকায়। ফলে এই জমিতে ফলন 
১৯৫১ সালে সমগ্র ভারতের গড়ের দ্বিগুণেরও বেশি ছিল। 
তাই ১৯৫১ সালে মাথা পিছু খাদ্য শস্য উৎপাদন সমগ্র ভারত 
মিলিয়ে যখন ছিল মাথাপিছু দৈনিক ৩৩৭ গ্রাম (প্রায়ো্জন ছিল 
৫২৩ গ্রাম), তখন আলাদা করে পশ্চিম বাংলায় এই উৎপাদন 
ছিল ১৩% বেশি বা ৩৮১ গ্রাম । 

১৯৯৩ সাল পর্যন্ত ও জমির মধ্যে পশ্চিম বাংলায় ৯.৪০ 
লক্ষ একর এবং বাকি ভারতে ৪১.৯ লক্ষ একর গরিবদের 
মধ্যে কটন করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে এ দুই এলাকার মোট জমির 
যথাক্রমে ৬.৭১% এবং ১.২৪%। পশ্চিম বাংলায় ২০০০ 
সালে এ বন্টিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০.৫২ লক্ষ 
একর বা মোট জমির ৭.৫১%। এ সময় রেজিষট্রি হওয়া 
বর্গাদারদের হাতে (খুব সম্ভবত নিজ মালিকানার জমি সহ) 
জমি ছিল ১১.২৭ লক্ষ একর জমি। অর্থাৎ ভূমি সাক্ষারের 
মাধ্যমে জমির মালিকানা এবং ভাগ চাবের জমি থেকে আইনত 
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উচ্ছেদ বন্ধ হওয়া আমির পরিমাণ মিলিয়ে মোট (১৩.৫২ + 
১১.২৭) ২১.৭৯ লক্ষ একর বাড়তি জয়ির উপর পুরো বা 
আংশিক অধিকার গরিবদের হল। এটা রাজ্যের মোট জমির 
১৫.৫৬%। বাকি ৮৪% মি ছোট বা বড় পুরনো রায়তাদের 
মালিকানায় সু-প্রতিষ্ঠিত হল। জমিদাররা আমূল ভূমি সংস্কারের 
মাধামে জমির মালিকানা হারাবার ভয় থেকে মুক্ত হল। ফলে 
ক্রমিদারদের কন্তা থেকে মুক্ত হয়ে বা পুরনো জনিদাররাই। 
নতুন অবস্থায় জোতদার ধনী চাষী হয়ে আগের তুলনায় আনেক 
বেশি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা করার দিকে নন্রর দিল। 
কাজেই এই ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে যে মোট কৃষি উৎপাদন 
বাড়ল, তার মধো বড জোর ১৫/২০% এর জনা দায়ী জনি 

* পাটা বা বর্গা নথিভূক্ত হওয়া গরিব চাষীরা । আগেই 
আলোচনা করা, ১৯৯২ সালের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থার কথা মলে 
রাখলে এটা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে উৎপাদন বৃদ্ধির 
অন্ততঃ ৬০% এর জন্য দায়ী হচ্ছে সুনাফাসন্ধানী, মজুর 
খাটানো মালিকরা। জমিদারি যুগের অনেক আবর্জনা থেকে 
গেলেও, এখন উৎপাদনের মূল ধারাটা হচ্ছে পুক্তিবাদি 
উৎপাদন পদ্ধতির। 

ভূমি সংস্কারের মাধামে উপনিবেশিক-ফমিদারী উৎপাদন 
পন্ধতির বদলে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে যে 
মূল পরিবর্তনগুলি হল তা হচ্ছে : 

১। প্রায় নাটকীয় ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি। স্বাধীনতার পরে 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা 'বিশ্ফোরণ' ঘটা সত্বেও, মাথা পিছু 
উৎপাদনও উল্লেখযোগা ভাবে বাড়া। পশ্চিম বাংলায় ১৯৫১ 
থেকে ১৯৯৯র মধ্যে বেড়েছে ২০.২%; মাথা পিছু দৈনিক 
৩৮১ থেকে ৪৫৮ গ্রাম । বাকি ভারতে বৃদ্ধিটা বেশি : ৪৯.৪%; 
মাথা পিছু দৈনিক ৩৩৪ গ্রাম থেকে ৪৯৯ গ্রাম। 

২ । ভূমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যার ভুত বৃদ্ধি। ফলে মোট 
উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও, দেশের একটা বড় অংশ যানুধের 
ক্রুয়ক্ষমতা অস্ততঃ আনুপাতিক ভাবে বাড়ল লা। ফলে দরিছ 
মানুষের সংখ্যা বাড়ল। অধুনা 'অধিঝ উৎপাদনের সন্ধট' সৃষ্টি 
হল; একদিকে কয়েক কোটি ক্রয়ক্ষমতাহীন অর্ধভুক্ত মানুষ 
এবং একই সঙ্গে অন্যদিকে কয়েক কোটি মেট্রিক টন খাদ্যশস্য 
সরকারি গুদামে রেখে নষ্ট করার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হল। যা 
প্রথমে উৎপাদনী শক্তিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তাই 
এখন টেকসই উৎপাদন বৃদ্ধির পথে একটা বাধা হয়ে দীড়াল। 
সমাজের স্বার্থের দিক থেকে এই নতুন বাবস্থাও ক্রমশ একটা 
অঞ্জালে পরিণত হয়ে উঠল। 

৩। "সবুজ বিপ্লবের" আমল থেকেই কৃষি উৎপাদনকে 
ক্রমশ বেশি বেশি বিদেশী উপাদান (সার ডিজেল ইত্যাদি, বা 
এ উপাদানের কিছুটা দেশে তৈরির জন্য বিদেশী যন্ত্রপাতি এবং 
টেক্নলজির উপর নির্ভরতা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া। এর ফলে একই 
সঙ্গে আমরা দূষণ বৃদ্ধির শিকার হচ্ছি, টেকসই উৎপাদন 


পন্ধতি থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছি, এবং দ্রুতগতিতে 
বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। চলতি উৎপাদন 
ব্যবস্থার ভঙ্গুরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচেছ। 

৪। একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে একটা সু-সন্তাবন! ৷ এর মৃঙ্গ 
ধারক হচ্ছে ব্যবহার করে লাভ হয় না বলে ফেলে রাগা, নস্ট 
করা একটা বিশাল উৎপাদনী শক্তি। এর মধ্যে একদিকে পড়ে 
বাধা হায়ে অলস থেকে নষ্ট করা কয়েক হাজার কোটি শ্রন-দিন 
বা সমস্ত ভারতে গ্রাম পিছু গড়ে বছরে ৩৭,০৩০ ডন-দিন। 
এর অন্যদিকে পড়ে সমগ্র ভারতে কয়েক কোটি মক যাওয়া 
পুকুর এবং খাল-বিল-নাঙ্গা, সমতল না করতে পারা চাষের 
জমি, কয়েক কোটি একর পতিত ভামি, কম্পোস্ট ও সবুভ সার 
তৈরির স্থানীয় সম্পদ যা এখন ব্যবহার হয় লা ইত্যাদি। এই 
বিপূল উৎপাদনী শক্তির এখন ব্যবহার হয় না কারণ এই সব 
ব্যবহার করলে মালিকদের লাভ হয় না। আর সরকারি খরচে 
এর একটা ভগ্নাংশ বাবহার করার ক্ষমতাও সরকারের নেই। 

এই একবিশে শতান্দীতে এখন আমাদের মৃল সমস্যা হবে 
আব্মনির্ভরশীলতা ফিরে পাওয়া, দেশকে দৃষণ নুক্ত করা ৫ 
রাখা, এবং চিরতরে দারিপ্র্য দূর করা। এই তিনটি কান্তই 
একসঙ্গে সম্ভব যদি এ অলস করে ফেলে রাখা উৎপাদনী 
শক্তিকে তার চলতি বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া যায়, সুষ্ঠু ভাবে 
বাবহার করা যায়। এই বন্ধন হচ্ছে মৃষ্টিমেয়র হাতে অধিকাংশ 
জমির মালিকানা থাকা এবং মঞ্জুর খাটিয়ে মুনাফার জন্যই 
উৎপাদন করা। 

কৃষিতে এই বন্ধন মুক্তির উপায় হচ্ছে "যারা মিঞ্ হাতে 
জমি চাষ করে একযাত্র তাদেরই জমির মালিক ইওয়া', মালিক- 
বজুর সম্পর্ক থেকে গ্রামীণ সমাজকে মুক্তি দেওয়া; এবং এন্টই 
সঙ্গে মুনাফা সৃষ্টির বাধ্যবাধকতা থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে 
মুক্তি দেওয়া ও সকলের প্রয়োঞ্জন মেটানো যাতে উৎপাদনের 
মূল উদ্দেশ্য হয় তার ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ একটা ভিন্ন ভূমি 
সংস্কার করা। 

এই ভিন্ন ভূষি-সংস্কারের স্বপ্র আমাদের দেশের কৃষকরা 
স্বাধীনতার আগেই দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এই পথ 
থেকে তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল স্বাধীনতার পরে। 
এখন শুধু গরিব কৃষককে নয়, দেশকে বাঁচাতে গেলেও সর্বাগ্রে 
প্রয়োজন এ পুরনো স্বপ্নকে বাণ্তবায়িত করা । আজকের দিনে 
এ কাজ করার মূল কথা হবে যে পুঁজিবাদি ব্যবস্থা আজ একটা 
জঞ্জাল পরিণত হয়েছে তা দূর করে দিয়ে দেশকে রক্ষা করার 
জনা দৃঢ় পায়ে এগোনো এবং এই পথে যেতে যেতেই পুরনো 
জমিদারি আমলের যে সব জঞ্জাল এখনও রয়ে গেছে তাকেও 
দূর করা। একটা নতুন সাম্য ভিত্তিক, দূষণ-মুক এবং স্ব-নির্তর 
সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। একট্য ভিন্ন ধরনের নতুন ভূমি- 
সংস্কার দিয়ে এই পথে ঘাত্া শুরু করা। [| 





১৩৩ 
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"শান্তির জন্য পরমাণু'র কথা এখন আর কেউ বোকার মতও বলে না। চীন জাপান লিখুয়ানিয়ার মত কয়েকটি এশিয় দেশ 
বাদ দিলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই আর নতুন করে পরমাপুকেন্দ্র বসাচ্ছে না, বরং বাতিল করছে এক এক 
করে। আমাদের ভারত কিন্তু পোখরানে দু দু'টো সফল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে রীতিমত গর্বিত। যদিও ভারতের মানু প্রতিবাদে 
মুখর হয়েছে, বিশ্শেষ করে পোষরান কাণ্ডের পর। যাদের শত্রুতার অজুহাত দেখিয়ে ভারত এই অপ্রযুক্তির পেছনে অর্থবরা্দ 
বাড়াচ্ছে, সেই প্রতিবেশী পাকিস্তানও কিন্তু হ্বদেশবাসীর জীবন-স্বাস্থ্যের তোয়াকা না করে পাল্লা দিতে চাইছে এই মারায়ক 
প্রযুক্তিকে নিয়ে। কিন্তু পাকিস্তানের মানুষ কি চাইছে? তাদের খবর সহজে বেরোয় লা। সেই কঠিন কাজটি করেছেন প্রশ্যাত 
বর্ধীযান সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক নিরঞ্জন হালদার। অত্যস্ত অসুস্থ শরীর নিয়েও এই অনুবাদ-রচনাটি তিনি পাঠিয়েছেন উৎস 
মানুষের জন্য। স. উৎস মানুষ 


পাকিস্তানে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রয়োজন নেই 





গত ২৯ মার্চ চাশমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্সরের 
উদ্বোধন হয়। এ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের বিখাত লাজুম 
পরমাণু বিজ্ঞামীদের একজন ডঃ ইশফাক আহমেদ 
সাংবাদিকদের বলেন যে, তারা এখন সাত বছরের মধ্যে আর 
একটি নতুন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে সক্ষম। 
পাকিস্তানের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প কাহগুপের 
কান্ত সম্পূর্ণ হয় ১৯৭২ সালে। ডঃ ইশফাক আহমেদ আরও 
বলেন, আর একটি পরমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 
পাকিস্তানের আর তিরিশ বছর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। 
আমরা আশা করছি "অল্পদিনের যধ্যে তৃতীয় পারমাণবিক 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি ঝরতে পারব।' 

পাকিপ্তান যদি সাত বছরের মধ্যে বা তারও আগে 
চাশমা'র মতো আর একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্ত্র তৈরি 
করে, ভাহলে কেউই অবাক হবে না। পারমাণবিক বিদ্যুৎ 
উৎপাদনের প্রযুক্তির বয়স কমপক্ষে পক্চাশ বছরের মতো এবং 
পৃথিবীর মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের ১৭ শতাংশ পরযাণু-বিদ্যুৎ। 
পাকিস্তানের জনগণের নিকট আশঙ্কা্রনক হচ্ছে, দেশের 
বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর ডন্য আমরা কি এ পথ নেবো? 
আমাদের কি আরও পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্ত্র 
দরকার? পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কে সবচেয়ে কম উৎপাদন ব্যয়ের 
বিদ্যুৎ বলা হয়ে থাকে৷ কিন্তু একই সঙ্গে একথা বলা যায় যে, 
এই গ্রহ এবং বসবাসবোগ্য পরিবেশের নিকট পারমাণবিক 
বিদ্যুৎ সবচেয়ে বিপজ্জনক) বিজ্ঞানের এই বিভাগে 
আশ্চর্যরকম উন্নতি সত্তেও, পারমাণবিক উৎপাদন ব্যবস্থা, 
বিশেষ করে পারমাণবিক আবর্জনা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী দুঃশ্চিন্তা 
রয়েছে। 'নিরাপদ' পারমাণবিক কর্মসূচি বলে কি কিছু আছে? 
থাকতে পারে? পারমাণবিক বিদ্যুৎ নিয়ে ইউরোপের অনেক 
দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের পাথেয় হতে পারে। দুই দশকেরও 
বেশি সময় ধরে জার্মানির মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩৩ শতাংশ 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ, ফ্রান্সের ৭৫ শতাংশ পারমাণবিক বিদ্যুৎ। 
(পাকিস্তানের মোট বিদ্যুতের এক শতাংশেরও কম পারমাণবিক 


বিদ্যুৎ) তাদের অনেক উন্নত ধরনের বৈহ্ানিক 
বিশেষক্রতা, কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা, প্রতি পদক্ষেপে 

গোপনীয়তাকে বিদায় এবং জ্ঞনগণের নিকট ফবাবদিহির 
ব্যবস্থা সত্বেও ইউরোপীয়েরা এখনও পরমাণু-বিদ্যুৎ সম্পর্কে 
সন্তন্ত। 

মার্চ মাসের শেধ সপ্তাহে ফ্রাগ থেকে পারমাণবিক 
আবর্জনা-ভর্তি অনেকগুলি ট্রাক জার্মানির এলবে নদীর তীরে 
“অস্থায়ী মজূত রাখার কেরে আসছিল। জার্যান গ্রীন পার্টির 
কর্মীরা গাড়ির সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে ট্রাকগুলির যাওয়ার 
পথ আটকে দিচ্ছিল। ফলে এ পারমাণবিক ট্রাকগুলির ২০ 
মাইল যেতে চার দিন ল্যগে। এ পরমাণু আবর্জ্জনার 
প্যাকেটগুলি কয়েকশো বছর ধরে স্থানীয় অধিবাসীদের মানা 
রোগের কারণ হবে। ইউরোপের কোনো দেশে, এমনকী মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রেও সম্পূর্ণ নিরাপত্তার মধ্যে পরমাণু-আবর্ধনা 
স্থায়ীভাবে জমা করার ব্যবস্থা নেই। আবর্জনা সংরক্ষিত স্থানে 
মজুত রাখার বর্তমান ব্যবস্থাকে 'নিরাপদ' আখ্যা দিতে 
বিজ্ঞানীদের মধো মত-বিরোধ রয়েছে। অনেকের মতে, পুরনো 
শ্রানাইট পাথর বা কয়লা খনি পরমাণু আবর্জনা মজুত করার 
সবচেয়ে নিরাপদ ভায়গা। শাবার অনেকে মনে করেন, নুনের 
খনি প্রকৃষ্ট জাম়গা। 

পাকিস্তানের পরমাণু আবর্জনা কোথায় স্থায়ীভাবে মজুত 
করা যাবে? পাকিস্তানের পরমাণু চুল্লি এবং চুল্লির কাচামাঙ্গ 
তৈরির যন্ত্রপাতিগুলিতে কি কখনও কোনে দুর্ঘটনা ঘটেনি? 
গোপনীয়তার পর্দা কি কখনও সরিয়ে দেওয়া হবে? এই 
ভীতিজনক পরমাণু চুল্লিকে বাতিল করে আমাদের কি হাওয়া 
ও কুল থেকে ক্ষুদ্র আকারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কর্মসূচি নেওয়া 
কখনও সম্ভব হবে না? পরমাণবিক চুল্লির খরচ কত, তা 
এখনও রহস্যজনক এবং চুল্লির বেসামরিক ও সামরিক 
পরিচালকদের কখনও জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে হয় 
না। (পাকিস্তানে ‘দি নিউজ' দৈনিকে প্রকাশিত) 


অনুবাদ : নিরপ্রন হালদার 
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বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যুগ যুগ ধরে চলে আসা 
রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি প্রশ্মাতীত 

আনুগত্য পোষণ করে। অন্যদিকে নিতান্তই অল্পসংখ্যক কিছু 
মানুষ যুক্তি আর বিশ্লেষণের নিরীবে সতাকে যাচাই করার স্পর্ধা 
দেখায় । সমাজ্জবিজ্ঞানীদের মতে, এই শেষোক্ত মানুষদের জন্যই 
মানবসভ্যতার উন্নতি সম্ভব হয়েছে। 

সভ্যতার উধালগ্নে মানুষ ছিল প্রকৃতির কাছে অসহায়। 
ঝড়বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প, দাবানল, অগ্্যুৎপাত, বন্তর-বিদ্যুৎ, 
মহামারী এ সবই ছিল তার কাছে বিতীবিকা। এগুলো কেন 
ঘটে, তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মানুষের কাছে ছিল না। 
তাই সে শুভ-অণ্ডভ শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করল, 
সবকিছুতেই প্রাণ আরোপ করল, কল্পনা করে নিল অজানা 
সবকিছুর নেপথ্যে এক সর্বশক্তিমানের উপস্থিতি। এভাবেই 
মানুষের হাতে ডশ্ম হল ঈম্বরের। ঈম্বরই এই সৃষ্টির সবকিছুর 
রচয়িতা, আবার তিনিই এর সংহারকর্তা-_ এই বিশ্বাস 
অনার অসার ক্ষেত্রে মানুষের সান্তনা হয়ে 

। 

এর বিপরীতে, বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে সেই আদিম যুগ 
থেকেই কিছু মানুষ প্রকৃতির অসীম রহস্য উম্মোচন করার 
আগ্রহ দেখিয়েছে। অনুসন্ধিৎসা, যুক্তি আর বিক্সেষশী ক্ষমতার 
ওপর নির্ভর করে সে আগুন জ্বালাতে শিখেছে, নদীতে বাঁধ 
দিয়েছে, কৃষিকাজ আর ধাতুর ব্যবহার জেনেছে, শিখেছে চাকার 
ব্যবহার। এইভাবে একটু একটু করে প্রকৃতির গোপন খবর 
উন্মোচিত হবার সাথে সাথে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন আর 
সন্দেহ দেখা দিতেও শুরু করেছে। 

কিন্তু ততদিনে সমাজ শ্রেশীবিভক্ত হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে মুষ্টিমেয় মানুষের বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের শোধণ। 
এই শোষণ বজায় রাখার কাজে সাহায্য করতে এগিয়ে এল 
পুরোহিত আর ধর্মগুরুর দল। এরা ছিল স্বঘোষিত ঈশ্বরের দূত 
এদের অনেকেরই দাবি ছিল যে, তারা ঈশ্বরের দর্শন পেয়েছে, 
ঈশ্বরের বাণী শুনেছে। 


0 মধ মূ মূ মন চল আন 


কিন্তু শুধু এরাই নয় যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত শোষণ, 
সামাফিক অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে ধারা ধর্মকেই 
দেখেছেন বলে খ্যাত। এরা কিন্তু ভণ্ড বা প্রতারক ছিলেন না। 
শ্রীষ্ট, মহম্মদ, জীচৈতন্য, রামকৃঝ্মদেব, শ্রীঅরবিদ্দ প্রমুখ 
মহাপুরুষের ঈশ্বর দর্শনের ব্যাখ্যা তা হঙ্গে কী? 

রাজেশ দন্ত ভার 'মনোবিজ্ঞানের আলোকে ঈশ্মর দর্শন' 
খ্রছ্থে এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। মানুষের 
চেতনা, তার বিভিন্ন অনুভূতি তথা মানসিক গঠনের বিভিন্নতা 
প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা গ্রঙ্থটিতে স্থান পেয়েছে। মানুষের 
্রাযূতত্্র কীভাবে কাড করে, কীভাবে আমাদের চেতনায় প্রত্যক্ষ 
ও পরোক্ষ ধারপাগুলি জন্ম নেয়, কীভাবে মানুষের প্রাপ্ত 
অনুভূতিগুলি গড়ে ওঠে -_ তার বিস্তৃত ব্যাধ্যা করে লেখক 
ঈশ্বর দর্শনের কল্পকাহিনীর মুলে কুঠারাথাত করেছেন। 
সহজ্ভাবে বিভিন্ন জটিল মনোরোগের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
করে লেখক ঈশ্বর দর্শনের নেপথ্যে কোন রহদা লুকিয়ে আছে 
তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। 

গ্রন্থটির প্রধান গুণ হল এই যে, একটি জটিল বিষয়কে 
যার অনেকখানি ছুড়ে আছে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বিগ্লেষণ-__ 
লেখক স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাবায় উপস্থিত করেছেন। বহু 
উদাহরণ ব্যবহার করে লেখক সাধারণ পাঠকের কাছে আলোচা 
বিষয়কে চমৎকারভাবে ধাঞ্চল করে তুলতে পেরেছেন। 
যুক্তিবাদী আন্দোলনের কর্মীদের ও মুক্তমনের মানুষদের কাছে 
গ্রশ্থটি শশ্মাতীতভাবে সহায়ক হয়ে উঠবে। 

বর্তমান সময়ের জটিল আর্থ-সামাজিক অবস্থার চাপে 
সাধারণ মানুষ আজ দিশাহারা। একে কাজে লাগিয়ে শ্বার্থসিদ্ধির 
লক্ষ্যে নিতা নতুন 'বাবা'র আবির্ভাব ঘটছে। জ্যোতিধী- 
তাস্তিকের দঙ্গ আজ বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এই ভণ্ডামি ও 
প্রতারণার বিরুদ্ধে লডাই চালানো সর্ত্ই দুরূহ। লেখক সেই 
কঠিন সংগ্রামের এক নিতী্ক সৈনিক। এই গ্রস্থটি রচনার জন্য 
তাকে আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞানাই। 


পৃথীশ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অথ ঈশ্বর-প্রসঙ্গ গ্রন্থমালা 
লেখক - রাজেশ দত্ত 
প্রকাশ - অক্টোবর ১৯৯৯ 
প্রকাশক - ব্যাডিক্যাল ইন্ত্েশন 
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন 
কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
দাম- ৩০ টাকা 
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পুস্তক পরিচিতি ২ 
গল্প দিয়ে বিজ্ঞান 


খনকার ছোটরা হয়ত তেপান্তরের মাঠে ঘোড়া 

রাজ- প্রাসাদের রাজকন্যার গঞ্জ শোনে না, তা বলে 
গল্প শোনে না এটা ঠিক নয়। এখন ওদের হাতে ফাম্টম, 
কমিকসের রঙিন বই। কখনো! বা মাউসের ক্লিকে গোটা দুনিয়ার 
জ্ঞাল-সমুপ্রের অফুরান ভাণ্ডার। এই ভাণ্ডারের চাবিকাঠির 
মূলেও রয়েছে বিজ্ঞান এই বিজ্ঞান শিখতে হয় স্কুলে থাকতেই। 
তবে যে পদ্ধতিতে শেখানো হয় তাতে শিক্ষার ও জানার আগ্রহ 
যায় হারিয়ে। অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন 
অনেকেই, এখনও চেষ্টা চলছে। তবুও কোথাও যেন একটা 
কিছুর অতাব। বিজ্ঞানের লেখা আজও তেমন জনপ্রিয় নয় 
এখানে। এখনকার সবাই ভূতের বা রহস্য-রোমাঞ্চের গঞ্জ 
পড়তে যতটা ভালোবাসে ততটা ভালোবাসে না বিজ্ঞানকে । 
অথচ, বিজ্ঞানের এক-একটা আবিষ্কার _. যা কিনা আমাদের 
এই 'চেলা-জানা দুনিয়াটাকে আমূল বদলে দিয়েছে, সেই 
আবিষ্কারের নেপথ্য কাহিনী যে কোনো রহস্য-রোমাঘেঃর 
গল্পের চেয়েও বেশি রহসাময়, বেশি রোমাঞ্চকর। সেই 
রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলোই ডাঃ তাপস ভট্টাচার্য একেবারে সরল 
করে হাজির করেছেন তার 'বিজ্ানের গল্প-গল্পের বিজ্ঞান" 
বইটিতে। শুধুমান্্র গঞ্জের গুণেই পড়ে ফেলা যায় সবগুলো 
লেখা। লেখক বারে-বারেই চেষ্টা করেছেন গল্পের মধ্য দিয়ে 
যতটা পারা যায় বিজ্ঞানকে জানিয়ে দিতে, চিনিয়ে দিতে। তবে, 
বিজ্ঞান সেই অর্থে হাজির হয় নি কোনোখানেই। বইটি পড়ে 
ভালো লাগবে ইতিহাসপ্রেমী ছাত্র-ছাত্রীদের। সমাজের 
পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার কী তাৎপর্য বহন 
করছে, তা জেনেও পাঠকদের ভালো লাগবে। যদিও লেখক 
বইয়ের প্রথমেই স্বীকার করেছেন কোনো লেখাই মৌলিক নয় 
= তবুও পুরো বইটা জুড়েই এ বোধটা বড্ড নাড়া দেয় 
মনকে। আমাদের দেশের ইতিহাসে, সামাজিক প্রেক্ষাপটে কত 
বিজ্ঞানীরই নানান চমকপ্রদ বিজ্ঞানের কাহিনী ছড়িয়ে আছে। 
তার থেকে দু-একটা যদি স্থান পেতো, তবে ভালে লাগত। 
সবই বিদেশী গল্প। বহ্ব্যর কথিত ও লিখিত গোটা পৃথিবীর 
ইতিহাস। 
অনেক জায়গায়। অনেক সময়ই মনে হয়েছে শুধুই ইতিহাসের 


গঞ্জ এটা । এতে বিজ্ঞান কোথায়? বেশ কিছু লেখায় যেভাবে 
শরীর আর স্বাস্থ্য এসেছে, তা যদি আরও একটু বিজ্ঞানভিত্ডিক 
হতো, খুব ভালো হত। শরীরের কথ্যয় প্রোটিনের কথা এনেছে, 
বলা হয়েছে নূনের প্রয়োজনীয়তা । দাতের কথা বলতে গিয়ে 
দাঁতে বাধা, দাঁত তোলা নিয়ে গোটা বিশ্বের এককুড়ি গল্প । দীত 
চুরি. দাঁত নিয়ে ব্যবসা -_ সবই আছে সেখানে। সবার শেষে 
আছে দাত ভালো রাখার উপায় নির্দেশ। কিন্তু, যে দাতের 
পোকা দিয়ে এই গল্পটির শুরু হল, তা লেখক বেমালুম ভুলে 
গেলেন! দাতের পোকা আসলে কী, কিভাবে দাঁতে পোকা হয় 
-_ "আদৌ যে দীতে পোকা বলে কিছু হয় না'__ এসব তথা 
আরো সুন্দর করে দেওয়া ঘেতে পারত অনায়াসেই। বইটির 
প্রচ্ছদটি খুবই ঝকঝকে। ভেতরের ছাপাও সুন্পর -_. 
ছবিগুলোও গল্প অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক। 


সোমা বসু 


“বিজ্ঞানের গল্প - গলের বিজ্ঞান' 
লেখক - ডা. তাপস ভট্টাচার্য 
প্রকাশ - জানুয়ারি, ২০০১ 

প্রকাশক - মডার্ন কলাম 
১০/২এ টেমার লেন, কলকাতা-৯ 
দাম - ৫০ টাকা 


উৎস মানুষ পত্রিকা ও গ্রন্থের পরিবেশক বা 
এজেন্ট চাই। সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। 
বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া 
হবে। পত্রযোগে যোগাযোগের ঠিকানা -- বি ডি 


৪৯৪, সপ্ট লেক, কলকাতা ৬৪। 


টেলিফোনে যোগাযোগ : 
২৪৪ ২১৩৬ 
৪৬৬ ৯৪৩৫ 
৩৩৪ ০৯০৪ 
৩৪৩ ৪১২৫ 


দুপুরে 
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[প্রত] 
জ্যোতিষের বিপদ 


ফ্যোতিরবিরোনের বিস্রয়কর অগ্রগতি মানুষকে যে আন সত্য 
সত্যই ‘মহাকাশ যুগে' এনে ফেলেছে। বিশ্ব-সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে 
আলোকপাত, উদ্ধা-ধুমকেতুর জশ্মবৃত্তাত্ত, শুক্র ও মঙ্গলের 
আবহাওয়া বিশ্লেষণ, ছায়াপথ -নীহারিকার গতি প্রকৃতি, কোটি 
- মহাকাশ যুগে মহাকাশ জয়ের এক একটা মাইলস্টোনের 
ছবি স্নাইডের পর স্তাইডে সাজিয়ে সাদা পর্দার ওপর এক 
স্বপ্নময় বানতুব রঙিন জগৎকে উপস্থাপিত করলেন খ্যাতিসম্পন্ন 
জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী ড. অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । মহাকাশ চর্চার 
প্রাচীনতম ঘুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ক্রমোক্পতির ইতিহাস 
নিবিষ্ট দর্শকবৃন্দের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ড. 
ধন্য্যোপাধ্যায়ের অননুকরণীয় বিশ্লেবণধর্মী ধারাবর্ণনায়। 
জ্যোতি্বিআ্ানের হাতে-কলমে পরীক্ষিত অগ্ডনতি সত্যের 
চ্যালেঞ্জের সামনে মানুষের জীবনের ওপর গ্রহ-নক্ষপ্রের 
গুভাগুভ প্রভাব, গ্রহণ ও উদ্াপাত সম্পর্কিত সঙ্কোর ও ভ্রান্ত 
বিস্বাস, রাশিচড্র-কোষ্িছক জাতকের জন্মসময় গণনা ইত্যাদির 
দ্বারা রচিত কিংবদন্তী ও কুসংস্কারের মিথ্যার জগংটি 
অসহায়তাবে ভেঙ্গে পড়ল তো বর্টেই, ড্যোতিধশাস্ত্রের কাচা 
ভিতের ইমারতটিও গেল ধ্বসে। প্রমাণ হয়ে গেল, 
জ্যোতিবশান্ত্রের পুরোটাই ভাওতা আর বুজকুকি। ড. 
বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানমঞ্চে দৃঢ়স্বরে জানালেন, জ্যোতিবশাস্ত্রকে 
একটি বিষয় হিসেবে উচ্চতর পাঠক্রমে অত্তর্ভুক্ত করার যে 
সুপারিশ সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন করেছে, এমন 
ঘটনার নজির পৃথিবীর অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে 
নেই। তাই জ্যোতিরবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তত্ব ও তথ্যকে জন- 
সাধারণের সামনে হাজির করে এই সুপারিশ তথা সামগ্রিকভাবে 
জ্যোতিষশাস্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে জনমত গড়ে তোলার আহ্বান 
আজকের সময়ের দাবি, জানালেন তিনি। স্লাইড শো-এর পর 
প্রশ্নোত্তর পর্বে গ্রহ রা দিয়ে জ্যোতিযীদের লোকঠকানো ব্যবস্য 
এবং মহাজাগতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত দর্শকদের বুদ্ধিদীপ্ত 
প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। ২১ এপ্রিল, ২০০১ বিকেলে 
চন্দননগর নৃত্যগ্যেপাল স্মৃতিমন্দির সভাগৃহে অনুষ্ঠিত এই 
সর্বাসসুন্দর অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ছিল চন্দননগরের বিবর্তন 
বিজ্ঞান সাস্থা ও তারতের মানবতাবাদী সমিতি । 


প্রতিবেদক __ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 








0]. করেকটি লেখা । জয়স্ত বসু প্রকাশ-লাভেম্থর ২০০০। 
প্রকাশক - এন ঘোষ ; ২০১ শিবপুর রোড, হাওড়া 
২1 দাম ৫ টাকা। 
ছোট চটি ১৪ পৃষ্ঠার বই প্রচ্ছদ থেকে পেছনের মল্লাট 
অবদি ফটফাটে সরঙ্গ, অনাডম্বর। হয়তো বা লেখক 
নিজের পকেট থেকেই সব ছাপাছুপির খরচ বহন 
করেছেন কেবল কয়েকটি পড়ার মত রচনা পাঠকদের 
পড়ানোর মানসিক তাণিদে। "কয়েকটি লেখা' ৬টি 
মাত্র ছোট প্রবন্ধের সংকলন। লেধাগুলির কয়েকটির 
বিষয় পূর্ব পরিচিত। যেমন __ বন্যা, মৃত্যু ধাবসার 
পারমাণবিক কারবারি। কয়েকটি নতুন তথা ও 
বিশ্লেষণ উদ্রেককায়া লেখাও আছে, যেমল -_ নেপখ্য 
নায়ক শরৎচন্ড্রের উন্প্রনাথরা, পন্থত বুদ্ধ ৫ 
রামকৃষ্ণ ছোট্ট বট, কিন্তু পড়তে সময় দিতে হবে 
কারণ ভাবনার রসদ আছে। 

[] স্বপ্ন আপাতত বাতিল __ মৃণাল সেন/প্রকাশ - 
বইমেলা ২০০১/প্রকাশক - নৈর্ঘতা, কলকাতা ৩৯) 
সম্পাদনা - সবুজ মুখোপাধ্যায়/ দাম - ৩০ টাকা 
(পেপার ব্যাক), ৫০ টাকা (বোর্ড বাঁধাই) 
মৃণাল সেন ছবি বানাতেন আর স্বপ্ন দেখতেন, দিন 
বদলের। দিন বদল অবশাই হয়েছে কিন্তু এই বদল 
তার স্বপ্নের নয়, তাই এই বদলের বিরুদ্ধে তার দৃপ্ত 
কণ্ঠের ঘোষণা স্বপ্র আপাতত বাতিল। তার একা 
কিছু কথা, তার কিছু স্বপ্রের কথা জানা যায়। তার কিছু 
ছবি করা বা না-করা নিয়ে অনেক কথাই জানিয়েছেন 
এই ইন্টারভিউ-ভিক্তিক বইতো 
ইন্টারভিউ নিয়েছেন শমিতা চট্টোপাধ্যায় । মৃণালবাবুর 
নিজস্ব হস্তাক্ষরে ছাপা নিজের কিছু কথা রয়েছে প্রথয় 
ছয়পাতা জুড়ে, যেমন ২০০১ পশ্চিমবাংলা এবং 
আমি; আমার ছেলেবেলা ১, ২ ; আমি এখন ; 
আগামী ছবি ; আমি ও আমার স্বপ্ন) 
বইটির প্রচ্ছদে বা কভারে মৃণাল দেন-এর ছবি ও 
স্বাক্ষর থাকায় বইটি একটি আলাদা মাত্রা পেয়েছে। 
প্রাপ্তিস্থান - বুকমার্ক (কলেজ স্ট্রীট), অহনায়ন 
গেড়িয়াহাট মার্কেট)। 
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কথা মতো মিস্‌ কিচির মিচির প্রথমেই এলেন শহরের এক 
চিডিয়াখানায়। 

“বাপ রে" এটা এদের চিড়িয়াখানা! এ তো ছোট-খাটো 
একটা দেশ দেখছি! কী করেছে মানুষগুলো! পাবেও ওরা। 
বাব্বাঃ! নিজের মনেই বলতে লাগলেন কিচির মিচির। 

'পশুরাজ্জের খাচাটা কোথায় রে বাবা! এদিকে নিশ্চয়ই 
নয়। কারণ এদিকে তো দেখছি হাতি আর জিরাফ। মনে হচ্ছে 
ও দিকটায় হবে'। 

হ্যা, এখানেই হবে। ওই তো পশুরাড! পায়চারি 
করছেন। পাশাপাশি খাঁচায় ওঁরা মনে হচ্ছে প্রায় সাত-আটজন 
আছেন'। 

“মানুষরা পারেও বটে। জঙ্গল থেকে বনের বাজাকে ধরে 
এনে খাঁচায় পুরে রেখেছে!" 

পণুরান্্ লম্বা করে একটা হাই তুলছিলেন। এমন সময় 
শুনলেন, কে যেন মিহি গলায় বলছে, স্যার: আপনার একটা 
ইনটারভিউ নিতে চাই। আমি মিস্‌ কিচির মিচির। “বনের খবর" 
পত্রিকার সাংবাদিক ৷" 

হাইটা ভাল করে তুলতে পারলেন না পশুরাজ। রেগে 
ফাই। খাঁচার আড়ালটা না থাকলে, ওই হাইতেই ট্যাবলেটের 
মতো গিলে ফেলতেন কিচির মিচিরকে। 

বাজর্থাই গলায় পশুরাজ্র বললেন, “গেট আউট। ভাগো 
হিয়াসে।' 

বিচির মিচিরের বুকের ভেতরটা ধুক্‌ পুঝ করতে লাগল। 
ভীবনে কখনও সিংহের এত কাছে আসেন নি। বলেও না। ভয়ে 
ভয়ে বললেন, 'স্যার, বিশ্বাস করুন। আমি বন থেকে আসছি। 
আমি লোকালয়ের শালিক নই। আমার কথা শুনেও কি আপনি 
বুঝতে পারছেন না?' 

পশুরাজের মন একটু যেন নরম হল। মনের মধো একটা 
যন্ত্রণা, একটা ছটফটানি। বললেন, "যা! কলার ইংরাজিতে বল। 
আমি বাঙালি নই। আফ্রিকান। তুই আমায় দেখে বুঝতে 
পারছিস না সেটা? আচ্ছা আহাম্মক তো?' 

বুকে একটু বল পেলেন কিচির মিচির। বললেন, “স্যার, 
আসলে আমারই ভুল হয়েছে। বালো আপনি বুঝবেনই বা কী 
করে? বাংলা দেশে আর সিংহ কোথায়? যা আছে, এই 
চিড়িয়াখানায়, সার্কাসে আর জ্ঞাদুকরদের খাঁচায় । আর 
আপনাদের প্রায় সকলেই আফ্রিকান। ভারতের গির অরণ্যে 
আপনাদের পরিবারের প্রায় দুশো জনের মত সদস্য থাকেন। 











বিভাগ 





বনের পাখিকে দেখে, বৃদ্ধ পণ্ডরাজের মনটা একেবারে ₹- 
শু করে উঠল। বললেন, 'বনের কী খবর? সবাই ভাল আছে? 
বনে কি আর সিংহ আছে? না কি সব কটাকেই সাবাড় করেছে 
এই হতচ্ছাড়া মানুষগুলো?" 

কিচির মিচির বেশ একটু সাহস পেয়েই বললেন, আর 
হা, চোক ইংবাজিতেই বললেন, 'না স্যার) মানুষ এখনও সখ 
সিংহকে মারতে পারেনি। এখনও বনে সিংহরা আছেন। তবে 
কিনা, আপনাদের ওই আফ্রিকাতেই বেশি।' 

"মেয়েটা মন্দ নয়। মানুষদের গুপ্তচর-টর বলেও তো মনে 
হচ্ছে না।' আরও লরম হন পশ্ডরাজ। 'তুই' থেকে একলাফে 
একেবারে 'আপনি'তে উঠে আসেন। 

পশুরাষ্ত বলেন, “কিছু মনে ফারবেন লা ম্যাডাম। আসলে 
এই মানুষণ্ডলো এত জ্বালায় না, মেজাজ ঠিক বাধা যায় না। 
আপনাকে দেখে আমি ভেবেছিলান মানুষণ্ডলোই আপনাকে 
পাঠিয়েছে। নতুন কোনও ফন্দি টঙ্দি আছে ওদের।' 

কিচির মিচির বললেন, 'স্যার, আমি কি শুরু করব?' 

পণ্ডরাজ্ হাই তুলে, হষ্কার দিয়ে, বললেন, “বেশি বকতে 
পারব না। যা বলার __ তাড়াতাড়ি বলুন। আর ছোট করে 
বলুন।' 

সাইড ব্যাগ থেকে প্রশ্মপত্র বার করেন ফিচির মিচির। 
লিখেই এনেছেন প্রশ্ন যদি ভুল হয়ে যায়? 

“বলছিলাম কি স্যার, এখানে কেমন আছেন?" নত্র-কষ্ঠে 
প্রশ্ন শুরু করেন কিচির-মিচির। 

দাত-মুখ বিচিয়ে, তেড়ে অসেন পণুরাষ্জ। বলেন, 
“দেখছেন না কেমন আছি? এটাকে ভাল থাকা বলে? এটাকে 
বাঁচা বলে? ঘেন্না ধ'রে গেল এই সিংহ-জীবনে। আর ঘেন্না 
করি এই হতাচ্ছাড়া মানুষগুলোকে । 

কিন্তু কেন?' ছোট করে বললেন কিচির মিচির। 

পশুরাজ বললেন, "আমরা বনের পশু। বনেই ভাল 
ছিলাম। আমাদেরকে বনেই মানায়। এখানে নয়। মানুষদের 
মধোও কে একজন ভাল মানুষ সেদিন আমার বাঁচার সামনে 
দাড়িয়ে বলছিলেন, “বন্যরা বনেই সুন্দর। এরা বনের পশু 
এদেরকে এভাবে খাঁচায় আটকে রাখা অন্যায়। ভারী অন্যায়।" 
মানুষদের মধ্যেও তো অনেক দরদী মানুষ আছে!" 

“ঠিকই বলেছেন সেই মানুষটি।' আবার ছোট্র মন্তব্য 
কিচির মিচিরের | এই ক-দিনেই একত্রন ভাল সাংবাদিকের 
গুণগুলো বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছেন। 

পশুরাজ রাগে গরগর করতে করতে বললেন, “জানেন, 
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এদের পাল্লায় পড়ে কোমরে বাত ধরে গেল। বনে আমি কী 
লৌড়টাই দৌড়তাম। ঘণ্টায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ কিলোমিটার 
দৌড়নোটা আমার কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। প্রয়োজনে 
যাট-পঁয়ধটি কিলোমিটারও দৌড়েছি। 

যখন যেমন ইচ্ছে, শিকার ধরেছি। দস বেঁধে থাকতাম। 
বাঘদের সঙ্গে আমাদের তফাতটা কী, তা ভানেন?' 

এবার সাংবাদিকের দিকেই প্রশ্নবাগের মুখ ঘুরিয়ে দিলেন 
পশুরাজ। 

কিচির মিচির সপ্রতিভ। খুব। বললেন, 'ডানি। বাঘ আর 
সিংহ __ দুঞ্জনেই বিড়াল পরিবারের প্রাণী হলেও, আপনাদের 
সঙ্গে কুকুর পরিবারেরই মিল বেশি। বাঘ একা একা থাকেন। 
আপনারা দল বেঁধে থাকেন। পুক্ুধ, মহিঙ্গা আর বাচ্চা-কাচ্চা 
মিলে আপনাদের এক একটা দলে দশ থেকে তিরিশ জন সদস্য 
থাকেন। কুফুররাও দল বেঁধে থাকেন'। 

"তবেই বুঝুন।' পশুরাজ্জ বলেন, ‘পরিবারের সবাইকে 
ছেড়ে এখানে এভাবে একা একা থাকা। জেলখানার কয়েদির 
মতো। কেন রে বাবা? আমরা ওদের কী পাকাধানে মই 
দিয়েছি? চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি, যে এভাবে আমাদের 
আটকে রেখেছে?" 

“আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।' কিচির মিচির 
বললেন। 

‘এই তো দেখুন না, আপনি তো পাখি। ভগবান 
আপনাকে এক-জোড়া ডানা দিয়েছেন। এমনি এমনি নয়। 
আকাশে ওড়ার জন্য। আপনাকে যদি কেউ এভাবে খাঁচায় বন্দি 
করে রাবে, তা হলে আপনার কেমন লাগবে? 

“ওরে বাবা রে' মরেই যাব তা হলে। ভাবতেই পারি না 
এই বন্দি-জীবন।' কিচির মিচির একবার এদিক ওদিক চেয়ে 
নি ক ধরতে লনা মনা শিঙৰ 

1 

পশুরাজ বলেন, ‘দেখুন, জঙ্গলে নানারকম বিপদ আছে 
= মানছি। সব সময় লড়াই। বাঁচার লড়াই। টিকে থাকার 
লড়াই। রোগ খাবারও জোটেনা। একদিন জুটল, তো তিন দিন 

॥ 

তারপর অপুখ-বিসুখ আছে। গলায় হাড় বা শজারুর 
কাটা-ফাটা ফোটা-টোটার ব্যাপার আছে। বেঁচে থাকাটাই 
সেখানে একটা চ্যালেঞ্জ। মানছি। 

এখানে বরং খাওয়া-দাওয়ার কোনও চিন্ত! নেই। ঠিক 
টাইমে টাইমে খাবার এসে যাচ্ছে। শিকার করার হ্যাপা নেই। 
আর মাংসও একেবারে কাডাই বাছাই করা। রোজ দশ-বারো 
কেজি সেদ্ধ মাংস দিয়ে যায়। শক্ত হাড়গোড় বিশেষ থাকে না। 

অসুখ-বিসুখ হলে, চিকিৎসা পাওয়া যায়। অসুখ না 
হলেও, এদের ডাক্তার এসে প্রায়ই দেখে যায় _ শরীর ঠিক 
আছে কিনা। বনে এসব কোথায় প্যব? 

মেদিক থেকে এখানে দিব্যি আছি। তোফা আছি। শুধু 
খাও দাও আর ঘুম লাগাও । আর মাঝে-মধো বাচার দিকে 


হ্যাংলার নতো তাকিয়ে থাকা বানুষগুলোকে একটু- আধটু দাত 
খিচিয়ে দাও। শুতেই ওরা খুশি।' 

“তা হলে? তা হলে কেন এখানে থাকাতে চাইছেন না?" 

নরম কারে ডানতে চায় কিচিরি মিচির 

"ঘা ব্বাবা, এতক্ষণ কী শুনলেন তা হলে? পায়ে শেকগ 
বাঁধা ভীবন, খাঁচায় বন্দি জীবন, চার-দেওয়ালের মধো আটকে 
থাকা ডীবন --- এগুলো কি একটা ভীবন হুল যতই সুখ থাক 
সে জীবনে, শান্তি এক-কোটাও নেই। 

এই দেখুন না, সেদিন একন্জন মানুষ আনার খাঁচার 
সামনে পাড়িয়ে হেঁড়ে গঙ্গায় গাইছিলেন __ "স্বাধীনতা- 
হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, কে বাচিতে চায়?” কী যে রাগ 
হচ্ছিল, কী বলব। রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল একেবারে। 

নিজে যে স্বাধীনতা চাইছে, অন্যকে সে স্বাধীনতা দেবে 
না) 

কিচির মিচির এবার উঠবেন ব্যাগ-টাগ গোছাতে 
গোছাতে বললেন, 'স্যার একটা ছোট প্রশ্নের উত্তর দেবেন?" 

বলুন? 

আপনাকে এখন যদি এরা বনে ছেড়ে দিয়ে আসেন, 
আপনি কি তাতে খুশি হবেন?' কিচির মিচিরের চোখ চকচক 
করছে। 

পশুরাজ্ঞ একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, 'যখন এখানে 
আসি, তখন বয়স ছিল দু-বছর।' এখন কুড়ি! বুড়ো হায়েছি। 
শযীরে সে জোর নেই। 

বনে আমার দাদুকে দেখেছি। কী করুণ অবস্থা! ধার ভয়ে 
একদিন গোটা বন কাপত, সেই দাদুর বার্ধক্যের দিনগুলোতে 
ব্যাঙেও তাকে লাথি মারত। আমাদের দলের নতুন নেতা 
দাদুকে মেরে তাড়িয়ে দিলেল। দাদু তখন একা । বড্ডই একা।' 

বলতে বলতে, কেঁদেই ফেললেন পণুরাজ। কিচির 
মিচিরেরও চোখ জুলজুল করে উঠল। আপ্তে করে বললেন, 
খাঁচায় বন্দি থাকার কোনও গল্প নেই। স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে 
পাবেন সেখানে। ওঁরা নাম দিয়েছেন _ "অভয়ারণ্য" । 

সেখানে নিজেই শিকার ধরে খাবেন। শরীর খারাপ হলে, 
ৰা শিকার ধরার শক্তি না থাকলে ওরাই চিকিৎসা করবেন। 
খাবার জোগাবেন। তেমন জায়গায় যেতে কি আপনার আপত্তি 
আছে স্যার? 

পশুরাজ কাদতে কাদতেই বললেন, 'বয়সটা যদি দশ 
বছর কম হত, তা হলে বলতাম __ "অবশ্যই আপত্তি আছে।' 
কিন্তু আজ আর শরীরে সে শক্তি নেই, বনে ফিরে গেলে না 
খেতে পেয়েই মরতে হবে। তাই আল্ আর আপত্তি করব ন্ম। 
বরং বলব, “ভাল। বেশ ভাল।' 

“আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার। আজ তা হলে আমি? 
আসুন ভাই।' বলে পশুরাজ তাকিয়ে রইলেন কিচির মিচিরের 
আকাশে উড়ে যাওয়ার দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে এল তার 
বুঝ থেকে। 





১৩৯ 
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আমসন্তের কথা। হলুদ সেলোফেনে 
আমসত্তের সত্তগুণ ঢেকে রাখা হয়। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে 
হলুদ সেলোফেন গায়ে মুড়ি দিয়ে কেকের দল বাজার 
আলো করে বিরাজ করে। হলুদ সেলোফেনে মুড়ে 
ফুটপাথে কিছু বই বিকোতে দেখা যায়। বড়রা চিরকাল 
চোখ পাকিয়ে যে বইগুলো থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে 
চিরকালই অত্যুৎসাহে রহস্যময় ওই 
হলুদ মলাটের নিচে কী আছে জানতে 
তৎপর। এগুলো আমসত্তব-মার্কা বই 
বলেই পরিচিত। জিনিসকে আকর্ষণীয় 
করতে হলুদ সেলোফেন কাগক্তের 
ব্যবহার না হয় বোঝা গেল, কিন্তু 
এক্স-রে ফিল্ম যে কেন হলুদ কাগজে 
মোড়া হয় তার কারণ বোঝা দায়। 
ফিল্ম কাগজে মুড়ে দেওয়ার 
অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ 
ফিল্মটাকে বাঁচানো, যাতে ওর ওপর 
কোনও দাগ, হাতের ছাপ, আঁচড় 
ইত্যাদি না পড়ে। দুটো এক্স-রে জাতীয় 
ফিল্ম পাশাপাশি রাখা হিন্দি ফিল্মের 
কড়োরপতি বাপের একলওতি বেটি, 
আর দৌলতহীন ইমানদার বাপের 


বেটাকে পাশাপাশি রাখা __ একই রকম বিপজ্জনক। দুটো 
ফিল্মি মনের মত দুটো ফিল্মও জুড়ে এক হয়ে যেতে চায়। 
আমাদের মত গ্রীঘ্যপ্রধান দেশে যে সম্ভাবনা ষোলো আনা। 
কাগজ অনেকটা ভিলেনের মত কাবাব মেঁ হাড্ডি হয়ে 








হলদে কাগজ এক্স-রে ফিল্ম 


বাধা দানের লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ফিল্ম বাক্স থেকে 
বের করে বাইরে রেখে দিলে অনেক সময় ওর ওপর 
একটা ছোপ ধরে যায়। এই ছোপ-ধরা দাগকে বলে 
স্ট্যাটিক মার্ক। কাগজে ঢেকে রাখলে এই ছোপ ধরা দাগ 
সহজে পড়তে পারে না। ডার্ক রুমে ফিস্মকে তার আধারের 
ভেতর ভরার সময়ে হাত দিয়ে ধরার কারণে ফিল্মের ওপর 
হাতের আঙ্গুলের ছাপ পড়তে পারে। মোড়ক সেক্ষেত্রেও 
রক্ষাকর্তা। 

ফিল্ম কাগজে মোড়ার 
উপযোগিতা বোঝা গেল। কিন্তু কেন 
হলুদ কাগজ তার কোনও জুতসই 
ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এমনকি সবাই, 
মানে সব ফিল্ম প্রস্ততকারীই যে হলুদ 
কাগজ ব্যবহার করে এমনও নয়। 
হিন্দুস্তান ফটো ফিল্মস লিমিটেড এবং 
কোডাক কোম্পানি ফিল্ম মোড়ায় এক 
চেটিয়া হলুদ কাগজ ব্যবহার করলেও 
অনা দু-একটি কোম্পানিকে সাদা, 
সবুজ ইত্যাদি রঙের কাগজও ব্যবহার 
করতে দেখা যায়। এ থেকে বোঝা 
যায় হলুদ রঙের এ ক্ষেত্রে অন্য 
কোনও মহত্ব নেই। যদি থাকে তবে 
তা নেহাতই প্রসাধনিক বা রীতি 
অনুযায়ী। যেমন কেক বা আমসত্বের 
ক্ষেত্রে হয়। 

জুড়ে যাওয়ার ব্যাপারে একটা কথা বলে রাখা ভাল। 
আধুনিক পলিয়েস্টার ফিল্মের ক্ষেত্রে কাগজ না থাকলেও 
দুটো ফিল্মের জুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থাকে না। 

সমীরকুমার ঘোষ 
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১৪০ 


প্রসঙ্গ £ বাংলাদেশে বিজ্ঞান 
আন্দোলন 


হস মানুষ-এর মে-জুন, ২০০১ সংখ্যায় সব্যসাচী 
চট্টোপাধ্যায়ের "বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলন" 
পড়ে যুব ভাঙ্গ লাগল। বিভিন্ন সুত্র থেকে নানা তথ্য 
সংগ্রহ করে মুল্যবান এই লেখাটি তৈরি করা হয়েছে। 
লেখাটির শুরুতে ১৯৮৯-এর জুন সংখ্যা উৎস মানুবে 
প্রকাশিত আমার একটি প্রবন্ধের উপ্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই 
আমি দু'একটি সংযোজন করতে চাই। ১৯৯৩ সালে দ্বিতীয়বার 
বাংলাদেশে গিয়ে আরো কিছু বিজ্ঞান সংস্থা ও বিজ্ঞান 
আন্দোলনের করীদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, এবং কিছু জনের 
কথা শুনেছিলাম। (১৯৯৩-এ বাংলাদেশ থেকে ফিরে 'দুই 
বাংলা, হায় ধর্ম!' নামে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল। 
এটি একটি দুর্বল প্রচেষ্টা হলেও এতে এধরনের কিছু সংস্থা ও 
ব্যক্তির উল্লেখ করেছিলাম) 
যেমন, বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলন প্রসঙ্গে 
বরিশালের আরম্জ আলি মাতুব্বর-এর কথা অবশ্যই উল্লেখ 
কর! উচিত। জন্মসূত্রে মুসলিম হয়েও তিনি যেভাবে ইসলাম 
সহ যাবতীয় ধর্মের কুসংস্কার ও ধর্মাঙ্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই 
করেছেন এবং যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক অঅ লেখা লিখে 
গেছেন তা অবশ্যই বিরল একটি দৃষ্টান্ত তার “সত্যের সন্ধান’. 
‘মুক্তমন' ইত্যাদি বই-এর যে কোনো পাঠকই তা অনুভব 
করতে পারবেন। বাংলা ১৩৯২ সালে ৮৬ বছর বয়সে মারা 
যাওয়ার কিছু পূর্বে তিনি উইল করে মৃত্যুর পর কবর না দিয়ে 
তার দেহটিকে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে দান করার কথা 
বলে গিয়েছিলেন। অথচ তিনি মোটেই প্রথাগত শিক্ষায় 
উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। পেশায় ছিলেন আমিন। এসব কারণেই 
কি বর্তমানের আলোকপ্রাপ্ত, বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী দেশীয় 
বিজ্ঞান লেখকরা তাকে খুব একটা পাত্তা দেন না? হতেও 
পারে। (উৎস মানুষে কে নিয়ে বর্তমান পত্রলেধকের একটি 


বিস্তারিত প্রতিবেদনও. প্রকাশিত হয়েছিল আক্টোবর-নভেম্বর, 
১৯৯৩। ডিসেম্বর সংখ্যাটিও দ্রষ্টব্য) 

বাংলাদেশে গিয়ে আরজ আলি মাতুব্বরের সাঙ্গে 
স্বাভাবিক কারণেই দেখা হয় নি। কিন্তু দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে 
গিয়েই তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ হয়। এছাড়া 
আলাপ হয়েছিল ঢাকার কিছু মুক্তমনা তরুণের সঙ্গে। এদের 
কয়েকজন "যুক্তি" নাম দিয়ে একটি 'কুসংস্কার বিরোধী 
প্রগতিশীল সংগঠন" গড়েছিলেন, ১৯৯২-এ প্রচারিত একটি 
প্রচার পত্রে তারা ধর্মীয় কুসংস্কারসহ মস্ত, জ্যোতিযবিদ্যা, 
অপচিকিৎসা, আত্মা ও পুনর্জপ্ম ইত্যাদির বিরুঞ্ছে বক্তব্য 
রেখেছিলেন। এর বিস্তারিত উল্লেখ "দুই বাংলা, হায় ধর্ম!" 
বইতে করা হয়েছে। এখানে তার সুযোগ নেই। 

আরো কয়েকজন তরুণ অত্যান্ত সাহসিকতার সঙ্গে 
কোরানের বিরোধিতার অনেক উদাহরণ সংকলিত করেছিলেন। 
এরা জন্মসূত্রে মুসঙ্গিম। নাস্তিক সংগঠন জাতীয় একটি সংস্থা 
গড়ার কথাও ভাবছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে বসে তার ভয়াবহ 
পরিণতির কথা ভেবে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, __ বিশেষত কোরান 
শরিফ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার ব্যাপারে। যেমন, তারা 
দেখিয়েছিলেন কোরানে এক স্থানে বলা আছে "আল্লাহর 
অনুমতি ব্যতীত কাহারো মৃত্যু হইতে পারে না যেহেতু ইহার 
মিয়াস অবধারিত" (৩ : ১৪৫)। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, 
“বিশ্বাসীগণ, নরহত্যার ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের 
প্রেতিশোধের) বিধান দেওয়া হইয়াছে" (২ : ১৭৮)। অর্থাৎ 
'বিশ্বাসীগণ' প্রতিশোধের জন্য নিজেরাই নরহত্যা করতে পারে। 
তাহলে পূর্বোক্ত আয়াতটি মিথ্যা হয়ে যায়--- এই ছিল তাদের 
বাখ্যা। 

এছাড়া “বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ'-এর নাম না করে 
সব্যসাচীর লেখায় তাদের পত্রিকা “বিজ্ঞান চেতনা'-র উল্লেখ 
একস্থানে করা হয়েছে। ঢাকার 'কিশ্ব সাহিত্য কেন্্ প্রতাক্ষভাবে 
বিজ্ঞান আন্দোলনে যুক্ত না হলেও, তাদের ব্যাপক কাজকর্ম, 
প্রকাশনা ও চিত্তাভাবনার মধ্যে মুক্তমন ও বিজ্ঞানমলক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 

এরকমই বাংলাদেশের বিজ্ঞান আন্দোলনে আরো কিছু 
সংগঠন ও বাক্তির ভূমিকাও আছে, খা অন্যান্য পাঠকরা 
জানাতে পারবেন। স্ব পরিসরে শ্রী চা্্রোপাধ্যায় বিষয়টি 
যেভাবে তুলে ধরেছেন, ত প্রশংসার্হ। তার সঙ্গে সামান্য কিছু 
সংযোজনের উদ্দেশ্যেই এই চিঠি । 


ভবানী প্রসাদ সাহু 
দুর্গাপুর 
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উৎস মানুষ --- জুলাই-আগস্ট ২০০১ 


পতন সং হয়েছে 
0 ৫ই জুন, ২০০১ বিশ্বপরিবেশ দিবস 
পালিত হল। এলাকাগত একটি সমস্যা _ 
ফ্রল নিকাশী নালাগুলো বাড়ির 
4&১ ৮৯৯৮ তরিতরকারির খোসা থেকে গুরু করে 
প্লাস্টিকের প্যাকেট পর্যত্ত নালাগুলিতে 
ফেলে দিন দিন বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে; যাতে বাড়ির কোনো 
প্রকার বঙ্ঠা পদার্থ নিকাশী নালায় ফেলা না হয় সে অনুরোধ 
রেখে এলাকায় পোস্টারিং, মিছিল, প্রচার পত্র বিলি করা হয় 
এ উদ্যোগে কোটলিস কমিটি, হরিণঘাটা; কাচরাপাড়া বিজ্ঞান 
দরবার, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, হরিণঘাটা, 
বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র-ছাত্রী এবং এলাকার কিছু লোকজন 
সামিল হন। উদ্দেশ্যটি প্রাথমিক ভাবে সফল হয়েছে, বলা চলে। 
[0 ১০ই জুন, ২০০১, রবিবার দিরোজিও-আচার্য পর ফুপ্রচত্ 
রায় গ্রন্থাগার হরিণঘাটার উদ্যোগে একাদশ বার্বিকী অনুষ্ঠানে 
৯৯ জম দু ছাত্র-ছাঠ্রীর মধো নৃতন ও পুরাতন বই বিতরণ 
ঝরা হল। ছাত্র-ছাঠ়ী-অভিভাবকদের উপস্থিতি সন্তোষজনক 
ছিল। গ্ৰশ্থাগারের সীমিত সামর্থাও মানুষের কিছু কাজে লাগছে 
এটা দেখে উদোক্তারাও উৎসাহিত। আশার কথা __ বিগত 
বছর দুয়েক ধরে যৌবনে পা দিয়েছে এরকম গুটিকয়েক ছেলে 
উৎসাহ সহকারে গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক কাল্রকর্ম করছে। 
[0 গত ২৩শে মে ২০০১ সন্ধ্যায় ভারত সভা হল-এ “ভারতীয় 
উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক চিন্ডাভাবনার ক্রমবিকাশ" 
বিষয়ে আলোচনাসভার আয়োজন করা হয় ইন্ডিয়ান 
ত্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬)-এর পক্ষ থেকে। প্রধান 
আলোচকগণ ছিলেন সালাউদ্দীন আহমেদ (বাংলাদেশ), 
অমলেশ্দু দে, দিলীপ চক্রবর্তী ও রাধারমন চক্রবর্তী 
[] ১লা জুন ডেভিড হেয়ার-এর ... তম প্রয়াণ-দিবসে কলেজ 
ক্ষোরারের (গোলদীঘি) দক্ষিণদিকে হেয়ারের বিস্মৃত প্রায় 
আবক্ষ মূর্ভিতে মালাদান ও -পুষ্পার্থ অর্পণ করা হয়। বিশিষ্ট 
কয়েকজন দায়বদ্ধতা-নিষ্ঠ ব্যক্তি ও ছাত্রছাত্রীরা এই অনাডস্বর 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মিলিতভাবে। অল্পকথায় ডেভিড 
হেয়ারের অসামান্য অবদান ও সমাজসংস্কারের ভূমিকা নিয়ে 
বন্তব্য রাখা হয়। 
[2 জনস্বাস্থ্য আন্দোলন, বিজ্ঞানকর্মীর অধিকার আন্দোলন, 
প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী এবং 'নর্মান 
বেখুম জনস্বাস্থ্য আন্দোলন'-এর অন্যতম অগ্রণী ব্যক্তিত্ব ডাঃ 
সুখময় ভট্টাচার্য নীরবে চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে 
চিরকালের জন্য, প্রায় মাসখানেক আগে। তার প্রয়াণকে শ্রদ্ধা 
জানাতে স্মরণসভার আয়োজন করল বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
গত ২৫মে শুড্রবার বিকেলে পরিষদের সভাকক্ষে । 
0 ৮ এপ্রিল গোপালচন্্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির 
উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল গোপালচন্্র ভট্টাচার্যের স্মরণসভা । 


বিধাননগরে। “বিজ্ঞানী ও বিভ্রান সঞ্চারকদের মধ্যে সম্পর্ক 
নিয়ে বলেন যানসপ্রতিম দাস। ড. জ্ঞানত্রত শীল, দেবব্রত 
মুল, রণতোব চক্রবর্তী, ও. সোমা বসু, সব্যসাচী চা্টোপাথায়, 
যুগলকান্তি রায় প্রমুখ গোপালচন্ত্রের জীবন ও কাজকর্ম নিয়ে 
দৃ-চার কথা শোনান) 

[0 ঝাডগ্রামের কাছে টেঁচুডাগেডিয়ায় পাথরকলে কাক কারে 
সিলিকোসিসে মারা যান বছ শ্রমিক, অনেকে অসুস্থ । পেশাগত 
এই ব্যাধির কারণে মৃত ও অসুস্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের নয 
মামলা দায়ের করে কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টার, নাগরিক মঞ্চ ও 
বেশ কিছু সমমনা সংগঠন। ১৯৯৩ থেকে লাগাতার চেষ্টার 
ফলে এ বছর সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিপূরণের এঁতিহাসিক রায় 
দিয়েছে। প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ২১ হলেও সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য 
১৬ জনকে মৃত স্বীকার করেছে, মৃত্যুর দোরগোড়ায় ১২ জন! 
উল্লেখ্য, ২৬ নভেম্বর ১৯৯৬-এ সুপ্রিম কোর্ট সুরেন্দ্র খনিজ প্রা. 
লিমিটেডকে ১৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের আদেশ দেয়। 
মালিকপক্ষ টাকা না দেওয়ায় পুনরায় শরণাপন্ন হতে হয় সুপ্রিম 
কোর্টের। ফলে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১-এর এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট 
জানায় ৩১ মার্চের মধ্যে ক্ষতিপূরণ না দিলে মালিক পক্ষের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করা হাবে। বাধ্যত মালিক টাকা দিয়ে 
শ্রমিকের অধিকার-আদায় আন্দোলনে এক দৃষ্টাপ্ত স্থাপন ঝরল। 
জয় হল লাগাতার আন্দোলনের । , 

0 ৯ জুন সপ্তোধপুরের মুক্তচিত্তার আয়োজনে শনিবার 
সাড়ে ছটায় "জ্যোতিষ শান্ত বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান" নিয়ে হল 
আলোচনা ও প্রদর্শনী। সংস্কৃতি মঞ্চে। বক্তা ছিলেন অধ্যাপক 
অমলেন্দু বন্োপাধ্যায়। ইউ জি সি-র সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই এ 
সভার আয়োজন। 

[0] বেলঘবিঘা যতীন দাস স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব- 
সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হল স্থাদশবর্ধীয় বৈশাখী মেলা। মেলার 
মূল মঞ্চে ২০ মে চন্দননগরের ভারতের মানবতাবাদী সমি্তি' র 
“অলৌকিক নয়, লৌকিঝ' অনুষ্ঠান এলাকায় ব্যাপক সাড়া 
ফেলে। 'তাবিজ্ঞ কবচ মাদুলি বাইস্ক্যাও কপাল ফিরল না'-. 
জন বিজ্ঞানের এই গানের কথা ও সুরে উদ্দীপিত হন শ্রোতারা। 
পাশাপাশি নানারকম তুকতাক, ঝাড়খুঁক, বাণ মারার ঘটনা সহ 
সাধু-সগ্্যাসী, পীর-ফকিরদের তথাকথিত অলৌকিক 
কীর্তিকলাপ হাতে-কলমে দেখিয়ে সেগুলির লৌকিক ব্যাখ্যাও 
হাজির করা হয়। 


ঘর চাই 
উৎস মানুষের সুবিধাজনক কার্যালয় নেই। কলেজ 


স্ট্রীট সংলগ্ন অঞ্চলে ঘর চাই। আমাদের পত্রিকার 
শুভানুধ্যায়ী পাঠক-বন্ধু ও অনুরাগীদের সক্রিয় 
সহযোগিতা চাই। 








উৎস মানুষ -_ জুলাই-আগস্ট ২০০১ 
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আলো থেকে সরে এসে সাধারণ 
সমস্যাক্লিষ্ট মানুষদের সঙ্গেই 
মিশে থাকতে চাইতেন তিনি 
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। গত 
২৮ এপ্রিল শনিবার ছিল সেই 
শেষ দিন।  দিলদরিয়া 
কৌতুকপ্রিয় সহজ মনের মানুষ 
ছিলেন। চারপাশের বিখ্যাত 
বিপ্লবী, প্রগতিশীল, বুদ্ধিজীবীদের 
এত বেশি নষ্ট হয়ে যেতে 
দেখেছেন যে, 'বিখ্যাত' হওয়ার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা আর অনীহা 
এসে গিয়েছিলো তার-_ জনস্বাস্থ্য-আন্দোলনে-সমর্পিতপ্রাণ এই 
মানুষটির। তাই সুখময় ভট্টাচার্যের নাম অনেকেই জানেন না। 
অনেকেই চেনেন না তাকে। 

ভাবি, এই সমাক্ত কত নির্দয়, বিবেকহীন, কত 
দায়িত্ববোধহীন! সুখময়দার মত একজন মৎ/নীতিনিষ্ঠ/ 
প্রতিবাদী/ বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পল্ন দুর্লভ মানুষের মৃত্যু 
সংবাদটা প্রায় কোনো প্রচারমাধ্যমেই জায়গা পায়নি। কোনো 
গণসংগঠনই এই সংগ্রামী নেতৃস্থানীয় মানুষটির অস্তিম 
প্রয়াণকে শ্রদ্ধা জানাতে যায় নি সেই ২৮শে এপ্রিল। সত্যই 
তো, সুখময়দা যে কোনোকালেই 'খবর' হয়ে ওঠার কৌশলটা 
শিখে উঠতে পারেননি ঠিকমত। 

তাই কেমন একটা ভয় হয়। সুখময়দার মৃত্যু-উত্তর 
নির্লিপ্ত প্রতিক্রিয়া দেখে বিবাদের সঙ্গে একটা আশঙক্কাও আসে। 
এখনো যাঁরা উন্নত সুন্দর সুস্থ একটা সমাজের স্বপ্ন ধরে রেখে 
কাল্প করে যাচ্ছেন আত্তরিকভাবে, এখনো যাঁরা অবিচার- 





ভন্ম ১৯৪১ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পূর্ব-বাংলার 
ফরিদপুর জেল্লায়। দেশভাগের 
ফলশ্রুতিতে কিশোর বয়সেই 
ছিন্রমূল। পরিবারের সঙ্গে 
আশ্রয় মেলে উপ্টোডাঙার 
দরিদ্র পল্পীতে। অত্যন্ত মেধাবী 
ছাত্র ছিলেন সুখময়। ১৯৬৪তে 
কলকাতা মেডিকেল কলে 
থেকে ডাক্তারি ডিগ্রি, ১৯৭৩-এ 
গবেষণা থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রি। কলেজ জীবন থেকেই বাম- 
গণতাস্ত্িক প্রতিবাদী ভূমিকা সুখময় ভট্টাচার্যকে স্বতন্ত্র পরিচয় 
দিয়েছিলো। 

যেখানে অন্যায়, যেখানে দুর্নীতি, যেখানে দ্বিচারিতা 
সেখানেই সুখময়ের নিতীঁক দরাজ প্রতিবাদ। ১৯৬৯-এ কলেরা 
রিসার্চ সেন্টারে গবেষণার কাজ করতে এসে ক্রমশ দেখতে 
পান কিভাবে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিশুলি 
বস্তির স্কুলের বাচ্চাদের গিনিপিগের মত 'এক্সপেরিমেন্টাল 
আনিমেল' হিসেবে ব্যবহার করছে __ আর সহায়তা দিচ্ছে 
দেশিয় প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ এবং অধিকাংশ ধামাধরা গবেষক। 
প্রতিবাদে সোচ্চার হন ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য এবং কিছু সাখী 
সহকর্মী । শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আর অযথা হয়রানি শুরু হয় 
তাদের ওপর। কিন্তু দমানো যায়নি অপ-গবেবণা বন্ধের 
আন্দোলনকে। পশ্চিমবঙ্গের সব স্তরের বিজ্ঞানী, গবেষক, ও 
কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় জয়েন্ট আকশন কমিটি 'জ্যাকারি'। 
যার অন্যতম প্রধান সংগঠক ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য । আন্দোলন 





১৪৩ 


উৎস মানুষ __ জুলাই-আগস্ট ২০০১ 


ক্রমে জোরদার হয়ে ওঠে। আইনি লড়াই চলে। একে একে 
অমানবিক গবেষণার অভিযোগণ্ুলি প্রমাণিত হতে থাকে তদত্ত 
কমিশনের কাছে। ফলে "আই সি এম আর '-কর্তৃ পক্ষ 
প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। সুখময়বাবু চাকরি ছাড়তে বাধা 
হন। ১৯৮০ সালে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক পদে। 

১৯৮৩তে জ্ঞানব্রত লীলের সঙ্গে মিলে গড়ে তোলেন 
ভারা 'নর্মান বেখুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন" সংস্থা। ব্যাপক সাধারণ 
মানুষকে রোগ-শোকের বৈজ্ঞানিক কারণ, ওষুধ, চিকিৎসা ও 
মানবিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এই ভমপ্রিয় 
সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ৩৮টি সহভ্রবোধ স্বল্পমূল্যে 
পুস্তিকা ও অগ্ুনতি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন ঠারা। গ্রামে-গঞ্জে 
ঘুরে ঘুরে আলোচনাসভা চালিয়েছেন লাগাতার, ১৯৮৪ 
থেকে। এছাড়া ৮০'র দশকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিবদের সঙ্গে 
প্রতাক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য পত্রিকার 
নিয়মিত লেখক ছিলেন সুখময় ভট্টাচার্য 

তার বিশেষ অবদান ছিল মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সুদূর- 
প্রসারী পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। নিজ্ছের পুত্র ছিল মানসিক 
ব্যাধিতে আক্রাঙ্ত। ফলে সামাজিক দায়বদ্ধতা সুখময় 
উট্টাচার্ধকে শ্রাণঢালা পরিশ্রমে তাড়িত করে। বীরভূমের 
লাভপুরে এবং বর্ধমানের কাটোয়ায় দুটি মানসিক স্থসথ্যকেন্্ 








শ্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগ তিনিই নেন, বহু ক্লেশ সহ্য করে।' 

অত্যধিক শাবীরিক-মানসিক চাপ ক্রমে তার স্বাস্থাহানি 
ঘটায় দ্রুত। শেষ জীবনটা ছিল অত্যপ্ত বেদনাদায়ক। দুরারোগ্য 
স্নাযুরোগে আক্রান্ত, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে প্রায়-অঙ্ষ, পারিবারিক 
সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত। এই এক মর্মাত্িক জীবন-নাটা 
অপেক্ষা করছিলো সুখময়দার শেষ জীবল-দৃশ্যটার জন্য 
মানসিক ব্যারিকরিষ্ট পুত্রকে লাভপুরের স্বাস্থ্যকেন্সে রাখা হয়েছে। 
ঘরে শেধজীবনে অবলম্বন হওয়ার কথা স্বাবলন্বী স্ত্রী ও কন্যার। 
কিন্তু হয় নি। যাবতীয় নারীঅধিকার, নারীমুত্তি আন্দোলনে 
ভ্বীবমতোর নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন যে মানুষটি, অস্তিম 
পর্বে অসহায়. অশক্ত, দৃষ্টিশক্তিরহিত, আগজাইমার (সপ্তবত) 
রোগে স্থবির-মত্তিদ্ক সেই মানুষ, সাহারা পাননি নিজের ঘরেও । 
কার্যত ঘর ছেড়ে চলে আসতে হয় দিদির কাছে। সেখানেই শ্ব 
নিঃস্থাস। 

চিররসিক সদাহাস্যময় সুখময়ের জীবনসন্ধ্যাটাই ছিল 
নিদারুণ দুঃখময় । এমনকি মৃত্যুর পরেও অবহেলার দুঃখ । গণ- 
আন্দোলনের সহযাত্রী ও বিজ্ঞানকর্মী বন্ধুজনের! তার কাছে 
নানাভাবেই ফণী। অথচ কোথায় তাদের কা্তিক্ষত দায়িত্ববোধ? 
মৃত্যুর খবর না-রাধা, এক-দেড় মাস পরে সুচারু 'রিচুয়ালে' 
হল ভাড়া করে স্্রণসভার আয়োজন -_ এই সুক্ষ্ম দুঃখগুলো 
আজ আর তাকে স্পর্শ করবে না. এটুকুই যা সুখময়। 


অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 








উৎস মানুষ __ জুলাই-আগস্ট ২০০১ 


১৪৪ 


WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN 37275/80 . Rs. 8.00 











































UTSA MANUSH VOL. 22. NO. 7-8 JULY-AUG. 200! ৮ টাকা 
স্ব 
@ 
রেজিঃ অফিস __ বিডি ৪৯৪, সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 
ফোনে বোগযোগ £ ৪৬৬-৯৪৩৫/৩৪৩-৪১২৫/৩৩৪-০৯০৪/৩৫৮-৬৩৯১ 
বি 
পুস্তক তালিকা ৮৫ 
খাবার নিয়ে ভাবার আছে ২৫.০০ ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচল্লিপের দাঙ্গা ২৫.০০, 
বিরান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (২য খণ্ড) ৩০.০০ | সাপ নিয়ে কিংবদপ্তী t ২০০০ | 
চলতে ফিরতে ১০.০০ | বিবেকানন্দ অন্য চোখে ২৫.০০" 
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ২০.০০ | প্রমিথিউসের পথে ২, ৯ 
অস্ীন্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে ৩০.০০ | তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক ৯ তরি 
জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? ২০.০০ | কি আর কেন ২০.০০ 
যে গল্পের শেষ নেই ৩০.০০ | চেনা বিষয় অচেনা জ্ঞগত ১৫.০০ 
| প্রতিরোধ £ অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে ২৫.০০ | লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি ‘0.00 





ঝলেজ সীট অঞ্জলে উৎস ফানুব'-এর ঘর এখনো পায়৷ যায় নি 


পত্রিকা ও বই'এর প্রাপ্তিস্থান £ 
১) দাশওপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ সীট ২) বুক সার্ক ; ৩) পাতিরাম, কলেজ স্ট্রীট মোড়: 
৪) জনস্বাস্থ্য গ্ৰস্থালয৷, ১০ হিদারাদ ব্যানার্জি লেন, ববাজার 


এছাড়া 


নিবারণ সাহা, ১০ কার্তিক বোস স্ত্ীট (আমার ডাকঘরের পাশের রাপ্তা নিযে পুব দিকে) এবং 
শ্রাবণী আবাসন, এস ৬/২. সপ্ট লেফ (ফোন : ৩৩৪-০৯০৪) 


আগামী অগাস্ট '০১-এর প্রথম সপ্তাহে সম্ভাব্য প্রকাশনা __ বিশেষ ক্রোডপত্র “বন্যা নিয়ে বেঁচে থাকা' 


“উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সণ্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত 
এবং শৈলী, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা ৫৪ থেকে মুদ্রিত 


We are thankful to CSIR. Gov. of India, for partial financial support ip publishing the journal. 











ISSN 0971-5800 
দ্বাবিংশ বর্ষ 








বিশেষ ক্রোড়পত্র ° 





সূচিপত্র 

অল্প কথায় জোনে নেওয়া ১৪৬ 
নিয়ন্ত্রণ কি সত্যিই অসম্ভব? শঙ্কর ঘোষ ১৪৭ 
ঘটনা প্রবাহ প্রতিবেদক ১৫২ 
বন্যা থেকে কিছু পরিগ্রাণ তরুণ কুমার চৌধুরী ১৫৩ 
অতিবৃষ্টির ধাধা অশোক বন্যোপাধ্যায় ১৫৪ 
“এ আমরা কিছু করতে পারি' কল্যাণ ক ১৫৬ 
বন্যাকবলিত মানুষদের জন্য মনতোধ সাহা ১৫৮ 


সম্পাদনা : আশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


উৎস মানুষ 
159৭ 0971 - 5800 
বিডি ৪৯৪, সম্ট লেক, কলকাতা ৬৪ 
BD 494. Salt Lake, Calcutta 64 


অস্থায়ী কার্ঘালয়ন £ শ্রাবণী আবাসন, এস ৬/২ সম্ট লেক, 


৩৭/৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯ 





শুধু ব্টটতে চাই 
শক্তি চট্টেপাদ্যায় 


পাড় খসে পরছে নদীর, নদী 

চওড়া হচ্ছে, দুঁদিকেছ ভার বাডুবাডুত 
ফুপে-ফেৌঁগে জর কাপড়ে পরছে সানুষের 
ঘরবাড়ি, গেরপূরষলি উকি 

জপ যাচ্ছে গড়িয়ে __- তেড়ে, ধাদা ভোঙে 
খাই উডিঝে, কাও ইয়ে পড়ছে গারপাপা 
ভাঙ্গা থেকে ভাপকানা পানি পার্থ 
আকাম্ের সিকে পা, পররিশ্রাশ 

চাই, বযচতে চাহি, অহরহ পৃভারি ওল্োোট পাল্োটের 
ম্যে বেঁচে খকতে চাই, শুধু বাচতে চাই।। 


"যেতে পারি কিন্তু কেন যাঝো' কবিত। গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৯ (১৯৮২) 








উড়িষ্যার মহানদী, দেবী, ব্রাহ্মণীর তাণ্ডবে 
আর হিরাকুদ বাঁধ-ছাড়া জলে বিপন্ন ১০ 
লক্ষাধিক মানুবের হাহাকার আমরা শুনতে 
পাই। অসহায় বোধ করি। আতঙ্ক বেড়ে যায়। 


উ. মা. 








অল্নকথায় জেনে নেওয়া 


বাধ 

নদীর আলপ্রবাহকে আটকে আড়াআডিভাকে বসানো উচু 
কংক্রিট মাটি অথবা আধা-মার্টি আধা-কংক্রিটের দেয়ালকে বীধ 
বলে। এই বাঁধের আড়ালে অর্থাৎ নহির ওপরের দিকে একটা 
বিশাল এলাকা জল ভর্তি হয়ে কৃহিম হুদ তৈরি করে। বাঁধের 
ওপর নিয়স্ত্রিত গেট বসিয়ে ইচ্ছেমত ভল ছাড়ার ব্যবস্থা করা 
যায়) বর্ধাকালের বাডতি জলে বন্যা হয় খুব। নদীর উপরের 
দিকে বাঁধ দিয়ে জলাধার তৈরি কারে বর্ষার বাড়ন্ত জল ধরে 
রেখে বনা ঠেকানো হয়। শীতকালে সেই জল দিয়ে আবার 
ভেলসেচের কাডও করা যায়। 


বাঁধ থেকে জলবিদ্যুৎ 

ওপর থেকে নেমে আসা জলের ধাক্ঠা টারকাইানের চাকা 
খোরায় । তাই ভ্গবিদ্যুৎ উৎপাদনের জনা কাঁধের উচ্চতা বেশি 
হওয়া প্রয়োজ্তন। পাহাড়ি এলাকার গভীর খাতওয়াপা নদীই 
উপযুক্ত। বাধের একপাশে সুডঙ্ছ কেটে তার মধ্যে দিয়ে নীচের 
দিকে ডল দিয়ে গিয়ে টারবাইনের চাকা ঘুরিয়ে জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করা হয়। 


ব্যারেজ 

খারেঞ্জ হলো নদীর ওপর আড়াআডিভাবে বসানো বাধ, 
তাবে তফাত আছে। ব্যারেকে নিরেট দেয়ালের পরিবর্তে 
ধংক্রিটের সারি সারি স্তত্তের ফাকে ইস্পাতের নিয়ন্ত্রিত গেট 
বসিয়ে ইচ্ছে মতো জল ছাড়ার ব্যবস্থা থাকে। নদীর জলের 
উচ্চতা বাড়িয়ে পাশের খাল দিয়ে সেই জল পাঠানোর কাজেই 
ব্যারেডের প্রয়োজন। 
জলাধার 

বিভিন্ন জায়গার সুবিধে অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে জলাধার 
তৈরি করা হয়। নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হুদ তৈরি করে 
ভলাধার সৃষ্টি করা যায়। সমতল এলাকায় মাটি খুঁড়ে চারপাশে 
উঁচু আল দিয়েও জলাধার তৈরি করা যায়। জলাধারগুলোর 
কাজে হল বর্বাকালের বাড়তি জল ধরে রেখে শুখা মরসুমে তা 
থেকে চাধের ক্ষেতে জলসেচের সুবিধা করা! জলাধারে মাছ 
চাষও করা যায় সেটা বাড়তি লাভ। 


স্পার বাধ 
নদীর ভাঙন-ধরা খরম্োতকে সামলাতে একদিকের পাড় 
থেকে নদীর অধ কোনাকুনি বা সমকোণ (right angle) 


আকারে কাঁথ দেওয়া হয়। এতে স্রোতের অভিমুখ সরে গিয়ে 
ভাঙন রোধ হয়। 
আল 

বানের জলকে রোখবার জন) আল সাধারণত নদীর 
সমান্তরালভাবে মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। এই আলগুলো 
অনেক সময়ই জমির ঢাল অনুযায়ী ল্গীনালার গতিপথের 
অন্তরা হয়ে দাড়ায় যার ফল বনযা। তাই আলের নানাস্থানে 
কালভার্ট অথবা সুইসগেট তৈরি বারে জল বেরোবার ব্যবস্থাও 


রাখতে হয়। জাতীয় সড়ক (39801 Highway) এবং 
রেলপথও এই আলের ওপর দিয়ে তৈরি হয়। 
কিউসেক 


কিউসেক হলো ডালের প্রবাহ মাত্রার একক। ১ 
কিউসেকের অর্থ হলো প্রতি সেকেন্ডে ১ ঘনফুট জলের প্রবাহ। 
কাজেই কতক্ষণ ধরে এই জল প্রবাহিত হচ্ছে না জানলে মোট 
কত জল প্রবাহিত হলো তা বোঝা যায় না। 
অববাহিকা 

কোনো একটা নদী নিজে এবং তার উপনদী-শাখানদী 
মিলে মোট যতটা জায়গার জল বহন করে, সেই জায়গাকেই 
সেই নদীর অববাহিকা অঞ্চল বলা হয়। 
উপত্যকা 

দুটো পাহাড় কিংবা দুটো উঁচু জায়গার মধোখানের নীচু 
জমি হ'ল উপতাকা। 
এমব্যান্ফেট 

নদীর দুইপাশের উঁচু পাড়কে এনব্যাদ্ধমেন্ট বলে। এই 
এমব্যান্ধমেন্ট নদীর জলকে উপচে পাশের জমিতে পড়তে দেয় 
না। মাটি দিয়ে উঁচু করা যে-কোনো বাঁধকেই, নদী পাড়ে, 
কারিগরি নামে এমব্যান্কমেন্ট বলা যায়। 
রিটায়ারড্‌ বাধ 

ডানার ওপর হয়। খাড়া দেয়ালের মত। বর্ধায় নদীর 
উপচানো ভলকে প্রতিহত কর! বা আটকে দেওয়ার জন্া। যেন 
উপচে আস! বূলকে জনবসতিতে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না, 
অবসর দেওয়া হবে। 





উৎস মানুষ __ অগাস্ট ২০০১ 


১৪৬ 


উঃ ২৪ পরগনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ কি সত্যিই অসম্ভব? 


শঙ্কর ঘোষ 


৩ 

', এবারও বন্যা হাবে অন্তত উত্তর ২৪ পরগনা 

জেলার বানভাসি সাধারণ মানুষের তাই 

বিশ্বাস। তারা চিত্তিত, উদ্ধিগ্র, আতন্কিত। 
যতই ঢাকচোল পিটিয়ে এই জেলার নদী সংস্কারের কথা প্রচার 
করা হোক, সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা _ এ সব 
সিক্ষৃতে বিন্দু। পরিকল্পনাহীন, অবৈদ্ঞানিক, দায়সারা গোছের 
এই কাজ তাদের বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত করতে পাকে নি। তাদের 
জলে ফেলে দেওয়ার সরকারি মহোৎসব। তাই এবারের বর্ষা 
মরসুম শুরু হাতেই তাদের সভয় ভিজ্রাসা __ 'শ্রাবারও ডুবতে 
হবে না তো? 

গতবছরের বন্যার স্মৃতি এখনও তাজ্জা। জেলার মানুষ 
তার ধাকা এখনও সানলে উঠতে পারেন নি। সরকারি হিসাবে 
গত বন্যায় এই জেলাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ২১ ভন, শসা 
ধ্বংস হয়েছিল ১লক্ষ ৫৫ হাজ্সার হেক্টর ভমির। সাড়ে চার লক্ষ 
মানুষ সত, পুত্র, কন্যার হাত ধারে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন 
নানা গ্রাণশিবিরে। এখনও বহু পরিবারের মাথার উপর মাত্র 
একটুকারো পাতলা পলিথিন শিট) বু পরিবাব গ্রাম ছেড়ে 
শহরের ফুটপাতবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন। আশা করা 
গিয়েছিল, সর্বনাশা এই ঘটনার পর, বন নিয়ন্ত্রণে যতটা করা 
সম্ভব সরকার তা করবে। একটা সুসংহত পরিকল্পনা বচনা করে 
যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে তার বাপ্তবায়নে সক্রিয় হবে। কিন্ত 
কোথায় কি? নদী-খাল-বিল সংস্কারের পক্ষে সবচেয়ে 
উপধুক্ত-_ নভেম্বর থেকে মে, শুধা মরসুমের এই সাত মাস 
নিন্ধি় থেকে চিরাচরিতভাবে বর্ধা মরসুম শুরু হওয়ার পর দু- 
চারটি ভেডি-ভাটি কাটা ও নদীর বুক থেকে কয়েকটি পাটা 
তোলার কাজ করে সরকার তার দায়িত্ব শেষ করল। ফলে 
পরিষ্কার বোঝাই যায়, দায়িত্ব পালনের এই ধরনের সরকারি 
কর্মোদ্যোগ সমস্যার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না! সুতরাং 
সামনে যে আবারও সমূহ সর্বনাশ __ এ বিষয়ে বিতর্কের 
অবকাশ কোথায়? 

এ জেলার নদীগুলির চারিত্রবৈশিষ্ট্য কী তা অনুসন্ধান 
শুরু হয়েছে কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই । নদী বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য 
করেছেন __ দক্ষিণ বঙ্গের প্রায় সব নদীই গঙ্গা-পত্জা-ভাগীরহী- 
হুগলীর প্রবাহের সাথে যুক্ত। এরা একটা নদী পরিবারের মত। 


মমুরাক্ষী, অভয়, দামোদর, বপলারারণ, হঙদী প্রভৃতি নটী 
ছোটনাগপুর মালভূমি বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে 
ভাশীরহী-হণলীকৈ পশ্চিমপাড়ে বিভিয় ফায়গায় মিলিত হয়েছে: 
ভৈরব পদ্মার ডান পাড় থোকে বেরিয়ে নদীয়া জেলার 
জলঙ্গীতে নিশেছে। 'ডলঙ্গী' নবহ্থীপের কাছে ভাগীরখীর সাধে 
নিলিত হয়েছে। 'মাথাভাঙ্গা' নচীয়ার গোপালপুরের কাছে পারা 
থেকে নির্গত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিন দিকে প্রবাহিত হায়ে মারিয়ার 
কাছে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি পাখা 'চুনী' নামে 
দক্ষিণ-পশ্চামে প্রবাহিত হয়ে কালিনারায়ণপুরের কাছে 
ভাগীরধীাতে নিশেছে। অন শ্যখ' ইছানতী নানে নদীয়া, বনগী, 
স্বরূপনগর, বসিরহাট, হাননানান হয়ে প্রায় ২৪০ কিমি. পথ 
অতিক্রম করে রায়নঙ্গল, হাড়িয়াডাঙ্গার মোহনা দিয়ে সাগরে 
মিশেছে। একসময়বার "বিশাল অতি যমুনা ননী থগলী নচীর 
ব্রিবেণী থেকে বেরিয়ে নদীয়া ও উঃ ২৪ পরগনা জেলার উপর 
দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ইছামতীর সাথে মিলিত হয়েছে। হ্বান্টাব 
বলেছিলেল__ ‘The Jamuna is a deep river, and 09517 
gable throughout the year by Trading boats of the 
largest size. At the point where it enters the dixirict 
(24pgs) thc stream is about a hundred and Hifty 
yards wide. but its breadth gradually increases in its 
progress Southwards to from three to four hundred 
yards." (A Statistical Account of Bengal. 591.) 
চঞ্া-!. P.11) বর্তমানে নদীয়ার নগরউখড়ার পর থেকে এর 
অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। গাইথাটা, গোবরডাঙ্গার' মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত হয়ে বর্তমানে এই নদী স্বরূপনগরের চারঘাট অঞ্চলের 
টিপির কাছে ইছামতীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই যমুনার 
একটা শাখা “পদ্মা লঙগীয়ার নগরউড়া থেকে বেরিয়ে 
গোয়ালডোব, দীঘলগ্রাম, হাবড়া, পৃথীবা, চৌরাশি, মগরা, 


"মিলিত হয়েছে। তাই ‘পদ্মা' 'যমুনার' শাখা ও উপনদী _ 


দুইই। বর্তমানে এর অস্তিত্ব খানিকটা চৌরাশি থেকে 
মোল্গাভাঙ্গা পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। 

নোয়াই বা লাবণ্যয়তী আমডাঙ্গায় বরতি বিল থেকে 
বেরিয়ে মীলগঞ্জ, খড়দা, পানিহাটী, আগরপাড়া, মধ্যযগ্রাম হয়ে 
রাজ্ারহাটের কাছে মাছিভাঙ্গায় হাড়োয়া গাঙে পড়েছে। নদীয়া 
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জেলার হরিণঘাটা, উঃ ২৪ পরগনা জেলার ভাগ্ডারগাছা, 
হিলি, শুমা, রাউভাড়া, তেলিয়! হয়ে হাডোয়ার উপর দিয়ে 
প্রবাহিত হত একসময়কার সুবিশাপ বিদ্যাধরী। হাস্টারের 
বিবরণীতে পাওয়া যায়-- "The Bidyodhari has an av- 
erage breedth of from two to three hundred yards 
and affords the means of navigation for shipping 
...” এই বিদ্যাধরী হাড়োয়ার দক্ষিণে একসময় দুটি ধারায় 
বিভক্ত হয়ে সাগরে যেয়ে মিশত। রায়মঙ্জল ও মাতলা এক 
সময়কার বিদ্যাধরীয়ই অবিচ্ছেদ্য অংশ। 

নদীয়া জেলার হরিণণ্থাটা থানার ডেপুরের কাছে যমুনা 
থেকে বেরিয়ে সুতীর একটি শাখা আমগঙ্গার মধ্য দিয়ে হুগলী 
নদীতে গিয়ে পড়ত। অনা একটি শাখা হাবড়া থানার 
ভ্রীকৃষ্ণপুর, রাকীবপুর হয়ে বিড়া, দত্তপুকুর, ঝামনগাছির মধ্য 
দিয়ে খড়িবাড়ীর কাছে হাড়োয়া গাঙ্গে গিয়ে পড়ত। এইভাবে 
সতী নদী একই সাথে বিদ্যাথরী, যমুনা ও হুগলী নদীর মধ্যে 
সংযোগরক্ষাকারী নদী হিসাবে কাজ করত। সোনাই ইছামতী 
থেকে বেরিয়ে প্রথনে দক্ষিণ পূর্বে ও পরে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাক 
নিয়ে শ্বরূপনগর থানার বল্লীর বিলে এসে পড়েছে। এছাড়াও 
আরও লময়েকটি ছোটখাট নদী এই ভেলাতে ছিল যা বাণ্তবে 
উপরের বিভিন্ন নদীর মধ্যে সংযোগ রক্ষায় কান্ড করত। তাই 
সংক্ষেপে বলা যায় __ এই ভেলার পশ্চিমে হুগলী এবং পুবে 
ইছামতী নদী -- মাঝখান দিয়ে বয়ে যেত বিদ্যাধরী, যমুনা, 
পদ্থা, নোয়াই, সুঁতি ইত্যাদির মত্ত নদীমালা। সে সব এখন 
অনেকটাই অতীতের ইতিহাস। সমগ্র জেলা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা 
অসংখ্য নদীখাত, বিল, বাওড়, জলাভূমি এই ইততিহাসেরই সাক্ষ্য 
বহন করছে। 

এই ডেলার আর্থ সামান্দিক জীবনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য 
এই নদীমালার অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হল কেন? সংক্ষেপে 
বলতে গেলে এই জেলার নহীগুলি গঙ্গা-পদ্থা-ভাগীরধীর শাখা 
প্রশাখা হওয়ার ফলে পলিজজনিত ভয়ংকর সমস্যা তো ছিলই 
__ এর সাথে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি বিজ্ঞানী 
মেঘনাদ সাহা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন! তিনি 
খলেছেন-_. “1. appears that about 400 5৩25 389, he 
Bhagirathi was the main channel 5 then its source 
near Murshidabad (Sooty) became silted and the 
water were diverted 10 ihe Padma’. (Collected 
works, v০!-2, P.23) ফলে পদ্মা দিয়ে গঙ্গার মূল জলধারা 
প্রবাহিত হওয়ার ফলে ভাগীরবী-হগলী শাখা ক্রমশই শীর্ণকায়া 
হতে থাকে এবং পরিণামে এর বিভিন্ন শাখা নদীগুলির মুমূর্যু 
হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। যাইহোক, এটা সহজেই বোকা 


যায়, নানা প্রাকৃতিক ঘটনার সম্মিলিত শ্রভাবেই শেষ পর্যন্ত এই 
জেলার নদীসমূহের অবক্ষয় শুরু হয় এবং তারই ফলক্রুতিতে 
নদীগুলগি বর্তমান করুণ অবস্থা ধারণ করে। 

কিন্তু প্রাকৃতিক এই কারণই সব নয়। এর সাথে যুক্ত 
হয়েছে মানুষের অপরিকল্পিত অশুভ হস্তক্ষেপ, যুক্ত হয়েছে নদী 
দখল, নদী চুরির সমস্যা। নদীর বুকে অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটির 
বাঁধ দিয়ে জলের গতিরোধ করে অবৈধ মাছচাষ, বাশের পাটা 
দেওয়া, রেলপথ ও সড়কপথে যোগাযোগের কনা 
অবৈল্ঞানিকভাবে ঘন ঘন পিঙ্গার গেথে একের পর এক সেতু 
নির্মাণ, ইটভাটার পলি সরবরাহের জন্য খাল কেটে নদী থেকে 
জল লিয়ে নেওয়া, নদীর জেগে ওঠা চারে বীজতলা তৈরি, 
ইত্যাদি নানা কারণে নদীর অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া আরও স্তরাস্বিত 
হয়েছে। এই জেলার বসিরহাট মহকুমার কথাই ধরা যাক। 
দুই তীরে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য ইটভাটা ও মাছের ভেড়ি, 
স্বরূপনগর থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত এই নদীর দুইতীরে প্রায় 
১৪০টি এই ধরনের ভাটা তৈরি হয়েছে। মাছের ভেড়ির সংখা 
গুনে শেষ করা যাবে না। আর এই ভাটা ভেড়ি নদীর স্বাভাবিক 
গতিপথে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করছে। প্রশ্ন হল _- এত অসংখা 
ভাটা-ভেড়ি সরকারের নাকের ডগায় দিব্যি গড়ে উঠতে ও 
কাজ চালিয়ে যেতে পারছে কেন? গত বন্যার এক মাস পরে, 
অক্টোবরে, অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত প্রকাশ্যে স্বীকার 
করেছিলেন, __ 'ভেডি ও ভাটির জরা জল নামতে পারছে 
না'। তাই ঘোষণা করা হয়েছিল __ 'এই সমস্ত ভেড়ি কেটে 
দেওয়া হবে।' কিন্তু বাণ্তব হল, তখন রূপনগর ব্লকের 
কয়েকটি ভেড়ির দু-চার হাত কাটা ছাড়া ওরা কিছুই করেন নি। 
আরও সর্বনাশের কথা হল __ খমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমে 
টিপির হ্বরাপনগর ব্লক) কাছে নদীর বুকে জেগে ওঠা এফ 
চরার মধ্যে সরকার ২৫ লক্ষ টাকা বায় করে এক পার্ক নির্মাণ 
করেছে। নদীর বুকের এই পার্ক যমুনার জলকে ইছামতীর বুঝে 
নামতে বাধা দিচ্ছে _- ফলে গত বন্যায় গাইঘাটো, গোবর" 
ভাঙ্গা, হাবড়া ১নং ব্লক দেগঙ্গা ও স্বরাপনগর ব্লকের একটা 
অংশ এর জন্য দীর্ঘদিন জলমঞ্ন হয়ে পড়েছিল। কোনও কোনও 
জায়গা বন্যার তিনমাস পরেও জলমগ্ন ছিল। তাই যমুনা-পল্মার 
জল যাতে সহজেই ইচ্ছামতীতে যেয়ে পড়তে পারে তার জন্য 
টিপির চরা কেটে দেওয়া খুবই গুরুপূর্ণ ছিল । বন্যার পরবর্তী 
৮ মাসে এ কাজ সহজেই করা যেত। কিন্তু সরকার সে দায়িত 
পালন করেনি। টিপির চরা এবং পার্ক এখনও স্বমহিমায় 
বিরাজমান। ফলে ঝা হবার তাই হচ্ছে এবং হবেও। 
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আর একটা ব্যাপারও খুব সংগোপানে পরিকল্পিতভাবে 
লেতা-আমলা- প্রোমোটারাদের যৌথ উদ্যোগে দীর্ঘ দিন ধরে ঘটে 
চলেছে। একথা সবারই জানা, এই জেলায় কয়েকশত 
কিলোমিটার মরা নদীর খাত রয়েছে। যমূনা থেকে একসনয়ে 
উৎসারিত “পদ্মা' নদীর মরা খাতের দৈর্ঘাই কম কারে ৬৩ 
কিলোমিটার বর্ষাকালে এই মরা খাতগুলি কিন্তু স্বাভাবিক 
কারেও থাকে। কিছু, অধিকাংশ ক্ষোয্েই সে উপায় এখন আর 
নেই। কিছু কিছু ক্ষেণে এই সমস্ত নদীর মরা খাতের জমিতে 
বসবাসের জনা সরকার মানুষকে পাটা দিয়েছে, আবার 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসাধু জমির দালালেরা বি. এল. আর, ও 
অফিসের সাথে যোগসাজসে এই সমস্ত খাতগুলি গরিব 
মানুষের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। পদ্মার মরা খাতের কথাই 
ধরা যাক।হাবড়া ১নং ব্লকের বনবনিয়া, উঃ হাবড়া. 
হিন্তলপূকুর, বানীপুর ইত্যাদি নৌল্পায় এই ধরনের অসংখ্য 
ঘটনা রয়েছে। এখানে পদ্মার মরাখাত বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে 
-- প্রশাসন একেবারে নীরব। হাবড়া ১নং ব্লকের নাংলা বিল 
থেকে পদ্মার যে ধারা মরাখালে যেয়ে পড়ত সেই ধারা 
একসময় ৩৮ ফুট প্রশস্ত ছিল। বর্তমানে তা ৬-৭ ফুট। বাকিটা 
সরকার পাট্রা বিলি করেছে; এই ঘটনা এ জেলার সমস্ত 
নদীখাত, বিঙ্-বাওড়ের ক্ষেয়েই প্রযোজ। ফলে রক্ষকেরা যখন 
ভক্ষকের ভূমিকা পালন করে তখন সর্বনাশ ঠেকায় কে? 

এই জেলার আয়তন ৪০৯৪ বর্গ কিলোমিটার। 
লোকসংখ্যা প্রায় ১ কোটি। গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে 
১৫৭৯ মিলিমিটার । জেলার উত্তরতমপ্রান্ত থেকে সমুদ্র পর্যন্ত 
নদীর ঢাল রয়েছে ৯ মিটার। অর্থাৎ প্রতি কিমিতে ৪.৫ সেমি। 
জোয়ারের সময় এই ঢাল কমে দাঁড়ায় ২.৫ সেন্টিমিটার। 
গাঙ্গেয় ব-স্থীপের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল হওয়ার জন্য 
নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলার বৃষ্টির জগ কিছুটা পরিমাণে 
এই জেলার উপর দিয়েই সমুদ্রে যেয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক" 
ভৌগোলিক এই অবস্থানের জনা এই জেলা জলসম্পদে 
ভরপুর। কিন্তু ধা হতে পারতো বিপুল সম্পদের প্রাকৃতিক 
উৎস. পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাবেই তা এখন ভয়াল 
সমস্যায় পরিণত। বর্ধা মরসূম তাই এখন এই জেলার মানুষের 
কাছে তুর রানী নয় __ বিভীবিকা। 

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বহুদিন আগেই বলেছিলেন 
“The Govemment of Bengal maintains an irrigation 
department, bul irrigation is not the probtem of 
Bengal, which does not suffer from shortage of wa- 
tes, but from excess and unequal distribution of 


water. What we want in Bengal is not an irrigation 
department. but a river-Waining organisation.” (Col- 
tected works, 01711, Orient Langman) উঠ ২৪ পরগনা 
জেলার ক্ষোয়ে এই কথা আরও বেশি বেশি সত্য। যে বিপুল 
পরিমাণ জল এই ভেলা প্রতিবছর পেয়ে থাকে __ সেই ভঙ্গকে 
আপদ হিসাবে না দেখে কিভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণে মানবের 
কাজে লাগানে৷ ঘায়, নেটাই হওয়া উচিৎ ছিল পরিকল্পনার 
প্রথম কথা। তারপর বাড়তি জল নিড্াশন করার চলা নিষ্টাশী 
ব্যবস্থার উদ্নয়ানের দিকে লক্ষ্য দিলেই চলাতো। বিস্ক কোনোটাই 
করা হল না। বর্ষার ভলকে কাছে লাগানোর কোনো 
বিজ্ঞানসশ্মত পরিকজনা না কারে মিষ্টি ভুলের এই বিশাল 
ভাণ্ডারকে প্রতিবছর অপবায় করা হচ্ছে এলং নিকাশী ব্যবস্থার 
ক্রমঅবনমনের ফালে এই বিশাল জালের ভাণ্ডার প্রতিবছর 
মানুষের ভীবনে বিপর্যয় নামিয়ে আনছে, 

অথচ জালের এই বিশাল ভাগ্ারকে কাজে গাানোর 
পরিকল্জনা গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন কি খুব দুঃসাধা ছিল? 
যুক্তিসঙ্গত একটাই উত্তর হতে পায়ে -- না। আগেই বলেছি 
= ডেঙ্গাৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বগ নরা নহীর খাত রায়োছে। 
অযস্থ ও চুরি সত্তেও এখনও যতটুকু খাত বর্তমান তাই বান্রাবে 
এই জেলার প্রাকৃতিক নিকাশী ব্যবস্থার সিংহভাগ। একটু 
পরিকল্পিত যত্ত ও উদ্যোগ, একটু ভনকল্যাপনু ই; দৃষ্টিভঙ্গি, 
একটু সততা ও দায়বন্ধতা - এই মরানদীর খ্যত গুলির চেহারা 
অনেকটাই পাস্টে দিতে পারে। শুধু যে এগুলি জেলার নিকাশী 
ব্যবস্থাবই উত্রয়ন ঘটাতে পারে তাই নয়, এগুলিকে অনেক্যাশে 
মিষ্টি জলের আধার হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। আর শুধু মরা 
নমীখাতই নয় _- জেলা জুড়ে রয়েছে অসংখা বিল ব্যওড়। এই 
জেলার শুধু স্বরূপনগর ব্লকের কথাই ধরা যাক । এই ব্লকে 
রয়েছে (১) বিল বন্জী - আয়তন ১০ বর্গমাইল (২) 
দাঁতভাঙ্গা বিল - আয়তন ৬ বর্ণমাইল (৩) তরণীপুর বাওড 
(৪) মেদিয়া বাওড (৫) দুর্গাপুর বাওড় এবং এই ধরনের বিল- 
বাওড় সমস্ত ব্রকেই কম-বেশি রয়েছে। কিন্তু দুঃখের হল, এই 
বিল-বাওড়গুলে রক্ষণাবেক্ষণের কোনো সরকারি উদ্যোগ 
নেই। দেখ যাচ্ছে বিল-বাওড়গুলোর মধ্যে মাটির বাঁধ দিয়ে 
ছোট-বড় মাছের ভেডি তৈরি করা হচ্ছে এবং এসব হচ্ছে 
প্রশসেন-_অসাধু জমির দালাল ও রাজনৈতিক নেতা __ এই 
ত্ররীর মিলিত সমঝোতায়! এই জেলার সব চেয়ে বড বিল _. 
“বিল বন্দী'তে গেলেই দেখা যাবে এই ধরনের কয়েকশত মাছের 
ঘেরীর অস্তিত্ব ররেছে এবং এইভাবে বিল বাওডগুলোকে 
কার্যত হত্যা করা হচ্ছে। 
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অথচ এই বিল-বাওড়গুলিকে যদি 
উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করে মিষ্টি জলের আধার 
হিসাবে গড়ে তোলা, যেত তাহলে এই জেলার 
কৃধিকাক্ত ও জনস্বাস্থ্যের চিত্র অনেকটাই পাস্টে 
ফেলা যেত। এই জেলার সেচসেবিত জমির 
প্রায় ৮০ শতাংশ চাষ হয় মাটির নীচের ভল 


আক্রান্ত হযে পড়ছেন এ জেলার সাধারণ 
মানুষ। জেলার ২২টি ব্লকের মধো ২০টি ব্রকেই 
এই সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। 
বৃষ্টির অতিরিক্ত জল এই সমস্ত বিল-বাওড়ে পরিকল্পিতভাবে 
ধরে রেখে মিষ্টি জলের সুসংহত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারলে 
এই ভল আর্সেনিকমুক্ত পানীয়জ্রল হিসাবে ব্যবহার করা যেত 
এবং কিছুটা পরিমাণে চাষের কাচে ব্যবহার করলে মাটির নীচ 
থেকে জল তোলার প্রয়োজনীয়তাও হাস পেত। বৃষ্টির বাড়তি 
ভল অভিশাপ নয় _- আশীর্বাদ হিসাবেই কাজ করত। 
এছাড়াও মিষ্টি ভলের মাছের চাষ বিল-বাওড়গুলির মধ্যে 
সংযোগ গড়ে তুলে অভান্তরীণ জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে 
(তোলার মাধ্যমে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হ'ত, এবং 
বু ধরনের ভনকল্যাগসুখী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যেত। 
আমরা তখন বান্তবেই অনুভব করতাম __ "জলের আর এক 
না ভাবন'। 

নি, বিল-বাওড় সংস্কার করে মিষ্টি ভলের আধার গড়ে 
তোলার প্রশ্ন উত্থাপন করলেই সরকারি মহল থেকে যে আপত্তি 
সবচেয়ে প্রথনে উঠবে তা হল __ সবই তো বুঝলাম, টাকা 
কোথায়?" আপাতভাবে মনে হতে পারে, তাই তো. সরকার 
এতো টাকা পাবে কোথায়?" কিন্তু বিচার বিবেচনা করলে এই 
যুক্তি ধোপে টেকে না। গত বছরের বন্যার কথাই ধরা যাক। 
সরকারি হিসাবে গত বছরের বন্যায় এই রাজ্যে সম্পদের হানি 
হয়েছে ৫৬৬০.০৫ কোটি টাকা (গণশক্তি, ৩.১১.২০০০), 
ব্রেলের ক্ষতি হয়েছে ৪১ কোটি টাকা, রাজস্ব হানি হয়েছে ১১ 
কোটি টাকা এবং স্রাণকাদ্র পরিচালনা ও গৃহ অনুদান বাবদ 
খরচ হয়েছে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ সর্বমোট 
আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৬,৭১২.০৫ কোটি টাকা । গত ২৫ 
বছরে পঃ বঙ্গে বন্যা হয়েছে ১৮ বার। সহজেই বোঝা যায় এই 
সব বন্যায় আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ফি বিপুল। এর সামান্য 





ইছানতীর উপনটী যমুনার হাল। সংস্কারের পরে। দলাই মাসে। সৌভুনা : আনন্পবালের 


একটা অংশ বায় করেই কি বিল-বাওড়গুলির সংস্কার ও মিষ্টি 
জলের বিপুল আধার সৃষ্টি করা যায় না? যায় না কি 
জনসাধারণের বাংসরিক দুর্ভোগের বিশ্যল বোঝা খানিকটা 
লাঘব করা£ যায় __ শুধু প্রয়োন্তন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, 
সদিচ্ছা ও জনকল্যাগমুখী দৃষ্টিভঙ্গির। 

দুঃখের হলেও এটা সত্য যে, বিষয়টাকে এই দৃষ্টিতে 
বিচার করাই হয় নি। বর্ষা মরসূমের মিষ্টি জলের বিশাল 
ভাণ্ডারকে সম্পদ হিসাবে না দেখে সমস্যা হিসাবে দেখা হয়েছে 
এবং তাই পরিকল্পনা যতটুকু হয়েছে তা হল কিভাবে এই 
ভলকে বিভিন্ন নিকাশী ব্যবস্থার মাধ্যমে সমুদ্রে নিয়ে ফেলা 
যায়। একথা সত্য, বাড়তি জলকে সমুদ্রে নিয়ে ফেলতে হবেই 
এবং তার জন্য উন্নত নিকাশী ব্যবস্থার পরিকল্পনাও গ্রহণ 
করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল এক্ষেত্রেও আমাদের 
পরিকল্পনাকারেরা চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তারা 
জলকে ব্যবহারের উদ্যোগ নিলেন না, জলকে সমুদ্রে নিয়ে 
ফেলার আয়োজনও করলেন না. প্রাকৃতিক নিকাশী ব্যবস্থার 
স্বাভাবিক আয়োজনকে সংস্কার করে সবল ও জীবন্ত রাখার 
উদ্যোগ গ্রহণ করলেন না, বরং এগুলির মৃত্যুর প্রক্রিয়াকে 
ত্বরান্বিত করতেই ঘুরিয়ে সাহায্য করলেন __ ফলে যা হবার 
তাই হল। জল জীবন না হয়ে মৃত্যুর দূত হিসাবে কাজ করতে 
থাকলো। এবং এই প্রক্রিয়াই এখন আরও বেগবান হচ্ছে। 
আমরা বছর বছর জলে হাবুডুবু খাচ্ছি। 

১৯৬৫ সালে নদীবিজ্ঞানী কপিল ভট্টাচার্য উঃ ২৪ 
পরগনা জেলার বসিরহাট, বনগাঁ, বারাসত মহকুমার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে সরেজমিন অনুসন্ধান করে এই জেলার 
নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য একটা বিস্তৃত রিপোর্ট 
তৎকালীন রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু 
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কপিলবাবুর এই রিপোর্ট রাজা সন্তবত তখনই বাজে কাগডের 
ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেছিল। তারপরও সরকার আনেক কমিটি 
খসিয়েছে। কমিটিও সমসা' সমাধানে তাদের ধারণামত নানা 
প্রস্তাব পেশ করেছে। কিন্তু কোনো প্রশ্তাবই বান্তবায়িত হয় নি। 
এমনকি, যমুনা বেসিন ভ্রেনেজ সীম, দাতভাঙ্গা বেসিন ড্রেনেড 
= ইতাদির মত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি শুরু হয়েও মাকপাপথে 
পরিত্যান্র হয়েছে। এদের হিমঘরে পাঠিয়ে কর্তারা হাফ ছেড়ে 
বেঁচেছেন। অথচ এই প্রকল্পওুলি বাণ্ুবায়িত হঙ্গে ডেঙসগার 
৯০০০ বর্ণ কিলোমিটার এলাকার মানুষ উপকৃত হতেন। 
ইছামতীর একটু পরিকল্পিত সংস্কার হলে এই নী ৫০ হার 
কিউসেক গুলবহন করতে পারে __ এটাই বিশেষজ্ঞদের 
অভিমত) অথচ সংস্কারের নানে ছেলেখেলা হায়েছে। ইছামতীর 
জীবন প্রবাহ বেগবান হয় নি, ক্রমশ ভ্তিনিত হয়েছে । গতবারের 
ভয়াবহ বন্যার পরেও বিলবস্নীর সাথে ইছামতী সংযোগকারী 
শরৎখাল এবং দাঁতডাঙ্গা বিলের সাথে ইছানতীর সংযোগকারী 
পানিতর খালের ন্যুনতম সংস্কারের দায়িত্বও সরকার পালন 


করেনি: ফালে উপব থেকে ভঙ্গ ত ত করে ঢুকালে দেই ডল 
বেরানোর প্ না (পেয়ে আবার এই বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষাকে 
ডুবিয়ে মারবে। এই ভবিষ্যতই বর্তমানে আমাদের ভন 
অপেক্ষা করছে । 

তাই সরকারের শুভবোধ ভাগ্রুত হওয়ার গুভক্ষাণের জনা 
প্রতীক্ষায় ব্যর্থ সময় অতিবাহিত করে আর লাভ 
রাতে হবে -- বিধিবাকে শোনাবার জলা তের 
শ্রয়োভন। এই উচ্কাঙ্তেব' আয়োজন বালভাসি নাধালণ 
মানুষের ভীবানে এখন একান্ত ডরুরী। ইতিমধ্যেই গঙ্গা 
ভাঙন রোধের লবি জানাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছেন পহরনপূর 
নুশিদাব্াদের নহিকল্দন। ভবিব্যতে এই রিম আরও 
নহিকদ্িলের প্রাণন'নের মধা দিয়েই কি একদিন কর্তাদের বাধা 
করা যাকে এদিকে একটু দুটি দেওয়ায়? তার আদ বছর বাছুর 
আমাদের দেশাতে হনে দুঃসহ সরকারি অপদার্থ 
উদাসীনতা, দেখাতে হবে মানুষের সীমাহীন অসস্টারতা, 
বর্ণনাতীত দুর্ভোগ, করুণ আর্তনান। ভাবি - এর শেষ তালে 


কবে? চর 
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ঘটনা প্রবাহ 


0] ২০০০ সালের বন্যায় রেলব্রি বা রেললাইন 
ভেঙেছিল. এই রাজো. ২৯৬টি। নদী তার স্বাভাবিক বহতা 
পথে অজত্র বাধা পায়। নদীখাত প্রায় পারের সমান, এখানে 
ওখানে কালভার্ট, রেলব্রিজ, ছোট বাঁধ নদীর জলকে অবরুদ্ধ 
করেছে দিনের পর দিন। শেষে বৃষ্টি বাড়তে ক্ষুব্ধ নদী রেলব্রি, 
রেলপথ ভেঙে তার বয়ে যাওয়ার রাস্তা করে নিয়েছিল 
নিজেই। কর্তৃপক্ষ বুঝতে চায় নি __ ওই ভাঙা জায়গাগুলোই 
রুদ্ধ-ল্র পছন্দসই সরণ পথ; নদী-প্রকৃতি সেরকম ২৯৬টা 
রেল অবরোধ ভেঙে অবাক্ত ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিল তাকে 
মুক্তি দেওয়ার সহজ ইঙ্গিত [উৎস মানু, বন্যা প্রতিরোধ 
সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা ১২]। অন্ধ ভাগে নি। সরকারি 
উদ্যোগ পটাপট ভাঙা রেলপথ যেভাবে-সেভাবে জুড়ে, মাটি 
ভরাট করে আগের অবস্থা ফিরিয়ে এনেছে। জুন মাস অবদি 
রাষ্ট্রীয় কর্তারা খুশিমনে বাহবা কুড়িয়েছেন। কিন্তু ক'দিন আর 
গৌঁদ্রামিলের পদ্ধতি টিকতে পারে! তাই জুলাই'এর শুরু থেকে 
সামান্য জলের তোড়ে আবার আগের ভঙ্গুর ভায়গাগুলো 
ভাঙতে শুর করেছে। যেমন, গতবারের বিধ্বস্ত পাগলাচন্তী 
রেলব্রিজ: 'পুরোদস্তর' সারাই হতে না হতেই পাগলাচণ্ডী 
ব্রিজের লাইন একদিকে বসে গেছে। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে অতি 
ধারে লাগগোলা, ভাগীরথী এক্সপ্রেস পাগলাচণ্ডী পার হচ্ছে। 
মাঝে মধোই সারাই-এর জন্য কয়েক ঘণ্টা ট্রেন বন্ধ রাখতে 
হচ্ছে। আবার চলছে সস্তর্পণে। যাত্রীরা ইষ্টনাম জপছেন 
উলমলে ট্রেনে। জুলাই মাসের শেষে এই অবস্থা। 

[0 উত্তর চব্বিশ পরগনায় ২০০০-এর বন্যায় ইছামতী (ভীর্ণ 
মৃতপ্রায়) বাধায়-বাধায় জর্জরিত হয়ে বিপুল অঞ্চল জলে 
ডুবিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। সেচদপ্বর আর সংশ্লিষ্ট সরকারি 
উদ্যোগ ফাকা নির্দেশে বে-আইনি ভেড়ি বাঁধ কেটে দিতে 
বললেও কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। জনরোষ দানা বাঁধছে দেখে 
ইছামতী যমুনা সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছিলো রাজ্য সেচ 
দপ্তর কয়েক কোটি টাকা পকেটে নিয়ে। এবারে জুন মাসে বর্ষা 
শুরু হতেই 'সংস্কার' করা ইছামতী-যমুনায় ডল বইছে না। 
স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত। কিসের সংস্কার হ'ল? নদী- 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বনগাঁ-বসিরহাট এলাকায় নদীগর্ভের জমা 
পলি কাটা হয়নি একদম, নদী বইবে কোথায়? ফলে শঙ্কিত 
চাষীরা আর সাহস করে আমন ধান বুনতে চাইছেন না, বদলে 
নৌকো বানাতে শুরু করেছেন। যতগুলি পারা যায়। তারা 
সরকারি প্রশাসন ও সেচ দফতরের ওপর এককিন্দুও ভরসা 


যথেষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন জুন মাসের শেষ থেকে 





বৃষ্টি নামতেই বর্ধমানের মঙ্গলকোট, আউসগ্রাম আর কাটোয়া 
ব্লকের পাঁচ লক্ষ মানুষ অক্তয়ের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে উদ্বেগে 
সিঁটিয়ে আছেন, কারণ অভয় জুলাই থেকেই পাড় ভাঙতে শুরু 
করেছে। আবেদন নিবেদন বিক্ষোভের ভ্ুবাবে রাজা প্রশাসন 
এখন সেচ দফতরের অপদার্থতাকে দায়ী করতে শুরু করেছে। 
গত ৭/৮ মাসে সরকারি বৈঠক ও প্রকল্প রচনা হয়েছে 
বেশ, অজয়কে শাসনে রাখার জন্য। মঙ্গলকোট বি ডি ও 
অফিস ও পঞ্চায়েত সমিতি যৌথভাবে ১০-পয়েশ্ট 'বন্যা 
প্রতিরোধ কর্মসূচি' তৈরি করেছে। অস্তত ২৫ কোটি টাকা ব্যয় 
বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ হয়েছে। স্থানীয় “বন্যা প্রতিরোধ কমিটির 
তত্বাবধানে কিছু বন্যা প্রতিরোধের কাজও হয়েছে। কিন্তু এর 
মধ্যে কাজের-কাক্ত কেমন হয়েছে তার একটা চিত্র পাওয়া 
যাচ্ছে 'দা স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকার ১লা জুলাই'এর সংবাদ সূত্র 
থেকে £ * অজয়ের পাড়ে নবনির্মিত বাঁধ, পালিগ্রামে এর 
মধ্যেই ভাঙতে শুরু করেছে। গু সেচদপ্তর বলেছে অজয়ের 
দক্ষিণ পাড়ে ধান্যরুখি থেকে খেরুয়া গ্রাম পর্যন্ত বাধ তৈরির 
কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু ‘প্রতিরোধ কমিটি' এই দাবিকে 
নস্যাৎ করে দিয়ে দ্রুত মেরামতির কাজ ও বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির 
কাজ শেষ করতে বলেছে। ৬ গত বছরের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার 
পর অজয় ও কুনুর নদীর সংযোগস্থল কোগ্রামে একটি সুইস 
গেট বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল, অর্থও বরাদ্দ হয়েছিল। যদিও 
সেচদপ্তর দাবি করেছে সুইস গেটের শতকরা ৭০ ভাগ কাজ 
হয়ে গেছে. কিন্ত স্থানীয় কমিটি সেটা স্বীকার করছে না। 
লক্ষ লক্ষ মানুষকে এভাবে মিথ্যা ভোক ও বিবৃতিতে 
প্রতারিত করার পুনরাবৃত্ত ঘটনায় স্থানীয় তিনটি ব্লকের মানুষ 
এখন ক্রোধ বিদ্বেষে ধৈর্য হারাচ্ছেন। গত ২৭ জুন কয়েক 
হাজার মানুষ ভেদিয়া সেচ অফিস ঘেরাও করেন; তাদের 
বক্তব্য, বাধ তৈরি ও মেরামতিতে চোখের সামনে নিল্সমানের 
দেওয়া কাজ হচ্ছে দেখেও সেচ বিভাগের 
ইঞ্জিনিয়ার ও তদারকি কর্তৃপক্ষ নির্লিপ্ত। মানুষের আশু 
প্রাণসংশয় নিয়ে তাদের যেন কোনো ভাবনাই নেই। 
[] তথ্য অবস্থার প্রকৃত চিত্র দেয়। আবার তথ্যই যখন বিকৃত 
ও অসত্য হয়, যখন বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মেলে না, মানুষ 
বিভ্রান্ত হয়। বিগত কয়েক বছরে সরকারি মুখপাত্র, মন্ত্রী, 
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সেচবিভাগের কর্তা এবং ফেলা প্রশাসকের বিবৃত তথ্যে অস্তুত 
বাস্তব-বিচযুতি, পারস্পরিক ফারাক এবং নির্ভনা ভ্রান্তি। 
গত ২৮ জুন ২০০১, বৃহস্পতিবার রাজে আকাশবানীর 

এফ এম প্রচার তরঙ্গে আশু বন্যারোধের প্রস্তুতি নিয়ে একটি 
বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এই অনুষ্ঠানটির বৈশিক্টা ছিল 
শত বছরের বিধ্বংসী বন্যার পর সরকার ও প্রশাসনিক 
কর্তৃপক্ষের দেওয়া প্রতিবোধ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি ঢলিকে 
সরাসরি কর্তাব্যক্তিদের নুখ (থলে ভেনে নেওয়া টেলিফোন 
মারফত । এবং তারপর পর্যন্ত ব্যন্তব অবস্থার সঙ্গে নিলিয়ে 
কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নেওয়া। এই 
অনুষ্ঠানের শ্রোতারা নিজ্ঞকর্ণে যা শুনেছেন 

(ক) পশ্চিমবঙ্গের ত্রাণমন্ত্রী হাফিজ আলম সায়রাণী 
ফোনে জানালেন, গত বছরের মত বন্যাপীডিত মানুষাকে 
এবারেও যাতে খোলা আকাশের নীচে বৃদ্ধ-শিশুসহ পড়ে 
থাকতে না হয় সেজন্য সরকার এবার বন্যাপ্রবণ প্রতিটি ভেলায় 
নিরাপদ আগ্রয়কেন্্ বা রিলিফ শেলটার তৈরি করে দিচ্ছেন 
সেচদপ্তরের তত়াবধানে। যেমন, মুর্শিদাবাদে এরকম ৭টি বাড়ি 
ধা শেলটার তৈরি হয়েছে। ... ফোন গেল সেবিভাগের চিফ 
ইঞ্জিনিয়ার-১ চন্দন রায়ের কাছে। চন্দনবাবু ডানালেন মী ও 
সরকারের আগাম পরিকল্পনা অনুসারে ৭টি আশ্রয়গৃহের ৫টি 
সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, ২টির অবশিষ্ট কান্ড ভরা বর্ষা নামার 
আগেই শেধ হয়ে যাবে। ... ফোনে ধরা হল মুর্শিদাবাদের 
জেলাশাসক বিবেক কুমার-কে। তিনি স্পষ্ট জানালেন রিলিফ 
শেলটারের বাড়ি পুরোপুরি তৈরি হয়েছে ২ টো (তাতে কয়েক 
শ' লোক মাথা গোঁড়ার ঠাই পাবে মাত্র-_অনুষ্ঠান সঞ্চালক), 
বাকি ৫টির কাজ এগোচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে বন্যা নামার 
আগে কিছু করা যাবে কারণ এই বাড়িগুলি নতুন করে ভিত 
থেকে তৈরি হচ্ছে না, স্কুলবাড়িব ছাদের ওপর গীথনি তুলে 
করা হচ্ছে, তাই আর খুব দেরি হবে লা। অথচ এই কাজটুকু 
বছর (২9০) বের ছেলে এ রা লেনের হো? 
হয় নি। 

খে) মন্ত্রীমশাই ফোনে সবচেয়ে ভাঙন-প্রবণ মালদার 
গঙ্গা, এবং নদীয়ার জলঙ্গীর নদী-পাড় সারাই-এর কাজে বিস্তৃত 
পরিকন্কানা নিয়ে নামা হয়েছে, কাজও এগিয়ে চলেছে, অর্থের 
অভাব হবে না। ... মুখা সেচকর্তা-১ চন্দন রায় ফোনে 
জানালেন -_ এমবাক্ষমেন্ট (নদীর পাভ-বাধ) সারাই-এর কাজ 
দ্রুত এগোচ্ছে। বর্ধায় নদী বেড়ে ওঠার আগেই মেরামতির 
কাজ শেধ হয়ে যাবে, কোনো চিত্তা নেই। ... ধরা হ'ল ফোনে 
মালদা ও নদীয়াকে। ম্যলদার ভেলাশাসকের দায়িত্বপ্রাপ্ত 
প্রতিনিধি বললেন, এই জেলায় ভাঙা পাড়-বাধের দৈর্ঘ্য বিরাট। 
কাজে হাত পড়েছে, কিছু সারাই হয়েছে, অনেকটাই বাকি আছে 
(২৮শে হুনের কথা)! নদীয়ার অতিরিক্ত (Additional) 
জেলাশাসক সরাসরি জ্রানালেন টেগ্ডার ডাকা ও 
কাজ হয়েছে বাধ-মেরামতি ও রিলিফের জন্য (সেটা ২৮শে 
জুন)। কাজ শুরু হবে। 
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প্রবীণ প্রযুক্তিবিদের পরামর্শ 
বন্যা থেকে কিছু পরিত্রাণ 


ক্ষিণবাঙ্গে বলা বোধহয় মানুনের নিত্যসঙ্ী হাবে। 

বর্ষ শুরুর সাথে নিপীড়িত মানুষের শক্ষাও শুর 

হয়ে গেছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরের ভঘাবহ 
বন্যার পরও সন্তবপর হল না নাভেম্বর মাসের অনুধূলে 
সময় থেকেই বন্য! প্রতিরোধের কা শুরু করা। ২০০১ 
বন্মার হাণ নিয়ে এখনি আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। 
অর্থাৎ সরকার বন্যার কাছে আত্মসমর্পণ ঝারে বসে 
আছেন। অথচ বন্যার আগে দরকার ছিল গরিব মানুষাদের 
প্রাণ ও সামান্য অস্থাবব সম্পত্তি রক্ষার একটা ব্যবস্থা নিয়ে 
পর্যালোচনা । অতএব. এখন বিপদসংকুল এলাকার আর্ত 
মানুষজনকেই স্থাবসন্থী হাতে হাবে আয্মরক্ষার্থে। কিন্তু 
কীভাবে? 

বন্যাপ্রবণ এলাকায় প্রচুর কলাগাছ লাগালে 
ভবিষ্যতে কলাগাছের ভেঙ্গা অনেক মানুষভনকে ৫ 
তাদের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে। এছাড়া পাচ/ছয়টি 
করে পরিবার একত্রিত হয়ে তাদের বাড়ির আশেপাশে 
মোটামুটি উচু ভমিতে মাটির বেশ খানিকটা তচু ভূমি 
বানিয়ে রাখতে পারেন হঠাং বন্যা এলে আশ্রয়ের ডন! 
এই উচু ভূমিটির চারদিকের ঢাল ঠিক কারে করতে হবে। 
প্রতি এক হাত উচু করতে তিন হাত দূর থেকে ঢাল কারে 
আসতে হবে। এ ঢাল চটজাতীয় কিছু বা মার্টি-ভর্তি বস্তা 
দিয়ে ঢেকে দিলে বন্যার দল মাটি ধুয়ে ধস নামাতে 
পারবে না। বন্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে আভ প্রয়োক্জন 
স্বাবলম্বী মানসিকতার, স্বনির্ভরতার। সরকারি প্রশাসন বা 
অন্য কোনো পঞ্চায়েত পরিধদের তরসায় বসে থেকে 
ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই মনে হয়! 


তরুণ কুমার চৌধুরী 
সন্ট লেক / পোর্ট ট্রাস্টের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার 








সৰ 





নতুন বিক্রয়কেন্দ্র ও পরিবেশনা 
পত্রপুট 
৩৭/৯. বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭৩০ ০০৯ 
(হ্যারিসন রোডের উত্তর দিকে গলিতে) 
ফোনে যোগাযোগ : ২৪১-৯৭২৭ এবং ৩৫৮-৬৩৯১ 
(রানে) - ৩৩৪-০৯০৪, ৩৪৩-৪১২৫, ৪৬৬-৯৪৩৫ 
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নজিরবিহীন “অতিবৃষ্টি'র ধাধা 


গতবছর (২০০০) সেপ্টেম্বরের অকল্পনীয় বন্যার কারণ 
জনসমক্ষে ব্যাথা করতে গিয়ে ব্বভাবতই যুশকিলে পড়েছিলো 
রাজ্া-সরকার, বিশেষত রাজা সেচদপ্তর। বন্যা নিয়ন্ত্রণে 
বার্তার ঘোরতর অভিযোগকে এড়াতে গত বছরে 
মাহাতিরিক্ত বৃদ্ধির (রেকর্ড ) কথা-- যা নাকি গত ১০০ 
বছরেও এ বঙ্গে হয়নি. বারবার প্রচার করা হয়েছে প্রশাসনিক 
ও সেচ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, এখনো হচ্ছে। 
এরকম অকল্পনীয় বৃষ্টি হলে সরকারও অসহায়, মানুষের কিছু 
ঝরারই থাকে না (অর্থাৎ দায়ও থাকে না)। 

এমনিতে এই সরকারি প্রচার, বারবার গুনে, মানুষের 
সহ মনে বিশ্বাস না করে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। 
বিশেষ করে যেখানে মাননীয় মন্ত্রী, প্রশাসক, সেচ ও জলপথ 
দপ্তরের মূখা বাস্তকার, এমনকি সদা-গৌফ-গঞ্জানো বামবগী 
ছারানেতা পর্যন্ত (যদিও অধিক উত্তেজনায় ক্ষুদে নেতাটি 
বারবারই বৃষ্টিপাতের একক সেন্টিমিটার, সেন্টিমিটার ... বালে 
যাচ্ছিল) সবাই একই কথা বলছেন। সত্যিই তো, প্রকৃতি যদি 
বেনক্কা এই ২০০০ সালেই ১০০ বছরের রেকর্ড ভাঙার মারণ- 
খেলায় মাতে, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকগণ কতটাই বা 
সামলাবেন! ... কিন্তু মুশকিল হল সংসারে কিছু সতা-তথ্য- 
সন্ধানী (ওরফে ছিএসপ্কানী £) মানুষ থাকেনই যারা সরকারি 
তথা ও বাখ্যাওুলো ভালো করে বুঝে নিতে চান, বিশেষত 
যেখানে ১৩৫৮টি নিরীহ প্রাণ, ২২ লক্ষ বসতগৃহ, ৮৮ হাজার 
গবাদি পশু বন্যার ছলে চলে যায় চিরতরে (এসবই 
আন্তর্ডাতিক এ এফ পি'র [AFP] তথ্য. সরকার সমর্থিত)। 
আর বুঝতে গিয়ে খটকা লাগে। প্রথম খটকা প্রচারিত 
পরিসংখ্যানের উৎস দেখে। লক্ষ্য করবেন, রান্রা সরকারের 
যাবতীয় তথ্য ও ১০০ বছরের রেকর্ড বৃষ্টির কথা সেচ দপ্তরের 
নিজস্ব পরিমাপক যস্ত্রের গণনার ওপর দাঁড়িয়ে। অনা কোনো 
নির্ভরযোগ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তথা ওরা মানেন না, প্রচারও 
করেন না (অবশ্য সামান্য কিছু বারেড ও অববাহিকা অঞ্চলের 
বৃষ্টিপাতের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের জ্বল আয়োগ বা Cen! 
Watcr Commission সূত্রে সেচ-বিভাগের মুখপত্র ভায়গা 
পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে সেই কয়েকটি সংখ্যা রাজ্য সেচদপ্তরের 
তথোর সঙ্গে মেলে)। 

অথচ আমরা ছেলেবেলা থেকে আছ পর্যন্ত ভ্রেনে-গুনে- 
দেখে আসছি ঝড় বাদল উ্ধ্বচাপ নিস্নচাপ আর্ছতা বৃষ্টিপাতের 





পরিমাণ সব সময কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দপ্তর থেকে 
প্রচার করা হয়। তাদের যন্ত্রপাতিও ক্রমাগত আধুনিকতম হচ্ছে, 
ফলে নির্ভর করার নত তথা আমরা পাই (বিচিত্র প্রকৃতির 
দৈনন্দিন সামানা স্বাভাবিক বিচলন বা ৫৫৮10101 তো 
থাকবেই)। এবং আবহাওয়া দপ্তারের (18790 Meicorologi- 
cal Department বা IMD) সরবরাহ করা তথাই প্রতিদিন 
কাগজে, রেডিওতে, টিভিতে নিয়ম করে প্রচার করা হচ্ছে। 
এটাই হিল সাধারণের কাছে পরিচিত তথাসুন্ত। এই ২০০০ 
সেপ্টেম্বর বন্যাতেই হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরকে 
দেখা গেল তাদের বৃষ্টি পরিমাপক খস্্রকেই ভরসা করছে তারা 
পুরোপুরি এবং ১০০ বছরের রোমাঞ্চকর দূর্ঘটনা প্রচার করছে 
ক্রমাগত। বলতে নেই, ব্রাহ্মণের সাধের পাঠাকে 'কুকুর' 'কুকুর' 
বলতে বলতে ব্রাহ্মাগেরও শেষ অবধি বিশ্বাস করতে হয়েছিলো 
-- তাহলে ওটা পাঁঠা নয়, কুকুরই। 

আসলে, মিলছে না। মধ্য থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যত প্রায় সব 
ডেলাতেই রাজ্য সেচদপ্তরের বৃষ্টির পরিমাণ আলিপুর 
আবহাওয়া দপ্তরের বৃষ্টির চাইতে অনেক অনেক বেশি দেখা 
যাচ্ছে। তান্ডব কি বাত! একই রান্ডে একই আকাশের একই 
মেঘের ভল দুই দপ্তরে দু'রকম বৃষ্টিপাতের পরিমাপ দিচ্ছে! 
কেন্দ্রীয় ॥॥D'র অধিকর্তা রাজেন গোলদার গণমাধামে 
অনেকবার বলেছেন রাজোর !WD'র মুখ৷ বাস্তকার (১) চন্দন 
রায় বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আমলাদের দেওয়া বন্টিপাতের তথ্যে 
গোলমাল আছে, ওদের পরিমাণে সঠিক চিত্র আসছে না। 
“ধর্মের কাহিনী' কে শোনে! সেচকর্তাদের ১০০ বছরের নভির 
ভাঙার দাবি একচুলও নড়ছে না; এখনকি ইন্টারনেটে 
ইউনিসেফ (UN}€EF) যখন জানাচ্ছে ২০০০ সেপ্টেম্বরের 
বৃষ্টি গত ২০ বছরের রেকর্ড, তখনও রাজ্য-বিভাগের অবস্থান 
বিচ্যুতি নেই। 

১০০ বছরের আবহাওয়ার নথি ঘাঁটা বাস্তবত অসন্তব। 
তবে সচেতন মানুষ দুই দপ্তরের প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে 
দেখতেই পারেন, এবং দেখলেই ধীধার ফস্কা গেরোটা খুলে 
যাবে। উদাহরণ নেওয়া যাক। গত বন্যার পরেই নাভেস্বরে সেচ 
দপ্তরের পদস্থ বাস্তুকারের বেতার বিবৃতি অনুসারে ময়্রাক্ষী ও 
অদ্রয় অববাহিকায় যে পরিমাণ জলের ঢল নেমেছিলো তা 
থেকে সরল অন্ধ কধলে বেরোয়, ই পরিমাণ ভলবুদ্ধির জন্য 
বৃষ্টিপাত হতে হয় ২৬০ মিলিমিটার। আবহাওয়া দপ্তর বলছে 
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(740) ওই অববাহিকায় ১৮ থেকে ২১ সেপ্টেম্ব ১০০০. 
চারদিনে মোট বৃষ্টি হয়েছিলো ২৪৮ ছিলিমিটার। ঠিকই ছিঙ্স, 
বিশ্বাসযোগ্য তথা । অথচ পশ্চিমবঙ্গ সেচ দপ্তর প্রকাশিত 
মৃখপয্র 'সেচপত্র, বিশেষ বন্যা সংখা ২০০০'-এ দেখা যাচ্ছে 
২৪-২৫ পৃষ্ঠার সারণিতে, যে ওই অযুরাক্ষী ও অভয় 
অববাহিকায় সোপ্টেসরের সেই ভারদিনে বোট বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ যথাক্রমে ১০০৪ € ৭৯১ বিলিমিটার। মুদ্রিত 
পরিসংখ্যান কোথায় গিয়ে উঠেছে দেখুন। বিশ্বাস টাল খেয়ে 
খায় না। (্রষ্টবা : উৎস মানুষ, জানুযারি ২০০১, "আগামী বন্য 
প্রতিরোধ সংখ্য’, কল্যাণ কাদের নিবন্ধ, পৃ. ১১) 
কেন্্ীয় সরকারের (11403) দেওয়া বৃষ্টিপাতের মাত্র 
রাজোর সেচ বিভাগের ॥॥D-তথ্যর চাইতে প্রচুর পরিনাগে 
কম দেখালো হয়েছে (২০০০ বন্যায়) এই যুক্তিতে 
পশ্চিমবঙ্গের সংশ্লিষ্ট কর্তারা 'নভিরবিহীন অতিবৃত্ি', "১০০ 
বছরের রেকর্ড বৃষ্টি", “ননূষ্সূষ্ট বনা নয়' ইত্যাদি কৈফিয়ত 
দাখিল করছেন এবারই। অথচ অতীতেও প্রচুর বেশি অঙ্কের 
বৃষ্টিপাত নথিবগ্ধ করা হয়েছে রাজা সেচ ও জলপথ দণ্তরেই, 
ছাপা হয়েছে রাজ্ঞা-সরকারেরই নিজস্ব 'সেচপত্র' পত্রিকায়, 
তখন কিন্তু এত ‘বড় গলায়' অতিবৃত্তিকে দায়ী করা হয় নি। 
এখন হচ্ছে। যেমন ধরুন ২২ বছর আগে ১৯৭৮-এর “সই 
বন্যা। ২০০০-এর আবহাওয়া দপ্তরের 
পরিসংখ্যানের (গণমাধ্যমে প্রচারিত) পাশাপাশি ৭৮-এর সেচ 


বিভাগীয় পরিসংখ্যান ('সেচপত্র', বন্যা ২০০০ বিশেষ সংখ্যা... 


পৃষ্ঠা ১৩ থেকে নেওয়া) তুলনা করলে যে-কোনো পাঠকই 
বৃষ্টিপাতের অদ্ভে বাড়বাড়ন্তের চেহারাটা চিনে নিতে 
পারবেন: 





অর্থাং ১৯৭৮-এও সেচবিভাগের দপ্তরে প্রচুর অধিক 
বৃষ্টিপাতের তথা এসেছিসো। আলিপুর আবহাওয়া কোন্চের 
হিসেবের থেকে অনেক বেশি। কিন্তু তখন এত চিল্লাচিল্লি হয 
নি. অথচ এবার ২০০০-৩র বন্যা নিয়ে 'অতিবৃ্টি ক অতি প্রচার 
কেন? আরো একটা মড। আছে এই পরিসংখানের থেলায়। 
১৯৭৮-এর বন্যায় বাল প্রাবিত এলাকার পরিমাণ ছিল 
৩০.০০০ বর্গ কিলোধিটার_রাস্ডা সেচ দপ্তরের হিসেব! 
তারপর গত বাইশ বছারে অনেক নঈ-উপনলী-শাখানঙী নাছ 
গেছে, অনেক নদীখাত উঠে উচ্চ প্রায় কৃলসমান হাতে চালে, 
সব কটা ডুলাধারে ভনা পলির স্তর বেডেছে। ফালে এখন বর্ন 
জল অনেক বেশি এলাকা ভাসাবে। হধচ ২০০০ বন্যায় রাজন 
শ্রাবিত এলাকার পরিমাণ দেখা যাচ্ছে ২৩,৯৭১ 












বর্গকিলোমিটার সেই রাভা সেচ দপ্তবেরই হিনেব। তাহালে 
গতবারের বৃষ্টিপতে গত ১০০ বছরের ইতিহাসে 'রেকর্ড' বর্ষণ 


হল কি কাবে? হালে তো এবারে প্রাবিত অঞ্চালর পরিমাণ ৩০ 
হাডারের (১৯৭৮) ডাইতে আনেক অনেক বেশি হওয়ার কথা, 
সাধারণ নিয়েই! কী জবাব দেবেন বর্ভাব্যকিগণ + 

এইসব দেখে গুনে কি শেষে এটাই বুঝে নিতে হাবে যে, 
রাডো নদী-পরিকল্পন্যর গোড়ায় গলদ, নদী সংস্কার ও 
রক্ষণাবেক্ষণে সরকারি বার্থতা, জলাধার (ড্যাম, ব্যারেজ) 
থেকে জল ছাড়ার ব্যাপারে চরম দায়িত্বহীনতা, ভাঙন (রোধের 
নামে ফি বছর বোল্ডার আর বীধ-নির্াণ নিয়ে নাত্রাছাড়া দূনীতি 
= এইসব কলকঙ্ককে ঢাকাতেই 'নক্তিরবিহ্বীন অতিবর্ধসের" 
প্রচারের ঢাক ক্রমাগত পে হচ্ছে! বোদা লিড 












১৮ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০০০, 
৪ দিনে মোট বৃষ্টিপাত (মি মি) 


সেচ বিভাগের সূত্রে ১৯৭৮ 
৩১.৮ থেকে ৩.৯, এবং ২৭.৯ থেকে 
১.১০.৭৮, ঈদিনে মোট বৃষ্টিপাত (মি মি) 









৪৩৬ 


(শেষ ২ দিনের তথা নেই) 
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‘ওরা কিছু না করলে, আমরা কিছু করতে পারি’ 


কল্যাণ রুদ্র 


তুচক্কের স্বাভাবিক নিয়ঘে আবার বর্ষা এসে গেল। 
বর্ধাকে সানন্দে বরণের পরিবর্তে একটা আশঙ্কা 
আর ভয় গ্রান-বাংলাকে আচ্ছন্ন করে রেষেছে। 
অনেকেই আমন ধান লাগাতে সাহস পান নি পাছে আবার 
বন্যায় সব ভেসে যায়। অনেকে নৌকা বানিয়েছেন, কেউ বা 
মাচা বেঁধেছেন অনেক উঁচুতে । এইসব আপাত-নিরুতাপ 
সংবাদগুলি বুঝিয়ে দেয় ২০০০ সালের বন্যা গ্রাম জীবনে কি 
গতীর ক্ষত রেখে গেছে। এতিহ্যময় বাংলার মাটির বাড়ি দ্রুত 
হারিয়ে যাচ্ছে। গত বন্যায় ভোঙে যাওয়া ২২ লক্ষ বাড়ির 
অনেকগুলি পুননির্মিত হয়েছে দর্মার বেড়া আর টালি দিয়ে, 
যাতে বন্যার সময় দ্রুত খুলে নেওয়া খায়। মহাজনের কাছ 
থেকে নেওয়া পর্বত প্রমাণ কণের বোঝা আর শতকরা ২০ 
ভাগ সুদের চাপে অনেক বৃষকই ভর্ভরিত। 
এবারও কি ভয়াবহ বন্যা হবে? সংশযী এই প্রশ্ন প্রায় 
সর্বত্র, আর উত্তর তো আমাদের সবারই জানা। গত বছর যে 
ভৌগোলিক অবস্থায় বন্যা হয়েছিল, এবার তার কোনো 
পরিবর্তন ঘটেনি। বন্যার নিয়ন্ত্রণে দুটি প্রাথমিক শর্ত হল_ 
বর্ষার ডল সংরক্ষণ এবং নিকাশী ব্যবস্থার উত্নতি, এই দু'টি 
কাজই গত বছর সেই ভয়াবহ বন্যার পরও চুড়ান্ত অবহেলিত। 
কোনো জলাধারে ধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটেনি, তৈরি হয়নি 
নতুন কোনো ছোট বা বড় জলাধার! ডি ভি সি সংবাদপত্রে 
বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে জলাধার থেকে উদ্ধৃত ডল 
ছেড়ে দেওয়া তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ইছামতী সংস্কারে 
যেটুকু প্রহসন ঘটেছে তাতে নিকাশী ব্যবস্থার কোনো উন্নতি 
ঘটবে বলে মনে হয় না। নদী সংস্কারে স্বাভাবিক নিয়ম হল 
নিচের দিক থেকে পলি অপসারণের কাজ শুরু করা, 
উপ্টোপুরাপের এই রাজ্যে ইছামতী সংক্ষারের কাজ গুরু 
হয়েছিল উত্তর দিক থেকে। ছয়টি শুধা মাস অবহেলায় কাটিয়ে 
সন্কোরের কাজে হাত দেওয়া হল জুন মাসের গোড়ায়, যখন 
বর্ষা এসে গেছে। স্বভাবতই বন্দী ইছামতীকে মুক্ত করা যায় নি। 
এই স্থবিরতার মূল কারণ অবশ্যই রাজনীতি। যারা ইছামতীকে 
বন্দী করেছে তারা নিশ্চিতভাবেই কোনো না কোনো 
রাজনৈতিক দলের মদত পেয়েছে, তাই ইছামতীর চলার 


পথের সব বাধা অপসারিত হবে'_ এই সরকারি ঘোবণা 
বাস্তবায়িত হয় নি। 

এমত অবস্থায় বিধ্বংসী বন্যার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। 
পঃ বাংলায় সেপ্টেম্বর হল প্রাবনের মাস। গত পাঁচটি বড় 
আকারের বন্যা এসেছিল সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বা 
অক্টোবরের গোডায়। এবছরও এ সময় একটি নির্মচাপন্রনিত, 
তিন বা চার দিনের ভাবী বৃষ্টি প্লাবন ডেকে আনতে পারে__ 
এমন সম্ভাবনার কথা রাজ্য সেচ দণ্রও অস্থীকার করে না! এ 
দপ্তর নানা রাজ্য জুড়ে নানা স্থানে রেডিও টেলিফোন ও 
পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে আগাম সতর্কতা দেওয়ার বাবস্থা 
করেছে। কিন্তু এই আগাম বার্তা নানা পর্যায় পেরিয়ে প্রত 
গ্রামাঞ্চলে কতদূর পৌছাবে সেই আশঙ্কা থেকেই যায়। গত 
বছরের বানভাসি বাংলায় ২.১৮ কোটি মানুষের বিভীষিকাময় 
অভিভ্রতা এমন সন্দেহকে আরও বদ্ধমূল করেছে, যদি আগাম 
সতর্কতা সময়মত মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া স্ব হয় সে 
ক্ষেত্রেও বানভাসি মানুষ কোথায় আশ্রয় পাবে সে সম্পর্কে 
কোনো স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয় নি। অতীতে প্রায় সব 
বন্যার সময়-ই স্কুল ও কলেক্তগুঙ্সি আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবঞত 
হয়েছে: গত বছর বন্যার সময় সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে, 
প্রাথমিক ও মাধামিক বিদ্যালয়গুলিকে সাময়িক আশ্রয়স্থল 
হিসাবে বাবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্ষারমূলক বাবস্থা 
নেওয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ জেলাতেই এ ধরনের কোনো 
ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। মুর্শিদাবাদ জেলায় জনৈক সাংসদের 
আর্থিক সহায়তায় ৭টি আশ্রয়স্থল নির্মাণের কাজ চলছে। কিন্তু 
এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এছাড়া স্কুল 
কলেজগুলি প্রতি বছর আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহৃত হলে 
ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাবর্ব থেকে প্রায় দুইমাস বাদ যায়, সুতরাং 
স্কুল কলেজকে বন্যাদুর্গতের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার না 
করাই কাম্য। অবশ্য হীরক রাজার দেশের মত্ত যদি ধরে নেওয়া 
হয় __ 'জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই", 
তবে সমস্যা সমাধানের জটিলতা অনেকটাই কমে যাবে। 

গত বছরের ভয়াবহ বন্যার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় এ বিপর্যয়ের জন্য অনেকখানি দায়ী পঃ বঙ্গের রেল ও 
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১৫৬ 


সড়ক ব্যবস্থা। ১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার পর 
আগার্যপরযু্ চলর রায় লিখেছিলেন__ "The Government 
was wilifulty and criminally responsible for the 
great havoc.’ তিনি রেলের 
ফালভার্টগুলিকে আরও প্রশস্ত কারে জল নিকাশের ব্যবস্থা 
রাখতে হবে। গণ বন্যায় পঃ বাংলায় ১৩৬৬ কি, মি. ভেঙে 
যাওয়া রেলপথ পুনর্নির্ষিত হয়েছে ভল প্রবাহের প্রয়োনীয় 
পথ না রেখেই! কেবলমাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রে কালভার্ট কিছুটা 
প্রশস্ত করা হয়েছে। 

এই চরম সরকারি শুদাসীনো একটি সদর্থক প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ করা যাচ্ছে। সরকার বিশেষ কিছু করবে না এটা ধরে লিয়ে 
মানুষ তাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও বাঁচার চেষ্টা শুরু করে 
দিয়েছে। এগিয়ে এসেছে বেশ কিছু অ-সরকারি সংস্থা। 'সণ্ট 
লেকের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট সেন্টার' দুটি পর্যায়ে উঃ ২৪ 
পরগনার গ্রামাঞ্চলে প্রায় ৬০টি যুবককে বন্যাদুগগতিদের উদ্ধার 
ও সাহায্যের জনা প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দিয়েছে। এ বাপারে 
ইউনিসেফ (04102) প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দিয়েছে) 
স্ব্জব্যয়ী ৩০টি নৌকো ও ‘লাইফ ড্যাকেট' তৈরি করা হয়েছে. 
যাতে বিপনন মানুষদের উদ্ধার কারে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা 
যায়। ঘাদবপুরে 'স্পে (5784০) নামে একটি সংস্থা মুর্শিদাবাদ 
ও নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে স্বপ্সূদে কষুপ্র ক্ষণ প্রকল্প চালু করেছে: 
এক্ষেয়েও OXFAM বা UNICEF-এর মত সংস্থাগুলি 
আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এ সবই বন্যাপরব্তী 
বা বন্যা চলাকালীন প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি। ছোট 
ছোট আদর্শবাদী গণসংগঠন ও বাক্তিও সাধ্যমত প্রাণ ঢেলে 
সাহায্য করেছে গতবার! 

কিন্তু বন্যার তীব্রতা নিয়ন্ত্রণের ভন বর্ষার জল 
সংরক্ষণের একটি সামগ্রিক পরিকল্রনার 'প্রয়োজন। লক্ষণীয়, 
ডি. ভি. দি'র সবকটি জলাধার এবং ম্যাসাঞ্জর জলাধার 
ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ভিতরে অবস্থিত। নবনির্বাচিত ঝাড়খণ্ড 
সরকার ইতিমধ্যেই ডি. ভি. সি'র সদর দপ্তর বাঁচীতে সরিয়ে 
নিতে চেয়েছে। সুতরাং ভাবতে হবে এ রাজ্যের সীমার মধ 
জল সংরক্ষণের কথা। সামগ্রিক জল সংরক্ষণ পরিকল্পনা 
সরকারি উদ্যোগ ব্যতীত সপ্তব নয়, তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে 
এই কাজ কিছুটা ধারা যায়। “সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়ন পরিবদ' 
নামে একটি অ-সরকারি সংস্থা মালদহের একটি প্রত্যপ্তগ্রামে 
এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে; যে-সব কৃষকের দু বিঘা ছমি 
আছে তাদের জমির এক অংশে সংস্থাটি একটি করে ৫০ % ৪০ 
= ৮ ফুট গভীর পুকুর কেটে দিয়েছে। খরচ হয়েছে প্রায় 
৬০০০ টাকা এই কাজে জমির মালিক স্বেচ্ছায় শ্রম দানও 
করেছেন। এই পুকুরে একাধারে মাছের চাষ হয়েছে আর শুধার 





আপৎকালীন থার্সোকল জ্যাকেট 


বানের খরস্রোতা ছলে ডুবে নারা যায় কত মানুষ! কত 
শিশু বৃদ্ধযুবা। ভ্রলে কোনো উপায়ে ডেসে থাকতে 
পারলে শ্রণরক্ষার সুযোগ থাকে। 'ডিদ্রাস্টার 
ম্যানেজমেন্ট “সন্টার' সংস্থার কর্ণধার এক অভিনব 
জ্যাকেট তৈরির পরামর্শ দিচ্ছেন _- অত্যন্ত সাধারণ 
সহদপভ্য উপকরণ দিয়ে যে-কোনো শোক এই "লাইফ 
জ্যাকেট নিজে বানিয়ে নিতে পারেন। দরকার হ'ল মোটা 
কাপড়, চাদর ব্য য্রেপালের টুকরো; শাতী, ধুতি দু'তিন 
ভাজ করে নিলেও চলবে, আর থার্োকলের টুকরো (শিট) 
যা আক্তকাল রেডিও, টিভি বা হালেকট্ুনিক যন্ত্রপাতি 
প্যাকিং করতে প্রচুর ব্যবহার হয়। .... 

কাপের টুকরো হাতকাটা কামার আকারে কেটে দিন। 
সমান মাপের দুটো । এবার 
দুটো কাপড়ের পোলের মাধো 
খার্মোকল শিট ঢুকিয়ে চারপাশ 
বড় ছুঁচ দিয়ে শেঙ্গাই কারে 
নিন। 'অবিকল একই রকম 





গায়ে বেঁধে ছোট শি থেকে ডোয়ান-মন্দ মানুষ ঢাল 
ভেসে থাকে৷ ডোবে না। যে-কোনো স্থানীয় ক্লাব বা ছোট 
সংগঠনের কর্মীরা ইলেকট্রনিক জিনিসের দোকান থুরে 
ঘুরে অনায়াসে প্রচুর খার্যোকল পিটের টুকরো জোগাড় 
করতে পারে। তারপর বন্যার আগেই গ্রামে গিয়ে জ্যাকেট 
তৈরি করে দিতে পারে বা সাহায্য করতে পারে। 








সময় জমিতে ছুলসেচ করা সম্তীব হয়েছে। ফলত পুকুর খনন 
করার কাজে ৩ কাঠা ডি ব্যবহার করা হলেও বাকি ৩৭ কাঠা 
জমিতে দ্বিতীয় বার ফসল ফলেছে। এই ধরনের দ্বিমুখী জল 
সংরক্ষণ ব্যবস্থা ব্যক্তিগত উদ্যোগেও শুরু করা খায়, প্রয়োজন 
হয় লা কোনো বিদেশি কারিগরী জ্ঞান কিংবা প্রচুর মুপধন। পঃ 
বাংলার ৫৪,৫৬০ বর্গ কি.মিব্যাপী কৃষিজ্রমির ৫ ভাগ এলাকা 
জল-সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করলে বলার প্রকোপ ত্রাস 
পাবে, সেচ ব্যবস্থার প্রসার ঘটবে, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, 
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ভৌম (959৫18708) জলত্তর সমৃদ্ধ হবে, নদীতে পলির 
পরিমাণ হ্রাস পাবে, এবং বাড়বে শুখা মরসুমে প্রয়োজনীয় 
ফলের যোগান। বড় জলাধারগুলি থেকে দীর্ঘ খাল ফেটে 
সেচের বাবস্থা করলে প্রচুর ফলের অপচয় হয়। ভারতের 
কোনো সেচপ্রকল্ধে জলাধারে সংরক্ষিত জলের ৪০ ভাগের 
বেশি কৃষি কমিতে পৌছে দেওয়া যায় নি) প্রায় ৬০ ভাগ ভল 
প্রতি বছর বাস্পীতবন ও মাটির দ্বারা শোষিত হয়ে নস্ট হয়ে 
যায়। তাই খরা আর বন্যা চক্রাঝারে গ্রামবাংলার কৃষি 
অর্থনীতিকে আঘাত করে। এ রাভো ভৌমভলের যোগানও 
সীনিত। এ রাজ্যে বাবহারফোগ্য ১৪৬০ কোটি ঘনমিটার 
জৌমঙ্ঞল প্রতিবছর সম্পূর্ণ বাবহৃত হয়ে যায়। এই ব্যবহারের 
বিধ। সুতরাং ক্রমবর্ধমান ডলের চাহিদা মেটাতে পারে বর্ধার 
বৃত্তির জল। অপ্রতুল সংরক্ষণ বাবস্থার জনা এই সম্পদ আমরা 
ধাবহার করতে পারি মা। মনে পড়ে বিজ্ঞানী যেখনাদ সাহার 
কথা। আছ থেকে প্রায় সাত দশক আগে তিনি লিখেছিলেন 

Bengal, which does not suffer from shortage of 
water, but from excess and unequal 41917791077 
[Collected Works of Meghnad Saha. Vol. 1, পৃ ২81 
রচনার সময়কাল ১৯৩২]। তারপর অনেকগুলো বছর কেটে 
গেছে কিন্তু একটি সামগ্রিক দ্রল-সংরক্ষণ পরিকল্পনা আজও 
দূর অস্ত । বন্যা আর খরার প্রকোপ ফ্রমবর্ধযান। 

প্রয়াত পান্নালাল দাসগুপ্ত বন্যা ও ধরার অভিশাপ থেকে 
প্রামবাংলাকে মুক্ত করতে নানা বাবস্থা গ্রহণের কথা 
ভেবেছিলেন। শান্তিনিকেতনের রাছে মাঝি পাড়ায় তার 
উদ্যোগে বিরাট দীঘি কেটে সেই মাটি দিয়ে উঁচু পাহাড় তৈরি 
হয়েছে। অভয় নদীতে প্লাবন শুরু হলে মাকিপাড়ার সব 
পরিবার এ উঁচু পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। বাংলার প্রতিটি গ্রামে 
জা নদীগুলি থেকে মাটি কেটে অস্তত একটি করে খেলার মাঠ 
পর্যাপ্ত উচু করে রাখলে বছ মানুষ বন্যার সময় আশ্রয় পেতে 
পারেন। এই উঁচু আশ্রয়-স্থলে অন্তত দুটি টিউবওয়েল বসিয়ে 
বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা সপ্ভব। আগাম মজুত রাখতে 
হবে চিডে, বাতাসা ইত্যাদি শুকনো বাবার এবং প্রয়োজনীয় 
ওষুধ পত্র। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বোকা গেছে বন্যার 
সময় যোগাযোশ-ব্যবস্থা বিচ্ছি্ হলে কলকাতা-কেন্দ্ৰিক 
ত্রাণব্যবস্থা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছায় না। তাই ড্রাণব্যবস্থার 
বিকেন্দীকরণের কাছটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ 

অতএব, সরকারি ব্যবস্থার শম্মুক গতির কথা মাথায় 
রেখে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত উদ্যোগেও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও 


ভুক্তভোগীর পরামর্শ 
বন্যকবলিত মানুষদের জন্য 


নার সময় এসে গেল । কত ফলপদ ডুবে যাবে, কত 

গক মোষ ভেসে যাবে, সরকারি হিসাবে একরকম 

সংখা পাওয়া যাবে, বেসরকারি মতে আরো বেশি। 
হিসাবের বেলা চলছে, চলতেই থাকাবে এইভাবে। এই খেলা 
ভিইয়ে রাখতেই হবে, এটা যেন অলিখিত সিদ্ধাপ্ত। কত 
লোকের "উপরি" নির্ভর করছে এই বন্যার উপরে। কারণ, 
প্রশাসনের উপর থেকে নীচ পর্ণ কোথাও (কি রাকা সরকার, 
কি কেন্দ্রীয় সরকার) চিরকালের জন৷ বনা। নিষপ্রণের কোনো 
বাবস্থা নেই। সমস্ত নদী, নালা, খাল, বিল, পলি মাটি, আগাছা 
ইত্যাদিতে ভর্তি হওয়ার দরুন আঙ্গ বৃস্তিতেই ভেসে যাচ্ছে ' 
ভনপদ। সরকারি আমলা, এমনকি পঞ্চায়েত বাবুদের গ্রামের 
ভ্রনসাধারণের প্রতি কোনো মায়া মমতা নেই। তারা বসে থাকে 
বন্যার সময় কত ভ্রিপল, চিড়া, গুড় চোর পথে বাভারে ঝেডে 
দেওয়া যাবে। তার হিসেব কষতে। গ্রামের জনসাধারণ ষ্কানেন, 
যাদের ভোট দিয়েছেন তারা বন্যা ঠেকাবে না, আমাদের আর 
করণীয় কী থাকবে! কিন্তু, জনসাধারণ সচেতন না হালে-_ এই 
সমস্ত বিপদ থেকে কোনো দিন রেহাই পাবেন না সরকারি 
বাবস্থায়। তাই, বনা আসার পূর্বেই বন্যা-কবলিত 
জনসাধারণের নিজেদের প্রয়োজনে নিস্গলিখিত পরামর্শশুলির 
প্রতি নর দিতে অনুরোধ করছি £ . 
(১) ভাঙন এলাকায় বন্যা আসার আগেই নিরাপদ স্থানে 
সরে যেতে হবে। পাকা রাস্তার ধারে (যারা জমি কিনতে পারেন 
না) মাটি উচু করে বাঁশের বেড়া দিয়ে বাড়ি তৈরি করতে হাবে। 
(২) যেখানে সেখানে, মলমূত্র ত্যাগ না করে উঁচু করে 
বাশের মাচা বেঁধে সেখানেই মলমৃত্র ত্যাগ করতে হবে। 
(৩)  ব্রিচিং পাউডার, ডেটলের বোতল বাড়িতে রাখতে 
হবে। মাঝে মাঝে বাড়ির চারপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
(8) কিছু শুকনো কাঠ, খুঁটে, কেরোসিন তেল, দেশলাই, 
মোমবাতি, প্লাস্টিক প্যাকেটে মুড়ে রাখতে হবে। টর্চ বাতি 
থাকলে খুব ভালো হয়। 
(৫) বিছানা পত্র গুছিয়ে রাখার জনা পলিধিন পেপার 
আগে থেকেই কিনে রাখতে হবে। অথবা জোগাড় করতে হবে। 
শুকনো খাবার, যেমন » বিস্কুটের প্যাকেট, টিড়া, মুড়ি, 





তাণ্ডব বহুলাংশে কমিয়ে ফেলা যার। চাই সদিচ্ছা, উদ্যোগ ও | ৬) 
- মানবনুখী স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। EB গুড় যত্ন করে কাচের বোতল কিম্বা বোয়মে রাখতে হবে। 
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(৭) নলক্পের মাথাগুলিকে বন্যা আসার আগেই উঁচু 
করাতে হবে, যাতে বন্যার ভঙ্গ নলকাপের নাধে) না ঢোকে) এটা 
নিজেদের পক্ষে সম্ভব না হলে, অস্তুত কলের মাথাটা পলিথিন, 
প্লাস্টিক বা টুকরো ত্রিপল দিয়ে মুডে বেঁধে দিন! 

(৮) কিছু দরকারি ওষুধ আগাম সংগ্রহ করে পলিথিন 
মোড়া বাক্সে রেখে দেওয়া সুবই জ্তরুরি। বিশেষ কারে সরি, জুব, 
বষি, পাতলা পায়খানার ওষুধ আর 'ও আর এস' সঙ্গে রাা 
দরকার স্থানীয় স্বাস্থ্যাবেস্ত্র, দবদী চিকিৎসক ও শ্বেগচাসেবী 
দলেৰ স্বাসথ্যকর্মীদের সাথে এখনই যোগাযোগ করে প্রস্তুতি 
নিতে হবে। ... পরিষ্কার খাবার জল ব্যেতলে বা ল্যারিকেনে 
যতটা সম্ভব জোগাড় করে নিতে হবে। 

(৯) এই সময় যোগাযোগ রক্ষার ভন্য এবং বিপদ থেকে 
উদ্ধারের জনা গ্রামে গ্রামে ২-৩টা করে নৌকা রাখা দরকার। 


[বন্যার জল সরে যাওয়ার পরে 


সঙ্কলন : অনসূয়া মুখোপাধ্যায় 









ধনত ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, জলের লাইন, নষ্ট হওয়া 

ভোতক্মি, বাস্াপস্পদ __ এসব পুনকদ্ধার্ ধা, 

সরকার পঞ্চায়েত ব স্থানীয় প্রপাসানের বদানাতা 
ছাড়া সন্তব নয়। কিন্তু বঞ্চিত অবস্থাতে ও নিভেদের ব্যবহার্য 
ডল ও রোগ সংক্রমণের উৎসগুলিথোকে আত্মরক্ষা বা 
প্রতিরোধের বাবস্থা কিছু নেওয়া যেতে পারে নিউ অঞ্চালের 
উদোগে 
৩ যেকদিন সন্তব, যতটুকু সস্তুব, পানীয় জল ফুটিয়ে খান। 
ফুটড অবস্থায় ডলকে ১০ মিনিট রাখলে অধিকাংশ 
ক্ষতিকারক বোগভীবাণু মারা যায়। তারপর ছল ঠাণ্ডা 
হলে বাবহার্‌ করুন। 
৩ ভল ফোটানোর মত অবস্থা সা সঙ্গতি না কাধলে 
হালোভেন ট্যাবলেট বা ভিওলিল (ক্রোরিন দ্রবণ) দিয়ে 
পানীয় দ্রল শোধন কারে নিন ৪ লিটার জালে ১টা 
হ্যালাজেন টাবলেট অথবা ৬/৭ ফোটা ভিওলিন গোলে 
আধ বণ্টা রেখে দিল ঢাকা দিয়ে। তারপর গাওয়া যাবে 
নিশ্চিডে। 
৪ বানের নোংরা জল ঢুকে ঝুগো, পাতকৃয়ে!. সু'দারা, 
টিউবয়েল বা নলকৃপের দল দূষিত হয়। প্রত ডেলার 
ব্রকগুলোতে "জনস্বাস্থ্য কারিগরি" দপ্তরে শোধন: ব্যবস্থার 
সরক্তাম থাকার কথা । এমনিতেই থাকে না তায় বনায় 
সব তছনছ। অতএব নিজেদেরই করে নিতে হাবে। 
পরিমাপমত ব্রিচিং পাউডার দিয়ে জল৷ পরিশোধন কারে 
নেওয়া খুব কঠিন কাজ নয়। ব্লিচিং পাউডার সরকারি 
জগ দপ্তর, পঞ্চায়েতের গ্রামসভা, দেশি-বিদেশি 
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও এন জি ও'দের থেকে সংগ্রহ করাতে 
হবে। তারপর পাউডারের পরিমাণ ও পদ্ধতিটা 
সঠিকভাবে জেনে নিয়ে কাক্ত করতে হবে। একই পরিমাণ 
ব্লিচিং সর্বত্র প্রয়োগ করলে কারু হবে না। কল ও কুয়োর 
সাইন্ড অনুসারে ক্লিচিং-এর পরিমাণ হিসেব কারে দিতে 
হবে। 


মনতোষ সাহা 
পঞ্জানন্দপুর, মালদা 
সংযোজন 


(১০) বন্যা আসার বিপদ সংকেত সম্পর্কে গ্রামবাসীকে 
সজাগ থাকতে হবে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এ সংকেত প্রচার 
করার ব্যবস্থা আছে। সেটা যাতে সময়মত দেওয়া হয় তাব জন্য 
স্থানীয় পঞ্চায়েত অফিস এবং থানায় জানিয়ে রাখতে হবে। 
(১১) সংসারের দরকারি কাগজপত্র, দলিল, সঞ্চয় 
সার্টিফিকেট, পারিবারিক নথি ইত্যাদি অমূপা সামগ্রী মজবুত 
প্যাকেটে এবং পল্দিথিন মোড়কে সযত্রে সঙ্গে রাখুন! 
(১২) ঘরে পেতঙ বা তামার ঘড়া অথবা বড জালা থাকলে 
সেগুলো পানীয় ভ্রলে ভর্তি করে, মুখ ভালো করে ঢেকে বন্ধ 
করে, মজবুত গাছের ওপরের দিকে বেঁধে দিন। কিংবা উচু 
শক্ত পোস্ট ঘরের কাছে থাকলে তার সঙ্গে বেঁধে রাখুন। এতে 
বন্যার পর দুর্মল্য পানীয় জল কিছুটা পাওয়া যাবে। 
(১৩) বানের তোড়ে ভেসে বেরিয়ে ধায্স সব। স্থানাস্তরের 
জন্য নৌকো জোটে না। বাড়ির ছাদের টিন কেরোগেটেড শিট) 
কিংবা বেড়া বা গোয়ালঘরের টিন একটু বাঁকিয়ে ভোঙ। 
ধানিয়ে নিন। চরম বিপদে বাচ্চা-বুড়ো মিলে এটাতে চেপে 
নৌকোর মত যেতে পারবেন। 
(১৪) খাদের সঙ্গতি আছে আগাম 'বন্যা-বীমা" 
ছেনসিওরেন্গ) করিয়ে রাখুন, যেখানে সুযোগ আছে। 

কুয্পোর ক্ষেত্রে 


সূত্র ; আন্তর্জাতিক ‘জরুরী অবস্থা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ', কুয়োর ব্যাস বা চওড়ার মাপের ওপর নির্ভর করবে 


আ্যামেরিকা 181 : www.csta.goviemermgmUphascs/ | কতটা ব্রিচিং দিতে হবে। ৩ ফুট চওড়া ছোট কুয়োতে প্রতি ফুট 
index.htm ki 
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গভীরতার জন্য দেড় (১২) কাপ পাউডার লাগবে__ ঘরে 
বাবহৃত মাঝারি সাইজের চায়ের কাপ হলেই হবে; চায়ের 
ভাড়ের মাপে হবে না। বিজ্ঞানসম্মত হিসেবটা হল ৩ফুট 
চওড়া কুয়ো যদি ৩০ ফুট গতীর হয় তাহলে ব্রিচিং পাউডার 
লাগবে ৩০-এর দেড় গুণ, মানে ৪৫ কাপ । কুয়োটা যদি ৫ ফুট 
চওডা হয় তাহলে প্রতি ফুট গভীরতার জন্য সাড়ে চার (৪) 
কাপ ব্রিচিং পাউডার লাগবে। তার মানে, ৫ ফুট চওড়া কুয়ো 
যদি ৩০ ফুট গভীর হয় তাহলে পাউডার লাগবে সাড়ে চার, 
গুণ তিরিশ -- ১৩৫ কাপ। কুয়োর মাপের ওপর ব্রিচিং-এর 
পরিয়াণ নির্ভর করবে। হিসেবটা এরকম-_ 





এই হিসেব মাফিক কাপের সংখ্যাকে কুয়োর গভীরতা দিয়ে গুণ 

ঝরে নিলেই হবে। 

৫ এবার উপযুক্ত পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার একটা বড় 
বালতি বা পায়ে নিয়ে তাতে ১০ গ্যালন (৪৫ লিটার) 
জল মিশিয়ে গুলে নিন। পুরো প্রবণটা ভালো করে 
কুয়োর জলে, দেয়ালে, পাড়ে, সর্বন্্রছিটিয়ে দিন। কুয়োর 
কোনো অংশ যেন বাদ লা যায়। ক্রোরিনের কড়া গন্ধ 
নাকে পাবেন। এবার পলিথিন শিট কা ব্রেপল দিয়ে 
স্কুয়োর মুখ ঢেকে বেঁধে দিন। 

৩ চবিধিশ ঘণ্টা এভাবে রেখে দিন। পরের দিন কুয়োর মুখ 
খুলে দল নেড়ে দিয়ে ক্লোরিনের কীঝালো গন্ধটা বেরিয়ে 
যেতে দিন। ওপর দিক থেকে ঘোলাটে জল খানিকটা 
তুলে ফেলে দিতে পারেন। ধীরে ধীরে কড়া গন্ধ চলে 
ধাবে। জল ব্যবহারের যোগ্য হবে। নিরাপদ হবে। 

নলকৃপ বা টিউবওয়েলের ক্ষেত্রে 

& কোন কলের জন্য কতখানি ব্রিচিং পাউডার লাগবে সে 
হিসেবটা আগে ঠিকমত করে নিতে হবে। আপনার 
টিউবয়েল বা টিপকলের পহিপে কতটা জল ধরে সেটা 
প্রথমে হিসেব কবে বের করতে হবে। পাইপটা কত ইঞ্চি 


মাপের সেটা জানতে হবে। যেমন ধরুন, আপনার 
টিউকল যদি ৬ ইঞ্চি পাইপের হয় তাহলে ৯ ফুট পাইপে 
ভল থাকে দেড় গ্যালন। কল যদি ১০০ ফুট গতীর হয় 
তাহলে পাইপে মোট জল থাকছে দেড় গুণিতক একশ', 
মানে দেড়শ (১৫০) গালন। 

৩ ভল শোধন করতে প্রতি ১০০ গালন জলের জন্য ৩ 
কাপ ব্রিচিং পাউডার লাগে। চায়ের কাপ. ৮ আউন্স 
আপের হবে। সেই হিসেবে ৬ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট 
গভীর টিউকল বা নলকৃপে লাগবে ৪২ কাপ র্লিচিং 
পাউডার। বিশ্ব জনস্বাস্থ্য নিয়প্রণ কেন্ত এবং বিশ্ব 

রেডক্রস সোসাইটি থেকে একটা হিসেবের 

লিস্ট দেওয়া হয়েছে _ 

৩ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর টিপকলে 

৩৭ গ্যালন জল৷ ধরে; ব্লিচিং পাউডার 

লাগবে ১ কাপ 

৪ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর কলে জল 

ধরে ৬৫ গ্যালন, ব্লিচিং পাউডার লাগবে ২ 

কাপ 

৫ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর কলে জল 

ধরে ১০০ গ্যালন, ব্রিচিং লাগবে ৩ কাপ 

৬ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গতীর কলের জন্য ৪২ কাপ 

৮ ইঞ্চি পাইপের ১০০ ফুট গভীর কলের জন্য লাগবে ৮ কাপ। 

৩ এরপরের কাছগুলো প্রায় আগের মতই। নলকৃপের মাপ 
অনুসারে সেইমত ব্রিচিং পাউডার ১০ গ্যালন থা ৪৫ 
লিটার জলে গুলে নিন। টিউবয়েলের ওপরের ঠাক 
দিয়ে পাউডার-গোলা প্রবণ ঢালতে থাধুন, কলের 
বাইরের গায়েও ঢালুন এবং ধীরে ধীরে হাতল টিপে 
পাম্প করুন। এভাবে দশ-পনের মিনিট ধরে দ্রবণ 
যেশাঙে ক্রোরিনের কীঝালো গন্ধ বেরোতে শুরু করবে। 

৩ এবার টিপকলের মাথা এবং কলের মুখ পলিথিন শিট বা 
গ্রেপলের টুকরো দিয়ে ঢেকে বেঁধে দিন _ ঠিক কুয়োর 
মত। এভাবে কয়েক ঘণ্টা রাখুন, পারলে চব্বিশ ঘণ্টাই 
রাখুন। 

৬ পরদিন কলের মুখ খুলে দিন। জল পাম্প করে প্রথমে 
খানিকটা ফেলে দিন। ধীরে ধীরে ফ্রোরিনের কড়া গন্ধ 
চলে যাবে এবার নিশ্চিত্বে কলের জল ব্যবহার করুন। 

(যাবতীয় তথা ইন্টারনেট মারফত জ্যারমেরিকার ইলিন রাজ্যের জনন 

পুর, আন্তর্জাতিক Dis nformaion Centre এবং রেভক্রশ সুরে 

পাওয়া ।) 
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এবার (২০০১) কি আরো কালো হবে 
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বরুণ ভয্রাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সণ্ট লেক, কলিকাতা ৭০০ ০৬৪ হইতে প্রকাশিত এবং 
শৈলী’, ৪এ, মানিকতলা মেইন রোড, কলিকাতা ৫৪ হইতে মুদ্রিত । 
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ধর্ম কী, ধর্ম কেন ৬ বেদ-এ সত্যি কী আছে ৬ 
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৪ গর্ভ নিরোধক “ নেট-এন' পুরুষতন্ত্রে মারণাস্ত্র ৬ 
৬ বাঘ মামি সংবাদ ও 
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সম্পাদনা 0 অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 





মা সচেতন বিজ্ঞানী নেন সাহা জনন সামনের আসে, ৬ অক্টোযর ১৮৯৩। ১৯৩৯ সালে 
লিখিত "শেষ তথা” আমরা সংগ্রহ করে পুন:প্রশ করছি তার পয দিনের শ্রন্ধার্ম হিলেবে। বচনাটিতে 
অধ্যাপক সাহার সাহসী মানসিকতায় পরিচণ্ড পাচা ঘা) 


এক সহুত্রা্জ পার আ'রেক্টি সহজান্দে অনুপ্রবেশ । এই সরণপথে বিদ্ধ ইতিহ্যসের ফরটি বিশিষ্ট ঘটন্যক 
বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করেছেন অনর্ত) সেন চীর্ঘ রচনার নঙ্গানুবাদের গুথনাংশে। 


গর্ভনিরোধক হয়মোন ইঞ্জেকশন 'নেট-এন' এবার খোদ সরকারি জ্রস্মনিয়স্তুগ কর্মসূচিতে ৷ গ্রামের 
মেয়েদের ওপর (পুকঘরা নিশ্চিন্ত) পরীক্ষা চালিয়ে ক্ষতিকর পার্প্রতিক্রিযা গেখা গেছে: তবু কর্মসূচি 
এলোচ্ছে। উ্ত নেশের নারীরা একে প্রত্যাখ্যান করেছেন; এখন এটি ভারতের বঙ্গোর ধরতে তৎপর । 
পুরুষকর্ধরো বলছেন, এই ইঞ্জেকশন মেয়েনের সিয়ে জানখ্যা কমিয়ে দেশের লয় মোচন হায়ে। 


জ্লোতিষশান্ত বিজ্ঞ কি তা নিয়ে অধ বিতর্ক যেন + জ্যোতি ঘে ডাহা এক অবিজ্ঞান সে তো জানা 
হয়ে গেছে যোড়শ শতাবীতেই, কেপার্নিকাসের বিস্বতর উদ্ভাবনের সাথে সাথেই। আর কিসের সংশেহ 
বরং সাম্প্রতিক ইউ জি লি- সিল্ধাত্তের পেছনে কুটিল রাজজনীতিটাকে খোজা: নরকায়। 


প্াচীনপহথী উতিহাবাদী গণ আধুনিক বিঝ্ঞান-প্রধুক্তির অতি ও চেতনার নহীনকে সরে স্বীকার করাতে 
চান না। সর্বক্ষেত্রে 'বেদ'কে পরম শ্রেষ্ঠ বলে হাজির করে দেওয়াই ঠাদের-অন্তু কিন্তু বেৎ-এ সন্থাই কী 
আছে? বৈদিক সনাজ ও সামাজিত মূলাবোধের চিত্রটাই বা কেমন? আজকের যুগে তার তাৎপর্য ... 


ভারতের ইতিহাসের পৃনব্যাখা দেওসার উৎসাহ লক্ন করা যাচ্ছে। এই নবমূল্যামনের বিপজ্জনক ধযণতা 
হ’ল হিন্দু তিহ্যবাদ ও আৰ্য সাতার প্রতি মোহাস্কতা) আর্ঘরা বহ্িয্যপত নত, ওরাই ভারতীয় সভাতা- 
সংস্কৃতির আছি নির্মাতা __ এয়াপ অপব্যাখ্যা উঠে পড়ে লেগেছেন কিছু ইতিহাস লেখক। ইতিহাসকে 
বিকৃত করার এই কলস্ঠিত উদ্যোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ৷-শুপোরিত 


হ্যতিপর্ম,াতিষ্ঠানিক ধর্ম ধর্মের সঞ্জো, ধের ভূমিকা __ বম বিস্তর) ধর্ম নিয়ে গভীর প্রারে ধুক্তিবৃদ্ধি- 
ছারা নির্মোহ বিচার না। অথচ শিক্ষিত-অশিক্ষিতের অধিকাশ্শে ধর্ষের ততি দূর্বল, 'ঠত। তাই সাহসের 
সঙ্গে ধর্মকে খোলা মনে কাটা-ছেঁড়া কর! দরকার, বোঝা দরকার, বিশেধত ধর্তমান সাজনৈতিক 
আগ্রামনের পরিশ্েক্ষিতে। 

প্রতিবেদন 


সাবোৰিক কিচির নিচির তার 'বানের খবর' কাখঞ্জে রিপোর্টের জন্য কলবদতার চিড়িয়াখানায় এসে আগের 
বার সির সাক্ষাৎকার নিয়ে গেছে। এবার এসে বান-মা়িব সঙ্গে দেখা। বান্ধিরীর খাঁচার জীবনের সুখ- 
দুচখ নিসেসতার কথা জানা গেল মামির কাছেই। 


কশুকের 'শুতূম' আওয়াজ বুক কঁপিয়ে দেয় আবায় সেই কন্ুকেই সাইলেপ্সার লাগালো থাকলে আওয়াজ 
প্রায় হয়-ই না। কেমন জাদু এটা? বিজ্ঞানটা কী? 


রিপোর্ট 





১৯৭১ সালে মেঘনাদ সাহা যখন অধ্যাপক সাযারাফিদ্ডের 


না। অধ্যাপক সমারঞ্িষ্চের কাছেই কাবিত্র প্রথম মেঘনাদ 
সাহার বৈজ্ঞানিক অবদানের ভূয়সী এশংসা শোনেন । মেঘনাদ 
সাহা কৰিতক্র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জন্াাপন করলে, কাকি 
অত্য্জ প্রীত হন এবং মেঘনাদ সাহাকে দেশে ফেরার পর 
শাজিনিকেতন পরিদর্শনের জন্য আক্তরিকভাবে অনুরোধ 


সালের নভেম্বর যাসে 
শাফ্জিমিকেতনে বান এবং ১০ই নভেম্বর সেখানে একটি বতুতা 
দেন। এই বক়তার্টি একটি নতুন জীবন দশনি' শীষর্কি 
প্রাবজ্ঞাকারে ভারতবর্ব ২৬ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬ পৃঃ ৯৩৭ (ইং 
১৯৩৯) সংখ্যায় এাশিত হলে, এর বিরুদ্ধে বছ সমালোচনা 
ছাপা হতে থাকে । অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা প্জিচেরী নিবাসী শী 
আনিলবরণ রায়ের দীর্ঘ সমালোচনার উত্তর দিতে পরয়াসী হলে 
খারাধাহিকভাবে জ্যোতিবিঝ্ঞানের ইতিহাস ও বেদ, উপনিষদের 
অযর্ধাণী সম্পকে বিবদ আলোচনা নি্লিখিত অংশে প্রকাশ 


করেন : 

(১) সমালোচনার উত্তর- ভারতবর্ধ ২৬ বর্ব 
পৃঃ ৯৩৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (ইং ১৯৩৯) 

(২) বিজ্ঞান ও চৈতন্য ভারতবর্ষ ২৭ বর্ঘ 
পৃঃ ৩৭ আফাঢ ১৩৪৬ (ইং ১৯৩৯) 


(৩) বিজ্ঞানের নামে অভ্ঞানের প্রচার- “ভারতবর্ষ ২৭ 
বৰ্ধ পৃঃ ৯০ লৌব, ১৩৪৬ (ইং ১৯৩৯) 

(৪) সবই ব্যাদে আছে- _ডোরতবর্ধ ২৭ বর্ষ 
পৃঃ ৪০৭ ফাল্গুন ১৩৪৬ (ইং ১৯৪০) 

৫৫) উপসংহার-__ভারাতবর্ধ ২৭ বর্ষ পুঃ ৫২৫ চৈত্র 
১৬৪৬ ইং ১৯৪০) 

আঅবশেবে ঞমাগত উভতরদানে বিরত থাকার সিদ্ধাজ নিয়ে 
তিনি উপসংহার শীরর্ক প্রবন্ধে ধবনিকা টানেন। এই অংশের 
শেকে মেঘনাদ সাহা শেষ কথা নামক এক ছোট গল্পের 
অবতারণা ফরেন, যাকে একাদিকে বেমন বাংলা ভাষায় রচিত 
উত্কৃষ্ট করাবিজ্ঞানের গয়া হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়, 
অন্যদিকে এই গরটিকে অন্ধ প্রা্চীনপন্থীর বিরুদ্ধে আধুনিক 
বিজ্ঞানের জয়খাহা-জগান হিসাবে চিফিত করা যার। 


উৎস মানুষ -_ সেপ্টেম্বর আক্টোবর ২০০১ 


শেষ কথা 


মেঘলাদ সাহা 


পাঠকের জ্ঞাতার্ঘে দুই পৃষ্ঠার গম 'শেষ কথা ' পুনযুফ্রিত হল। 
= যনোরেঞ্রন ভট্টাচার্য । 

এটি উদ্ভুত হল কলকাতা পুরসভা প্রকাশিত (১৯৯৪) 
জন্মপতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি ' সংকলন গ্রন্থ থেকে, পৃ. ১১২-১১৩। 


'রতবর্ষে আমার প্রবন্ধ দৃইটি প্রকাশিত হইবার 
Ko) পর যৌমাছির চাকে ঢিল মারিলে খে রূপ হয় 

সেই রূপ অনেক প্রকার সমালোচনা, 
কদালোচনা, গালাগালি নানাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। এই 
সবের উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না-_এবং আমার 
প্ৰবৃত্তিও নাই, অবকাশও নাই। নিছক যুক্তিহীন গালাগালির 
কোন সদুত্তর আছে কি না জানি না, গালাগা্গি করিতে পারিলে 


বোধহয় ঠিক জবাব হয়। কিন্তু তাহাতে অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় না, 
তজ্জন্য এ সমবেত গালাগালির পাণ্টা জবাব দিতে আয়ি 


অভঙ্ষা ভক্ষণ করিত না, স্বপাক ভিন্ন আহার করিত না। 


তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। পরচীনপরথী লিবিয়াছে_ 

বৈজ্ঞানিকের নরকের লীমানায় উপস্থিত হইলে 
প্রথমতঃ ভীবণ উত্তাপ ও তৃষ্ণা অনুভব করিলাম, ভাষিলাম 
যাত্রা করিয়া কি ঝকমারিই করিয়াছি, এখন উপায়? কিন্তু 





১৬২ 


সীমানার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র স্বর্গের গাড়ি বদলাইয়া 
নতুন গাড়িতে উঠাতে হইল; এখানে একটা বড় ভ্রংশেন 
দেবিতে পাইলাম। কংশনের বর্ণনা করিবার আমার শক্তি নাই, 
নতুন গাড়িতে প্রবেশ করিবামাঞ্র দেখিলান আশ্চর্য! .. আর 
উত্বাপ লাই, খাসা ঠাণ্ডা এবং মৃদুমন্দ হাওয়া বহিতোছে। বাপাব 
কি? শুনিলাম, এখানকার সমস্ত গাড়িই air-conditioned i 
গতুবা স্টেশনে গাড়ি থামিলে নামিয়া বন্ধুর আবাসে উপস্থিত 
হইলাম। তথাকার বিধি-ব্যবঙ্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। দ্বর্গে 
যেমন আমাদের পরিশ্রম করিতে হইত না, কেবল ইন্দ্রের সভায় 
হাজির থাকিয়া অঞ্চারার নামুলি নাচ দেখিতে হইত এবং নারদ- 
বির ভাঙ্গা গলায় পৃথিবীর 'গেজেট শুনিতে হইত, পানীয়ের 
মধো একঘেয়ে ভাঙ্গ ও ধেনো মদ--অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যে 
সব খড়ের সহিত বর্জন বারিয়াছিলাম স্বর্গে তাহার ক্ষতিপূরণ- 
স্বরূপ আমাকে এ সমঞ্ড জিনিস ভোগ করিতে দেওয়া হইত 
তেমনি বৈজ্ঞানিকের নরকে উহার সবই উল্টা অথচ কি 
চমৎকার ব্যবস্থা! যদিও নরক দেশটি অত্যন্ত গরম, কিন্তু 
বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে যন্ত্রবলে উত্তাপকে কার্যে পরিণত করিয়া 
খগ্ত্রধলে উত্ডাপকে কার্যে পরিণত করিয্লা সমস্ত; ঘরবাড়ি ৭7 
conditioned করিয়া রাখিয়াছে, সৃতরাং উত্তাপ মোটেই 


অনুভূত হয় না। তৃষ্ণ পাইলে 1০০-০৪৫৭ সরবত খাবার 
টেবিলে সর্বদেশজ্রাত টাটকা ফলমূলের প্রাচুর্য এবং নতুন 
প্রণাঙ্গীতে উদ্ভাবিত অপরাপর আহার্ষের বাহার, পারিপাট্য ও 
সুগক্গ স্বতঃই ক্ষুধার উদ্রেক করে) স্বর্গে বেড়ান ঝফমারি, 
খোড়াগুলো। বুড়া হইয়া গিয়াছে প্রায়ই গাড়ি উন্টার, কিন্ত 
নরকে 97-5074050% হাওয়া গাড়ি, দিব্যি 'খেয়ে-দেয়ে-ঘুরে' 
আরানে আছি। রেডিওর সুইচ টিপিলে বহির্তগতের সব খবর 
শুনিতে পাই, বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার কলা-কৃশলী সঙ্গীত, 
শুনিয়া মন আপনা হইতেই যুদ্ধ-ও বিভোর হইতে থাকে। 
বহির্দগতের কোন ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে যখন ইচ্ছা! হয় 
লা০০০০1-এ যাই এবং 01958019এল7এ প্রনন্ট বতা গুনি। 
স্বর্গের এক গেয়ে কি সুখ আছে জানি না, কিন্তু 
আনার কাছে বৈদ্ঞানিকের নরকের ভ্রীবনঘাত্রা বড়ই আরাম প্রদ 
ও লোভজনক মনে হইয়াছে। সুতরাং আমি আমার 'স্বর্গবাস' 
08769 করিয়া ভবিষ্যতে 'নরক-বাসে+র বন্দোবস্ত কায়েম 
করিয়া লইয়াছি।''_ 

বর্তনান লেখককে যাহারা, শ্রাচীনপন্থীর নত নরকে 
প্যঠাইবার বাবস্থা করিয়াছেন তাহাদের প্রস্তাব আমি সানন্দে 
গ্রহণ কবিলাম। |: | 





সহস্রাব্দের মূল্যায়ন 


অমর্ত্য সেন 
সংক্ষেপিত বঙ্গানুবাদ : সুরত বন্দ্যোপাধ্যায় 


৫৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ আজ থেকে কিন্চিদধিক 
চারশ বছর আগে মুঘল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন 
সম্রাট আকবর । সেটা ছিল হিন্ডিরা কালপঞ্জিকার 
১০০৩ অব্দের সৃচনাকাল। এই কালপঞ্জিকার গণনা অনুযায়ী 
'সহম্রাঝের সমাপ্তি এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, যা দিছি ও 
আগ্রায় ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। এই উদ্দীপনা আকবরকে 
শাসন-সংক্রান্ত একগুচ্ছ নীতি ঘোষণা করতে অনুপ্রাণিত 
করেছিল। রাষ্ট্রশাসন-সংক্রাত্ত এই মহান আদর্শাবলির একটি 
ছিল ধর্মীয় সহিষুঃতা সন্বপ্ধে তার বিখ্যাত ঘোষণা 
ধর্মপালনের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যেন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন 
না হয এবং প্রতোকে যেন একটি ধর্মমত পরিত্যাগ করে নিলের 
পছন্দমত নতুন একটি ধর্ম গ্রহণের সুযোগ পায়।' 
উপরোক্ত অথবা অন্য যে কোনো নীতি একটি সহস্বান্দের 
অবনানেই বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করবে, আর অন্য সময়ে 
তার কোনো মূল্য নেই -_ এরকম ধারণার কোনো বিশেষ 


কাবণ ছিল না। তবুও, তৎকালীন সরকারি কালপজ্িকা 
অনুসারে সহশ্রান্দের অস্তিম লগ্নি অতীত ঘটনাবলি মূল্যায়নের 
ক্ষেতে, মূলনীতিসমূহ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এবং ভবিব্যতের 
রূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করার পক্ষে শুভক্ষণ বলে.পরিগণিত 
হয়েছিল। 

এটা অবশ্যই ঠিক যে, কোনো কালপন্জিকা-কৃত সময় 
বিভাজনের ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা খেয়ালখুশি জড়িত থাকে। 
গণনার সূচনা অনা কোনো সময় থেকে গুরু হতে পারত অথবা 
সময়ের বিভাজন-পর্বগুলি ভিন্ন দৈর্ঘোর হতে পারত। একটি 
নতুন সহস্রাব্দের সূচনা সম্পূর্ণতই এক সর্বমানা প্রচলিত রীতি) 
বস্তুত, ১৫৮৪ বৃষ্টান্জে সম্রাট আকবর নিজে হিজিরা 
কালপঞ্জিকার পরিবর্তে তারিখ-ইলাহি নামে এক নতুন সমন্ধয় 
সাধক কালপঞ্জিকা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন যে সর্বসমন্থয়ী 
ধর্মমত প্রবর্তনের চেষ্টা তিনি করেছিলেন, সেই দীন-ইলাহির 
মত এই কালপঞ্জিকাও বেশিদিন টেকেনি। সহত্রান্দ সম্বন্ধে যে 





১৬৩ 


উৎস মানুষ _- সেপ্টেম্বর-আক্টোবর ২০০১ 


কোনো ধারণার ক্ষেত্রে নমনীয়তা থাকা তাই একান্ত 
অপরিহার্য! 

এরতদ্সতেও, অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটতে 
পারে তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জনা আমাদের মনে গেঁথে 
যাওয়া কৃত্রিমরূণে সৃষ্ট ইতিহাসের কোনো বিশেষ মুহূর্ত একটি 
শুভ অবসর হরে উঠতে পারে। বর্তমানে আমরা যেটিকে খৃষ্টায় 
কালপক্তিকা বলে জানি এবং যেটি সমসাময়িক বিশ্বে সর্বাধিক 
বাবহৃত আন্তর্জাতিক কালপন্তিকা রূপে পরিচিত. সেই 
পরিমার্জিত রোমান কালপঞ্জিকা অনুযায়ী দ্বিতীয় সহশ্রান্দের 
আসম সমান্তিকালকে এরকমই এক শুভক্ষণ বলে গণ্য করা 
যেতে পারে। সহস্রাব্দের অবসান নিয়ে বর্তমানে সারা বিশ্বে 
পরিলক্ষিত উৎসাহ উদ্দীপনার কোনো সুগভীর ও সর্বোৎকৃষ্ট 
বাস্তব ভিত্তি হয়তো নেই। তবুও উৎসাহ-উদ্দীপনার এই 
মুহূর্তটি একটি বিশেষ ক্ষণ হয়ে ওঠার সাথে সাথে আমাদের 
কাছে অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাতের এবং জিজ্ঞাস হবার সুযোগ 
এনে দিয়েছে। 

এই ভাষণে আলোচ্য বিষয়ের সীমাবদ্ধতার বিচারে এর 
শিরোনামটি ধৃষ্টতারই পরিচায়ক। সন্দেহ নেই যে বিগত 
সহত্রাব্দের প্রকৃত "মূল্যায়ন" করার চেষ্টা নিতান্তই অসন্তব। এই 
ধরনের কোনে, প্রয়াসের পক্ষে পৃথিবী বিরাট বড় এবং একটি 
সহল্রাব্দও বিশাল এক সময়। যে পরিপ্রেক্ষিতের ওপর ভিত্তি 
করে এরকম মৃষ্যায়নের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে, তা বেছে 
নেওয়াও কম কঠিন লয়। সেই অসম্ভবকে সপ্তব করার 
পরিবর্তে কিছুটা সীমিত ও আয়ত্তাধীন শর্তে আমরা বিন্ধ 
ইতিহাসের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ঘটনাবলি ব্যাধ্যা ও অনুধাবনের 
চেষ্টা করব 


সংশ্রান্দ পূর্বের পৃথিবী 

এক হাভার বছর আগে, অর্থাৎ প্রথম সহশ্রাব্দের শেবে 
পৃথিহ্ীর অবস্থা কী ছিল তা নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। 
১০০০ খৃষ্টান্সের সূচনালগ্নে পৃথিবীতে ঠিক কী ঘটছিল? প্রথম 
সহহ্বাব্দের সমাপ্তি আশঙ্কা আর আতঙ্কের এক বাতাবরণ সৃষ্টি 
করেছিল । সহ্রাব্দ সমাপ্ত হলেই পৃথিবী ধংস হয়ে যাবে এবং 
ভয়াবহ 'শেষ বিচার'-এর দিন উপস্থিত হবে __ প্রচলিত এই 
বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এক ভয়ানক আতঙ্ক গোটা 
ইওরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেদিন ১০০১ খৃষ্টানদের 
সুচনা হল, সেদিন ইওরোপের লক্ষ লক্ষ আতঙ্কগ্রত মানুষ 
স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। 

এই ভীতি ও আশঙ্কার মধ্যেও কিন্ত বাণিজ্য, সংস্কৃতি, 
বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পকলার স্বাভাবিক ক্রিল্লাকলাপ অব্যাহত 





ছিল। ১০০০ ধৃষ্টাব্সের শুরুতে সহস্রাব্দের সমান্তিজনিত 
আত্তস্কও যুক্ধ-বিগ্রহুলিকে বধ করতে পারেনি। বিশেষ কারে 
ইওরোপে তখন যে যুদ্ধগুলি হচ্ছিল, সেগুলিও যথারীতি চালু 
ছিল। ১০০০ খৃষ্টাব্দে স্ভোলদারের যুদ্ধে পরাক্চিত হয়ে 
নরওয়ে ডেনমার্কের শাসলাধীন হয়ে পড়ে। এর অজ্পকাল আগে 
জার্মানরা শেব স্বাধীন বোহেমিয়ান জাতি ল্লাতৃনিচিকে পদানত 
করে এবং পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। এই 
লড়াই নতুন সহশ্রাব্দের একেবারে গোড়ার বছরগুলিতে 
সংঘটিত হয়েছিল। বহিরাক্রমণের ফলে বৃটেনের অবস্থা তখন 
ছিল সংকটময়। ৯৯১ খৃষ্টাব্দে ম্যাল্ডনের যুদ্ধে ডেনমার্ক 
এসেক্স অঞ্চল দখল করে: ৯৯৩ খৃষ্টাব্দে ভাইকিংরা ইয়র্কশায়ার 
ধ্বংস করে : ৯৯৪ খৃষ্টাব্দে নরওয়ে ও ডেনমার্ক লন্ডন অবারাধ 
করে এবং ৯৯৮ শৃষ্টাব্দে ডেনমার্ক উইট দ্বীপে হামলা চালায় । 
১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্যান বিজয় অভিযানের আগে পর্যন্ত 
দেশটিতে কোনো সংহতি ছিল না। 

আমাদের নিজেদের অঞ্চলে, অর্থাৎ ভারতীয় 
উপমহাদেশেও বিভেদ ও যুদ্ধবিগ্রহের অভাব ছিল না। ১০০০ 
বষ্টান্ের প্রাকালে বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করতেন পাল 
রাজারা, পশ্চিম ভারত ও উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল প্রতিহার 
রাজবংশের অধীনে, তামিলনাভুতে শাসন করতেন চোল 
রাজবংশ, বুন্দেসখণ্ড ছিল চান্দেলাদের নিযাস্্রণে, মধ্য প্রদেশ ছিল 
কালচুরি বংশের শাসনাধীন, পূর্ব রাজস্থানে শাসন করতেন 
চাহামনীরা, আর মালব্য রাজ্য ছিল পারমারদের অধীলে। 
দাস্ষিণাতোর পশ্চিম ও মধ্যভাগ ছিল চালুক্য বাশের একটি 
ধারার শাসনাধীন, আর অন্য একটি ধারা ছিল গুজরাতে 
শক্তিশালী প্রথম সংক্রান্দ শেষ হবার সময় চোল রাজবংশের 
নৃপতি রাজরাজ শ্রীলঙ্কা অধিকার করেছিলেন। 
ইসলামী শাসন ও তার প্রভাব 

এগুলি হল নতুন সহহ্রান্দের সৃচনাকালীন কিছু বিক্ষিপ্ত 
উ্তিহাসিক তথ্য। কিন্তু আরো একটু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে 
সৃহস্রাব্দটির পর্যালোচনা করলে দুটি বড় পরিবর্তন আমাদের 
মনোযোগ আকৃষ্ট করবেই। ইসলামী শক্তির উত্থানের মধ্য দিয়ে 
শুরু হয়েছিল নতুন সহশ্রা্, আর তা শেষ হচ্ছে পাশ্চাত্য 
শক্তির বিশ্বব্যাপী প্রাধান্যে। এই উভয় ঘটনাই বিশ্বপরকৃতিতে 
পরিবর্তনের সুচনা করেছিল, কিন্তু ভারতের ক্ষেঞ্জে এর 
প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। প্রথম সহল্ান্দের শেষভাগে 
সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের শাসনভার ন্যস্ত ছিল পূর্বে বর্ণিত 
বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজবংশের হাতে। পরবর্তীকালে এই 


* ১৯৯৮ নতেম্বরে দিনতে 'বোজানা কমিশনের সভা্ত অধ্যাপক সেনের দন্ত ভাষণ : An: Assessment of the Millennium. 
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শাসন'ভার চলে যায় বিভিন্ন ইসঙগামী শাসনকর্তার কাছে, যার 
সর্বশেষ রূপ ছিল মুঘল সাম্রাজা। পরে এই শাসনভার আবার 
হাত বদলে বৃটিশের কাছে চলে ঘায়। তাদের অধীনেই আমরা 
এই সহশ্রান্দের প্রার শেষ পর্যন্ত কাটিয়েছি! ইতিহাসের এই 
প্রধান ধারাগুলির অভিঘাত ও তক্জনিত প্রতিক্রিয়া বিচার না 
করে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সহশ্রান্দের মূল্যায়ন করা 
সম্ভব নয়। 

ভারতে ইসলামী শাসনের সুচনা ছিল এক বৃহত্তর 
প্রক্রিয়ার অংশ। প্রকৃতপক্ষে, নতুন সহস্রান্দের শুরুর 
শতকগুলিতে বিশ্ব পরিস্থিতি বিচার করলে আটলান্টিক থেকে 
উত্বর আফ্রিকা হয়ে ভূষধাসাগরের পশ্চিম উপকূল জুড়ে 
পশ্চিম এশিয়া তথা ভারত পর্যন্ত ইসলামী শাসনের প্রায় 
নিরবচ্ছিন্ন একটি রেখা আমরা দেখতে পাব। ভারতে 
রাজ্জাজয়ের পরিবর্তে আক্রমণ ও লুঠনের মাধ্যমে এর 
সুত্রপাত। ১০০০ খুৃষ্টাক্সের ঠিক শুরুতেই খাইবার গিরিপথ 
অতিক্রম করে মুসলমান নৃপতিরা দুর্বার অভিযান শুরু 
করেছিলেন। গঞ্জনীর সুলতান মাহমুদ বারবার ভারত আক্রমণ 
ঝরেন। কিন্ত এদেশ শাসনের পরিবর্তে তিনি লুঠন ও 
ধ্বংসঙ্গীলার ওপরেই জোর দেন। পরবর্তী শতকগুলিতে 
এইসব অভিযানের পরিবর্তে ভারতে সুলতানি যুগ থেকে মুঘল 
সাজাজা পর্যন্ত বিভিন্ন মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত 
হয়ে ওঠে অংশত মুসলমান দেশ। 

ভারতীয় সভ্যতার সততায় ইসলামী প্রভাবের আত্মীকরণ 
ঝছ হিন্দুবাদীর চক্ষুশূল। এরা প্রাক্-মুসলমান পর্বকে ভারতীয় 
সভ্যতার নিখাদ শুদ্ধ যুগ কূপে দেখে থাকেন। এর থেকে 
স্বভাবতই এই প্রশ্থ মনে আসে যে, প্রাক্-মুসলমান পর্বে 
সতাসত্যিই এরকম কোনো! শুদ্ধতার অস্তিত্ব ছিল কিনা। একই, 
সাথে এই প্রশ্নও জাগে : ভারতে ইসলামী শাসন ও স্কৃতির 
একীডবনকে আমরা কোন চোখে দেখব, আর ভারতীয় 
সভাতার সত্তার ওপর এই একীভবনের প্রভাব কীভাবে মাপা 
হবে? আমি সংক্ষেপে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা। করছি। 
পাস্চাতীয় শ্রাধান্যের চরিত্র ও প্রসার 

দ্বিতীয় দফার শ্রপ্নাবলী সহ্রান্দের শেষভাগে পাশ্চাত্টীয় 
শক্তির উত্থান সংক্রান্ত। বৃটিশ শাসনও অবশ্যই এর অন্তর্ভুক্ত । 
কিন্তু এ ছাড়াও রয়েছে আরো বড় একটি সাধারণ বিষয়, যা 
বিশ্ব জুড়ে সমকালীন ভাব্যকারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। 
এটা হল পাশ্চাতাকরণ ও পাস্চাাঁয় শ্রাধানা সংক্রান্ত পরশ, যা 
কিনা রাজনৈতিক প্রভূত, অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ও সামরিক 
শ্রেষ্ঠত্বের সাথে সাথে এমন এক সাংস্কৃতিক প্রভাবেরও 
অধিকারী, যা এর আগে কোনো সভ্যতারই ছিল না। 


১০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীতে অনেক বেশি ভারসাম্য ছিল। 
ঘদিও নবজ্রাগরণের অগ্রদৃত্তরূপী পরিবর্তনগুলির সূচনার কার 
ছতিমধোই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং শিল্প বিপ্রব ও আলোকিত 
সমাজের পথে অগ্রসর হবার ভন্য অর্থনৈতিক, রাঙনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশ ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্তে 
পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তবুও ইওরোপ ও বাকি পৃথিবীর মধ্যে 
বিরাট কিছু বৈধমা ছিল না। ১০০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তৃতীয় 
অটোর স্থায়ী নিবাস রোম হলেও প্রথম সহশ্রাব্দের অস্তিমলয়ে 
নতুন কোনো রোমান বিজয় অভিধানের আশঙ্কায় পৃথিবী 
কৌপে €ঠেনি। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের উদ্লীয়মান লক্ষ 
ভেনিস ভাঙ্গ্মেশিয়ান উপকূল ও আ্ড়িয়াটিক সাগর অঞ্চলে 
শরভূত্ব বন্দায় রাখতে সক্ষন হয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল প্রকৃত 
অথেই স্থানীয় একটি ক্ষমতার কেন্দ্র! বু শতাব্দী ধরে এশীয় ও 
আরবি বণিকেরা ঘেভাবে বাণিজ্যে লিপু ছিল, এশিয়া ও পশ্চিম 
ইওরোপের সাথে ভেনিস ও জেনোয়ার বাণিজ্যিক লেনদেন 
তার থেকে আলাদা কিছু ছিল না। চীন, জাপান, ভারত, ইরান, 
আরব ভূখণ্ড এবং আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্র মহ অন্যান্য সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের প্রভুত্ত ছাড়াই নিজেদের মতো করে 
এনিয়ে চলছিল। 

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের এই পুরনো কেন্দরগুলি ছাড়াও 
আমেরিকা মহাদেশে ছিল একাধিক মহান সভাতা। খদিও 
১০০০ বৃষ্টাব্দেই এরিক দ্য রেড-এর পুত্র লেইয্‌ এরিকুদন 
আমেরিকা 'আবিদ্ধার' করেন বলে মনে করা হয়, আসলে কিন্ত 
তার পক্ষে নোভা স্কটিয়ার ওপারে আর এগোনো সন্তব হয়নি! 
এর ফলে ইউকাতান উপস্বীপের চরম উন্নত মায়া সভাতা 
অথবা সমগ্র পেক জুড়ে ছড়ানো তিয়াহয়ান্যাকো সভ্যতার 
উৎকর্ধতা সম্বন্ধে পুরনে! পৃথিবীর পক্ষে কোনো ধারণা করাই 
সন্তব ছিল না। বিগত সহত্রান্দের শেবার্ধে আমেরিকা মহাদেশের 
দুই ভূখণ্ডের নতুন চেহারা লাভের পরেই প্রকৃতপক্ষে 
ইওরোপের প্রাধান্য "সম্পূর্ণ হয়। পূর্বতন সভ্যতাগুলিকে 
বলপূৰ্বক দমিত অথবা পরাজিত করে তাদের মূল 
বৈশিষ্টাগুলিকে পদানত করে অথবা কখনো! কখনো সেগুলিকে 
নিশ্চিহ্ন করে এই পুলগঠিন সম্ভব হয়েছিল। 

এশিয়া ও আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই অবদমন ততটা সর্বাত্মক 
ছিল না। তা সত্বেও এই দুই মহাদেশেও পশ্চিমী প্রাধানোর 
সমস্যাটা ছিল। এটা এমনই একটা বিষয় হা আজও আমাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করে চলেছে। সমকালীন বিশ্বে পাশ্চাত্য 
দুনিয়ার হাতে অসাম্যমূলক ক্ষমতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহের 
অবকাশ নেই। কিন্তু আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবীর কতটা 
অংশের 'পাশ্চাতাকরণ' হয়েছে, তা নির্ণয় করতে গিরে আরো 
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কিছু চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন মনে জাগে। পাশ্চাত্যকরণ বলতে কী 
বোঝায়? এর ফলে সৃষ্ট নির্ভরশীলতার মাত্রা কতখানি? এর 
ফলাফল কতটা বিনাশক্ারী ? 

অ-পাস্চার্তীয় দেশগুলির ওপর পাশ্চাত্যীয় সংস্কৃতির 
প্রভাবের গ্রহণযোগ্যতা অবশাই একটি কেন্দ্রীয় ও সর্বমানা প্রশ্ন 
পাশ্চাত্যের এই কর্তৃত্ব কোনো কোনো অকালে সম্পূর্ণ বিজয় 
অর্জন করেছে, আবার অন্যান্য স্থানে তীব্র অসস্তোবের কারণ 
হয়ে উঠেছে। এর মুল্যায়ন আমাদের কীভাবে করা উচিত? 
দ্বিতীয় দফার এই প্রশ্মাবলী নিয়ে আমি সংক্ষেপে আলোচনা 
করতে চাই। 
ইসলাম ও ভারত 

তাহলে, প্রথম দফার প্রশ্মাবলি __ অর্থাৎ ভারতে 
ইসলামী সংস্কৃতির আত্মীকরণ এবং ভারত্তীয়ত্ব ও ভারতীয় 
সভাতার প্রকৃতিতে তার প্রভাব কতটা __ তা নিয়েই আলোচনা 
শুরু করা খাক। ইসলামী প্রভাবের ফলে ভারতে কী ঘটেছিল? 
তথাকথিত শুদ্ধ প্রাক-ইসলামী সংস্কৃতি বাপে যে সমমাত্রিক 
একটি সংস্কৃতির চরিস্তায়ণ কিছু সমকাল্সীন ভাষ্যকার কখনো 
কখনো করে থাকেন, ইসলামী প্রভাব কি সত্যিসত্যিই তাকে 
এক বর্ণসন্ধর সংস্কৃতিতে পরিবর্তিত করেছিল? এই সহত্রান্দের 
প্রারস্তিক বছরগুলিতে ভারতীয় শুদ্ধতা হারানোর এক বেদনা 
সমকালীন ভারতবর্ষের বাক্জনৈতিক চর্চায় কিছুটা অনুভূত 
হচ্ছে। গত সহস্রান্দে যা ঘটেছিল, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার 
বিচার করা কতটা যুক্তিযুক্ত? 

প্রাক মুসলমান যুগে ভারতও যে শুধু হিন্দু ভারত ছিল 
না, শুরুতেই সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। প্রকৃত পক্ষে, 
প্রাক্‌-মুসলমান পর্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সম্রাট রূপে যিনি 
বন্দিত, সেই অশোক ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলশ্বী। এছাড়া হর্ষ সহ 
আরো অনেক মহান অ-হিন্দু সপ্রাটও ছিলেন। গজনীর সুলতান 


ভাগ্যবিড়ত্বিত হিন্দু সেন রাজবংশের অতি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় বাদ 
দিলে বাংলার শাসন অতি দ্রুত বৌদ্ধদের হাত থেকে 
মুসলমানদের হাতে চলে যায়। 

এটাও অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে ইসলাম ব্যতীত 
বিশ্বের প্রায় সবকটি প্রধান ধর্ম গত সহভ্রাব্দের বহ আগেই 
ভারতে ভালোভাবে স্থান করে নিয়েছিল। বৃটেনে খৃষ্টধর্ম বিস্তার 
লাভ করতে শুরু করে সপ্তম শতকে। এর অন্তত তিনশ বহর 
আগে, অর্থাৎ চতুর্থ শতকেই ভারতে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের 





উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। জেরুজালেমের পতনের অব্যবহিত 
পরেই ইহুদীরাও ভারতে উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। আর বৌদ্ধ 
ও জৈন ধর্ম অতি দীর্ঘ সময় ধরে ভারতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই 
অর্থে মুসলমানদের আগমন ছিল নেহাৎই এক সংযোজন। 
এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় । ভারতে বৃটিশ 
শাসনকালে শাসকবর্ণ ও প্রজারা ছিল একে অপরের থেকে 
পৃথক। কিন্তু মুসলমান শ্যসনকালে এই পার্থক্য ছিল না। 
জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ ছিল মুসলমান। এই ভূখণ্ডের বৃহৎ 
সংখ্যক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এই সংখ্যাটা এতই 
বড় যে সমকালীন বিশ্বের চারটি বৃহত্তম মুসলমান জাতীয় 
জনগোষ্ঠীর তিনিই রয়েছে এই উপমহাদেশে -_ ভারত, 
পাকিস্তান আর বাংলাদেশ। আর, বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম 
মুসলমান জনগোষ্ঠী এই উপমহাদেশের বাইরে যে দেশে 
রয়েছে, সেই ইন্দোনেশিয়াও প্রধানত গুজরাত থেকে আগত 
ভারতীয় মুসলমানদের দ্বারাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশে পরিণত 
হয়। ততদিনে ইসলাম ভারতীয় দেশজ ধর্ম হয়ে উঠেছিল। 
যদিও ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম একে অন্যের থেকে পৃথক, 
তবুও এই দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে উভয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা 
ছিল প্রধানত একীভূত ৷ সঙ্গীত, চিত্ৰকলা অথব্য কাব্যে এই 
একীভবনের প্রচুর দৃষ্টাপ্ত বর্তমান। বস্তুত, এই একীভূত রূপকে 
বাদ দিয়ে বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃতি উপলক্ধি করা 
অসম্ভব। গক্তনীর আক্রমণ সহ ইতিহাসের অন্যান্য বিচ্ছি্ 
বিভেদমূগক দৃষ্টান্ত সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতিতে উত্তেজনা 
তথা সংঘাত সৃষ্টির কারণ ঘটানোর পক্ষে খখেষ্ট শক্তিশালী হয়ে 
আজও বিদ্যমান। তা সত্বেও সমকালীন ভারতীয় সভ্যতাকে 
বঙুবিধ প্রভাবের এক যৌথ ফসল রূপে না দেখলে বোঝা সম্ভব 
নয়। এই প্রভাবের মধ্যে ইসলামী উপাদান খুবই শত্তিশালী। 
সমকালীন ভারতীয় সংস্কৃতির সুসংহত চরিত্রের দৃষ্টান্ত 
পেশ করতে গিয়ে বহু ভাষ্যকারেরা বিশেষভাবে শিল্পকলা, 
সাহিত্য ও সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে অন্য একটি 
ক্ষেত্ছে সংহতির এমন এক উদাহরণ পেশ করতে চাই, যা নিয়ে 
খুৰ বেশি আলোচনা হয়েছে বলে মনে হয় না। পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, মুঘল সম্রাট আকবর তারিখ-ইলাহি নামে 
একটি সংহতিমূলক কালপন্জিকা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। 
সে প্রচেষ্টা বার্থ হলেও দেশের অন্য প্রান্তে এরকমই এক প্রয়াস 
সফল হয়েছিল? 
বাংলা কালপঞ্জিকা অনুযায়ী এখন ১৪০৫ অন্দ। এই 
সংখ্যাটি কোন্‌ অর্থ বহন করে? এর ইতিহাস সাস্কেতিক 
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সংহতির এক বিশেষ রাপ। হিজরা কালপঞ্জিকা অনুযায়ী ৯৬৩ 
অন্দে (১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে) বালা সৌর কালপঞ্জিকাকে যা 
ছিল প্রচলিত শক কালপপ্জিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ __ হিজরা 
কালপঞ্জিকার সঙ্গে 'মিলিয়ে' দেওয়া হয়। অনা কথায়, বাংলা 
কালপঞ্জিকাকে পিছিয়ে এনে তৎকালীন বাংলা অন্দকে ৯৬৩ 
ফরা হয়। তার পর থেকে চান্দ্র কালপঞ্জিকা হওয়ার কারণে 
হিজিরা অন্ধ এগিয়ে গেছে, আর বাংলা “সন' হিজ্জিরা আন্দের 
থেকে পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু স্থানীয় কালপঞ্জিকা অনুযায়ী 
নিজস্ব ধর্মীয় জ্রিয়াকর্ম পালন করার সময় একভ্রন বাঙালি 
হিন্দুর একথা খেয়াল নাও থাকতে পারে যে, তার হিন্দু 'আচার- 
আচরণ যে তিথি-কাল-ক্ষণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, তা হজরত 
মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা গয়নকে স্বরণীয় করে রাখার সঙ্গে 
সম্পর্কিত। 

বিগত সহজ্জান্দে এই উপমহাদেশে এক অসাধারণ 
সংহতির উদ্ভব পরিলক্ষিত হয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের 
বিচ্ছিন্নতাবাদীর! প্রায়শই এই উদ্ধৃত সংহতির অস্তিত্বকে নাকচ 
করে দিতে চাইলেও যে সংহতি অর্জিত হয়েছে তার ব্যাপকতা 
ও বিশ্বৃতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশই প্রায় নেই। 
পাশ্া্তীয় প্রাধান্য 


এবার দ্বিতীয় দফার প্রশ্নাবলী নিয়ে আলোচনা করা যাক। 
পাশ্চাতীয় প্রাধান্য এবং বিশ্বব্যাপী তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কী 
ভাবা হয়ঃ ভারত সহ পাস্চাত্য-বহির্তৃত বিশ্বের বু অংশে এটা 
একটা উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! পশ্চিম 
এশিয়ায় এ বিষয়ে যে সমালোচনা হয়, তার সঙ্গে ভারতে কৃত 
সমালোচনার প্রকৃতি একই রকম না হলেও ুপনিবেশিক 
শাসনোত্তর বিশ্বে পশ্চিমী প্রভাবের সমালোচনা ভারতেও 
যথেষ্ট শক্তিশালী । ইতিমধো “সাংস্কৃতিক সাশ্রাজ্াবাদ' নিয়ে 
প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত বিশ্বব্যাপী বেশ বড় 
মাগের সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় লেখকদের 
অবদান যথেষ্ট পরিমাণ। 

সমফালীন বিশ্ধে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বছ দৃষ্টান্ত 
সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। এগুলি সম্পর্কে 
অবশ্যই পুষ্ধানুপুত্খ সমালোচনার শ্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, 
বহু ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ আঞ্চলিক সাহিত্যিক এতিহ্যের যে দৌর্বল্য 
ঘটেছে, সে সম্পর্কে সমাক দুঃখপ্রকাশ করে তাকে যথাযথ্ডাবে 
প্রতিহত করা হায়। অপরপক্ষে পাশ্চান্যকরণের অন্ধ 
সমালোচনা এই সতত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অযৌক্তিক 
রক্ষণনীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে আড়াল করার চাল হরে 
উঠতে পারে। মেয়েদের শিক্ষাদানের মতো বছ সন্দেহাতীত 
বিষয়ে শুধু তালিবানরাই যে পশ্চোত্যকরণের ছাপ মারে তা 


নয়। পাশ্চাতাকরণকে প্রতিহত করার বাগাড়স্বর বু আঞ্চলিক 
ববীতিনীতির বিপ্লেষণী সমালোচনাকে নস্যাৎ করার জনাও খুব 
শক্তিশালী উপায় হয়ে উঠতে পারে 

কাকে বলে পাস্চাত্যকরণ? 

একটা সহজ প্রশ্ন দিয়েই শুরু করা যাক। 'পাশ্চাত্যকরণ' 
বস্তুটা কী? প্রাচীন ভারতীয় সেই কাহিনীর অন্ধ মানুষগুলির 
হস্তীদর্শনের মতে বিভিন্ন ভাষ্যকারেরা পাশ্চাতাকরণের বিভিন্ন 
বিধয়ে তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে থাকে। গল্পের মতো কেউ 
পা গুলির, কেউ শুঁড়ের, আবার কেউ বা দাতের বর্ণনা করে 
থাকেন। কিন্তু কাহিনীর সেই সত্যিকারের হাতিটার মতো 
এক্ষেত্রে এমন কোনো গোটা একটা হাতির পূর্ব-নির্দি্ট ধারণা 
করা সম্ভব নয় যেটা পা, শুঁড়, দাত এবং শরীর নিয়ে তার 
সম্পূর্ণ আকৃতি লাভ করবে। একথা বলা খেতেই পারে যে, 
পাশ্চাত্যকরণ আদপেই এমন নয় । আমাদের ধ্যান-ধারণা ছাড়া 
এর স্বাধীন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তাছাড়া, গোটা বস্তটাকে আমরা 
ঘা বলে ধরে নিচ্ছি, সেটাও বিচার্য বিষয়। 

এ বিষয়ে আমার অভিমত স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া 
ভালো। পাম্চাতাকরণের ধারণাটি সমকালীন তর্ক-বিতর্কে এত 
বেশি সহজ ও সন্দেহাতীতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যে, যথাযথ 
সাংস্কৃতিক সমালোচনার পক্ষে তা মোটেই সহায়ক হয়ে উঠছে 
না বলে আমি বিশ্বাস করি। পাস্চাতাকরণ ও তার অবক্ষয় 
প্রভাব সম্বন্ধে আশস্তার মধ্যে কিছু সুস্পষ্ট সমস্যা রায়েছে। 
প্রথমত, দেশের বাইরে থেকে আসা যে কোনো প্রভাবকেই 
ছুনিয়া থেকে কোনো কিনু গ্রহণ করাকে পাশ্চাতাকরাগের প্রচেষ্টা 
বলে গণ্য করা উচিত কিনা। যদি পাশ্চাত্যকরণকে য় পেতে 
হয়, তবে কোনো একটি বিষয় বা চিন্তার উৎসকে নিছক চিহ্নিত 
করার পরিবর্তে প্রয়োজন তার যথাযথ বিশ্রেষণ। দেশ- 
দেশাস্তর থেকে আহরিত জ্ঞান বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতি তথা বিধান 
ও গণিতের অগ্রগতিকে প্রভৃত সমৃক্ধ করেছে। সৃ্ষনশীল প্রভাব 
থেকে পরনির্ভর অবক্ষয়ী নির্ভরশীলতার প্রভেদ করতে না 
পারার অক্ষমতা একাত্তই মূর্খামির পরিচায়ক। 

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সংস্কৃতির এঁতিহাসিক মেলবন্ধনের 
পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ধ্যানধারণা, বিবয় বা কৃংকৌশলের সঠিক 
উৎস নিরূপণ করা দুরাহ্‌ কাঝ। সাম্প্রতিক কালে পাণ্চাত্য 
দুনিয়া থেকে পাশ্চাত্য-বহির্ভূত সমাজগুলিতে বিভিন্ন ধরনের 
অসংখ্য প্রভাবের আবির্ভাব ঘটেছে। এর মধ্যে ইংরাজি বা 
ফরাসি ভাষার মতো অনেক কিছুই সন্দেহাতীতভাবে 
ইওরোপীয়। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তি অথবা 
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সাক্কৃতিক আচার“অনুশীলনের মতো বিষয়গুলি উৎপত্তিগত- 
ভাবে খুবই মিশ্র হতে পারে। কোথায় এগুলির উৎস, তা নির্ণয় 
বর জা এই নারদ অহ সাব সু 

। 

তৃতীয়ত, যুক্তিবাদিতা এবং চিন্তাধারা সংক্রাত্ত 
'পাস্চাতীয়' ও "ভারতীয়" ধ্যানধারণার মধ্যে বৈপরীত্য সম্বন্ধীয় 
কিছু সরলীকরণ খুবই সহজ ও ভাসা-ভাসা বলেই মনে হয়। 
এই ধরনের সরলীকরণ গতীর সমস্যার সৃষ্টি করে, কারণ উভয় 
এতিহোর মধ্যেই রয়েছে যথেষ্ট বৈচিত্্য। এ বিষয়ে আমি পরে 
আলোচনা করব। 
উৎস নিরূপণের অসারতা 

একটি চিন্তাধারা বা বিষয়ের ভৌগোলিক উৎস নিয়ে 
চিত্তিত হওয়াটা এত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কেন? পাশ্চাত্যকরণ যদি 
প্রকৃতই উদ্বেগের কারণ হয়, তবে নিছক বিদেশী উৎসন্থলের 
পরিবর্তে এর কিছু ঝু-প্রভাব চিহ্নিত করা প্রয়োঞ্জন। 
পেনিসিলিনের ব্যবহার কি পাশ্চাত্যকরণের . প্রভাব? 
শেক্সপীয়রের কাব্য উপভোগ করাকে কী বলব? অন্যদিকে, 
ফালিদাসের কাবা পাঠ করে গ্যোটে কি ইওরোপীয়ের মর্যাদা 
হারিয়েছিলেন? পর্তৃণীজ্ররা আসার আগে লংকা ভারতে 
অপরিচিত ছিল। তাহলে কি ভারতীয় রানাকে পাস্চাত্যকৃত 
বলব? বাঙালিরা এখন যেভাবে ছানার ব্যবহার করে, তা তারা 
পূর্ব ভারতে বসবাসকারী ইওরোপীয়দের কাছ থেকে শিখেছিল। 
তাহলে কি বাঙালি মিষ্টিকে বাঙালি বলা যাবে না? সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক অধীনতার মধ্যে কি কোনো পার্থক্য 


বা সংস্কৃতির উৎপাদনও হয়, তবে অন্যত্র তার ব্যবহার সেই 
দেশ বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হবে __ এমন পূর্বনি্দিষ্ট 
ধারণা সম্পূর্ণ অলীক। রবীশ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে খুব স্পষ্ট 
ভাবায় বলেছেন ;* 

“যেখানেই উৎস হোক না কেন, আমাদের বোধগমা ও 
ভোগ্য সকল মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ তৎক্ষণাৎ আমাদের নিজস্ব হয়ে 
ওঠে। যখন আমি অন্য দেশের কবি ও শিল্পীদের আমার 
আত্বীর বলে মনে করি, তখন আমার মনুষ্যত্ব আমার গর্বের 
কারণ হয়ে ওঠে। অকৃত্রিম আনন্দ নিয়ে আমি যেন মানুষের 
সকল মহান গৌরবকে নিয়ের বলে ভাবতে পারি" 

এর অর্থ একথা অস্্ীকার করা নয় যে, অন্য কোনো স্থান 
থেকে আমদানিকৃত ঝোনো আচার-আচরণ যদি একটি 


অঞ্চলের জনগণের কাছে মৃলাবান বলে পরিগণিত স্থানীয় 
কোনো রীতি-নীতি বা এরতিহ্যকে অবদমিত বা ধ্বংস করতে 
ভউদাত হয়, তবে তার প্রতিরোধ করা অবশ্যই সঙ্গত । এরকম 
প্রতিটি আচার-আচরণের প্রয়োগকে একদিকে তার উপযোগিতা 
অর্থাৎ অন্যদের কাছ থেকে আমাদের কী কী মূল্যবান বিষয় 
শেখার আছে), অন্যদিকে তার অবদমন ক্ষমতা (অর্থাৎ 
বাইরের প্রভাবের ফলে আমাদের নিঝস্ব কোন কোন মুলাবান 
বিষয় আমরা বিশ্বত হচ্ছি) দিয়ে বিচার করতে হবে। এই 
বিচারের জন্য কোনো বিধয়, ধারণা বা কৃৎকৌশলের সঠিক 
উৎস নিরূপণ করাটা জরুরি নয়, আর এগুলির অভিষ্বাত তথা 
সৃজনশীল ও ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়ার মৃল্যায়নের থেকে একে 
আলাদা রূপেই দেখতে হবে। 

প্রতিটি সাংস্কৃতিক আমদানিকে সোজাসুজ্জি নস্যাৎ করে 
দিয়ে অথবা সেগুলিকে চমৎকার বলে গ্রহণ করে সমস্যাটির 
সমাধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন জীবনধারা ও রীতি-নীতির মধ্য 
থেকে জনগণের ইচ্ছামতো বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা বাড়িয়ে 
তোলাটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। 

ব্ক্তিবিশেষের ওপর এই বেছে নেওয়ার দায়িত্ব ছেড়ে 
দেওয়াটা কিছু পরিমাণে খুবই কাঞ্জে আসে। কিন্তু এমন 
পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হতে পারে যেখানে ক্ষমতাশালী অথবা 
অধিকতর আর্থিক সাহাযাপুষ্ট বৈদেশিক সূত্রের থেকে 
প্রতিযোগিতার ফলে স্থানিক সাংস্কৃতিক এতিহ্যের অভ্রিত্ব বিপন্ন 
হয়ে উঠতে পারে। এই কারণে সমাজকেই স্থির করতে হবে যে 
উল্লেখনীয় পরিমাণ অর্থনৈতিক মূল্যের বিনিময়েও সনাতন 
তবীবনব্য্রার কোন কোন বিষয় সে সংরক্ষণ করতে চায়। যদি 
সত্যিসতাই সমাজ চায়, তাহলে অবশ্যই জীবনশৈলী সংরক্ষণ 
করা সন্বব। এক্ষেত্রে এরকম সংরক্ষণের মূল্য এবং থে সফল 
বিষয় ও জীবনশৈলী সংরক্ষিত হবে তার জন্য সমান্ঞ কতটা 
মূলা দিতে রাজি -_ এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাটাই 
সমস্যা। অবশ্যই এই ব্যয়-উ পযোশিতা বিশ্লেষণের (০০১ 
benefit analysis) ক্ষেত্রে কোনো পূর্বনির্ধারিত সুত্র নেই। 
কিন্তু এই ধরনের পছন্দের যুক্তিযুক্ত একটা মূল্যায়নের পক্ষে 
যেটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হল এই বিবয় নিয়ে গণ আলোচনায় 
জনগণের অংশগ্রহণের সক্ষমতা | চড়া মুলোর বিনিময়ে প্রতিটি 
বিদায়ী জীবনশৈলীকে জিইয়ে রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা 
হয়তো নেই, কিন্ত সামাজিক ন্যায়ের খাতিরে জনগণ যেন 
তাদের ইচ্ছা হলে এইসব সামাজিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে অশে 
নেবার অধিকার লাভ করতে পারে। 


[আগাহী সংখ্যায় __ “বিজ্ঞান, গণিত ও সংস্কৃতির প্রসার’ | 





“রিধীভনাখ ঠাকুর, বুকে লেখা পরে (১৯২৮) 





উৎস মানুষ _ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০১ 


১৬৮ 


পুরুষতন্ত্রের নয়া মারণাস্ত্র __ “নেট এন’ 


সুজিত কুমার দাশ 


স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে 
দীর্ঘমেয়াদি হরমোন গর্তনিরোধক ইনজেকশন 
নেট-এন (70115167076 cnanthatc} কে 


সরকারি জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে নেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই 
দেশের ১২টি মেডিক্যাল কলে হাসপাতালে ডাক্তারি ট্রায়াল 
দেওয়া শুরু হবে। ১৯৯৪ সালে সরকার হাজার প্রতিবাদ 
সবেও 'ডিপো-প্রডেরা' নামে অন্য একটি একই প্রকৃতির 
দীর্ঘমেয়াদি হরমোন গর্ভনিরোধক ইনভেকশন-কে ভারতে 
লাইসেন্স দেয়, তবে সেটিকে সরকারি কর্মসূচির মাধ্যমে 
সাধারণ মেয়েদের উপর নির্বিচারে প্ররোগের সিদ্ধাত্ত নেওয়া 
হয় নি, শুধু প্রাইভেট শ্যাকটিশের ক্ষেত্রেই অনুমতি দেওয়া 
হয়েছে। 'নেট-এন'ও লাইসেল পেয়েছে ১৯৮৬ সালে। তার 
আগে সরকারি গবেধণা প্রতিষ্ঠান আই-সি-এম-আর (ইন্ডিয়ান 
কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ) তথাকথিত স্বয়নিচ্ছু 
(5০147161) গ্রামীণ মেয়েদের উপর নেট এন চুডান্ত পর্যায়ের 
ট্রায়াল দিয়েছিল। তদানীং অবাঞ্ছিত পার্্বপ্রতিত্রি্ার একটু 
বাড়াবাড়ি হওয়াতে কিছু ক্ষয়ে ট্রায়াল বন্ধ করে দিতে হয়। 
পরে মামলার কারণে সমাপ্ত হওয়ার আগেই ট্রায়ালটি বন্ধ করে 
দিতে হয়। সম্প্রতি স্বাস্থ্য আশ্বাস দিয়েছে যে নেট-এন 
বন্টন কেন্্রগুলিতে উপযুক্ত তদারকি ও পরামর্শদানের ব্যবস্থা 
রাখা হবে এবং তার ভিত্তিতে আইনের বাধা কেটে গেছে। 
যদিও এটা তেমন কাজের কথা নয়। চিকিৎসাশাস্তরে বরাবরই 
নির্দেশ রয্লেছে খে নিয়মনিষ্ঠ ডাক্তারি তদারকি ছাড়া নেট-এন 
ডিপো প্রডেরা প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগ করা চলবে না। নতুন 
আশ্বাসের তাৎপর্য সরকারি স্বীকারোক্তি যে, আগে ফাকিবাজি 
বা গাফিলতি হত। 

সরকার ও সাঙ্গোপার্গরা অবশ্য দাবি করেছে-_ 

* চিক্চিৎসাবি্ঞানের দৃষ্টিতে নেট-এন একটি কার্যকর ও 
নিরাপদ গর্ভনিরোধক 

* সহজে প্রয়োগ করা যায় 

* সম্তা এবং ভারতের মেয়েদের পক্ষে উপযোগী 


* নেট-এন অবলা মেয়েদের হাতে হাতিয়ার তুলে দেয় 
যাতে তারা প্রজনন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রয়োগ করতে 
পারে। তাই এখন নেট-এন প্রচলন খুবই সময়োপযোগী কারণ 


এটা নারীর ক্ষমতায়ন" (women's empowerment) 
উত্াপনের বন্ধর। 

জননথাস্থ্য, গণবিজ্ঞান, নারীমুক্তি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি 
ক্ষেত্রে সক্রিয় সংগঠনগুলি 'ডিপো-প্রতেরা'র সময় প্রতিবাদ 
করেছিল। এবারেও দিলি ও কলকাতায় প্রতিবাদের কণ্ঠ 
সোচ্চার হয়েছে। প্রতিবাদীরা তথ্য ও যুক্তি দিয়ে যেভাবে 
সরকারি দাবিগুলি খণ্ডন করেছে তা বিচার করতে গেলে 
বিবয়টি নিয়ে একটু প্রাথমিক তথ্য জানা দরকাব। 
চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা 

নারীদেহের প্রজনন অঙ্গের স্বাস্থ্য ও ক্রিন্লাকর্ম ঠিকঠাক 
বজায় রাখা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নত্তিঞ্চের স্তরে নিঃসৃত 
হরমোনগুলির প্রভাবে প্রান্তিক স্তরে ইন্ট্রোজেন ও প্রজেক্টেরোন 
নামক দু'টি হরমোন নিঃসৃত হয়। আসঙ্গে একগুচছ হরমোনের 
সমষ্টি ইন্ট্রোজেন-এর প্রভাবে প্রতি খতুচাক্রে ডিশ্বাশয় থেকে 
একটি পরিণত ডিম্বাণু নির্গত হয় এবং অস্তর্তরায়ু (জরায়ুর 
অন্দবের ঝিজি) পরিবর্ধিত হয় যাতে নিষিক্ত ডিস্বাণু সেখানে 
নিহিত (গর্ভধারণ) হতে পারে। ডিম্বাণু নিষিক্ না হলে 
পরিবর্ধিত অন্তর্জরায়ূ বিচ্ছিন্ন হয়ে খতুত্রাব হিসেবে নির্গত হয়ে 
যায়। গর্ভধারণ ঘটলে তা বজায় রাখা এবং সত্ভানের জন্ম 
পর্যন্ত তাকে লালন পালনের সাহায্যকারী হরমোন হল 
প্রজেষ্টেরোন। নেট-এন ইনজেকশনে থাকে কৃত্রিম শ্রজোষ্টেরোন, 
তাকে বলা হয় 'প্রেডেটিন'। প্রজেষ্টিন দেহে ঢুকে এই স্বাভাবিক 
হরমোন দুটির শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্যপরম্পরাকে ভেঙে দের, ফলো 
পরিণত ডিম্বাণু নির্গত হয় না, তাই গর্ভসঞ্চারও হয় না। 

দেহের স্বাভাবিক হরমোনের ক্রিয়াকলাপ বিপর্যস্ত করে 
শার্ভনিরোধ করার প্রক্রিয়াটি দু'টি বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। এক, 
হরমোন দু'টির ক্রিয়াকর্ম শুধুমাত্র প্রজনন আঙ্গেই সীয়াবন্ধ নয়, 
আরো অন্য কাজ আছে। যেমন অস্থিবৃদ্ধি, অস্থির দ্বলত বজায় 
রাখা, রক্তে কোলেষ্টেরল-এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে 
সইক্ট্রাজ্জেন-এর ভূমিকা আছে। শ্রাযুকোবের বিকাশ ও স্বাস্থ্যরক্ষা, 
মস্তিষ্ক ও থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে 
প্রজেক্টেরোন ক্রিয়াশীল । এদিকে গর্ভনিরোধক ওষুধে স্বাভাবিক 
হরমোন নেই, থাকে কারখানায় তৈরি কৃত্রিম রাসায়নিক, যা 
স্বাভাবিক হরমোনের সব কাজগুলি করতে পারে না, একটা 
দু'টো পারে। এই কৃত্রিম হরমোন দেহে ঢোকালে তা স্বাভাবিক 
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হরমোনের উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং তাকে অকেজো করে 
দেয়। ফলে কৃত্রিম হরমোন দীর্ঘ মেরাদে ঢুকলে দেহ স্বাভাবিক 
হরমোনের অভাবক্সনিত বৈকল্যের শিকার হয় । এই বৈকলোর 
কারণে কী কী ক্ষতি হয় এবং তা কীরকম বিপজ্জনক, সেই 
বিপদ আটকানো বা অপসারণ করা যায় কিনা সে নিয়ে কোনো 
ধর্তবা গবেবশা এখনো হয় নি) দুই, এছাড়াও দেহের অসংখ্য 
অন্যানা হরমোন ও জৈব-রাসায়নিক উপাদান পারস্পরিক 
কাজ করে। এর মধ্যে একটি অন্ভিমান হরমোনের বিকল্প কৃত্রিম 
রাসায়নিক দীর্ঘকাল ধরে বাইরে থেকে শরীরে ঢোকালে সেই 
সামঞ্জস্য বিধানে কী বাধার সৃষ্টি করবে এবং তার ফলাফল কী 
হবে, তা নিয়ে কোনো গবেষণা এখনো হয় নি। তিন, 
গর্ভনিরোধক ওষুধটি দেহে শুয়োগের ক্ষেত্রে ওষুধ কোম্পানি 
থেকেই যে প্রয্নোজনীয় নিয়মবিধি ও সতর্কতা পালনের নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে তা পালিত না হলে কী কী এবং কী ধরনের ক্ষতি 
হতে পারে তা নিয়েও কোনো গবেধণা হয় নি। না. ভুরু 
কৌচকাবেন না, এদেশে এই ধরনের বিপদার্টি অতি বাস্তব ঘটনা 
এবং এই বিপদ উপেক্ষা করাতে স্বাস্থ্াহালি প্রাণহানি আকদ্ছার 
ঘটে থাকে। 

তর্কের খাতিরে ধরুন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান মেনে বা 
কোম্পানির নির্দেশ অনুসরণ করে ইনজ্রেকশনটি দেওয়া হল। 
তাহলে কী হতে পারে? কোম্পানির নির্দেশগুলিই বা কী? 
এইসব কথা শুধু জান! দরকার তাই নয়, যাকে ইনজেকশন 
ফৌড়া হচ্ছে তাকে কথাগুলি জানানো ডাক্তারের অন্যতম 
বাধ্যতামূলক কর্তব্ও বটে। সত্যি বলতে কী, এদেশে 
অধিকাংল চিকিৎসকই এই বাধ্যতামূলক কর্তব্য বিষয়ে সচেতন 
নন অর্থাৎ কথাগুলি চিকিৎসকদেরও আনা দরকার। 
কার্ষকারিতা : 

ঠিক সময়মতো নিয়মিত দেওয়া হলে লেট এন হরমোন 
পিল বা কপার-টি গর্ভনিরোধকের মতোই কার্যকর দু'মাস 
অন্তর দিলে চলে, এটা সুবিধা । বিপজ্জনক পার্স প্রতিক্রিয়ার 
উদ্ভব হলে অন্যান্য গর্ভনিরোধক তথুনি বন্ধ করে দেওয়া যায় 
কিন্তু নেট-এন দু'মাস ধরে ক্রিয়াশীল থাকবেই, এটা অসুবিযা। 
সন্ধান চাইলে বন্ধ করার ৬ মাস থেকে ২ বছরের মধ প্রজনন 
ক্ষমতা ফিরে আসার কথা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা ঘটে না। 


নিরাপত্তা: 
বিরোধী পক্ষের ভরানক আপত্তি এই ক্ষেত্রে। বিষয়টা 


ওুরুতরও বটে। 
কতুশ্রাবের বৈকল্য : অনিয়মিত, অত্যধিক, দীর্ঘস্থায়ী 


রক্তক্ষরণ হতে পারে বা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়ে স্থায়ী বন্ধ্যা 
ঘটতে পারে। শতকরা ৯০ জনের একটা না একটা ঘটতে পারে, 

রক্তের অস্তর্তঞ্চনজনিত বৈকল্য : অপ্রত্যাশিত স্থানে 
অমাট রক্তপিণড আটকে হার্ট, ফুসফুস, মত্তিষ্কের ক্ষতি করতে 
পারে, 
আখেরোসক্রেরোসিস : ধমনীর গা কঠিন হয়ে গিয়ে হার্ট, 
মস্তিষ্ক ও অন্যানা অঙ্গের রোগ সৃষ্টি করতে পারে, 

অষ্টিওপোরোসিস : হাড় ফৌপড়া হয়ে গিয়ে ভাঙার ঝুঁকি 
কেড়ে যায়, 

কান্সার : স্তন ও জরায়ুর ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়তে পারে, 

ওজন : অস্থাভাবিক বাড়তে বা কমতেও পারে, 

বিপাকীয় বৈল্য : সবটা স্পষ্ট হায় নি তবে জানা গেছে 
যে কয়েকটি রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়, 

অবসাদ : সদা কর্মরত মেয়েদের কাছে এটা অভিশাপের 
মতো, 
পরবর্তী প্রজন্ম : যদি গর্ভসঞ্চার হয়ে থাকে তাহলে এই 
ওষুধের প্রভাবে বাচ্চা বিশেষত মেয়ে হলে প্রজনন আঙ্গসহ 
নানা অঙ্গকৈকল্য ও রোগের শিকার হতে পারে। 

চিকিৎসকের কর্তব্য : বিরোধীপক্ষের সবচেয়ে বেশি 
আপত্তি এই ক্ষেত্রে যে চিকিৎসাবিজ্ঞান বিধি অনুযায়ী 
বাধ্যতামূলক কর্তব্যগুলি এদেশের চিকিৎসাকেম্্রুলি পালন 
করে লা, করার কোনো অভিজ্জতা কারো নেই। 

এক -- ভোক্তার যোগ্যতা : সবার উপর নেট-এন 
প্রয়োগ করা চলে না। গর্ভসঞ্চার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার 
উদ্দেশে নেট-এন দেওয়া হয়, স্থায়ী গর্ভনিরোধের ধান্য অন্য 
প্রক্রিয়া আছে। ডাক্তারকে আগে ভোক্তার যোগ্যতা নির্ধারণ 
করতে হবে এটা জেনে নিয়ে যে 

* ভোক্তা গর্ভবতী নন * তার সন্তান আছে কিন্ত 
স্তনদায়িনী নন * তার গর্ভসঞ্চারের ঝুঁকি আছে * তিনি 
ইনজেকশন নেওয়া ও পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য নিয়মিত আসতে 
রাজি * বুঝিয়ে দিলে তিনি নিজের ধতুহ্বাবের রেকর্ড রাখতে 
পারেন। 

দুই _- স্বউপলন্ক পছন্দ (informed choice) ও 
স্বেচ্ছা অবহিত-সম্রতি (voluntary informed consent) : 
গর্ভনিরোধকের প্রক্রিয়া ও কর্মপদ্ধতি, সবরকম সপ্তাব্য 
অবান্ছিত প্রতিক্রিয়ার কথা, প্রতিক্রিয়া শুরুতে কীভাবে চেনা 
যায়, ঘটলে তখন কী করতে হবে প্রভৃতি বিষয় ডাক্তারকে 
এমনভাবে ও এমন ভাধায় বুঝিয়ে বলতে হবে খাতে ভোক্তা 
মোটামুটি বুঝতে পারেন। এছাড়া আরো কী কী অস্থায়ী 
গর্ভনিরোধক প্রকরণ আছে, তাদের ব্যবহার প্রণালী ও অবাঞ্ছিত 
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প্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি কীরকম তা বুঝিয়ে বলতে হবে যাতে মেয়েটি 
তার সুবিধামতো প্রকরণটি নিজেই পছন্দ করে নিতে পারেন 
এবং অবহিত-সশ্মতি দেন। পার্ষপ্রতিক্রিয়ার চিকিৎসার 
গ্যারাস্টি টিকিৎসাবোগ্্রকে দিতে হবে। 

তিন __ যোগাত। নির্ধারণের আরো হ্যাপ্য : রাজি হলে 
মেয়েটিকে প্রশ্ন করে ও তার সম্পূর্ণ দেহপরীক্ষা ডোক্ডারি ও 
ল্যাবরেটরি) করে জেনে নিতে ও দেখে নিতে হবে যে 

ভোক্তার শুতুস্রাব স্বাভাবিক ও নিয়মিত, কোনো বৈকল্য 
নেই, তিনি অন্য কোনো রোগে ভুগছেন না _- বিশেষত 
ক্াঙ্গার, হার্ট ও রক্তবাহনালীর রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, রক্তের 
অত্তর্তঞ্চনজ্জনিত রোগ, রক্তাপ্রতা, ডায়াবিটিস. লিভারের রোগ 
প্রভৃতি। পরীক্ষালন্ধ তথ্য বিশ্লেধ করে বিচার করতে হবে যে 
তিনি উল্লিখিত রোগের ঝুঁকিতে ভুগছেন কিনা! 

চার _ প্রয়োগ : যোগ্যতার পরীক্ষায় পাশ করলে প্রথম 
ইনজেকশন দেওয়ার উপযুক্ত সময় হল খ্ততুশ্রাবের প্রথম 
সপ্তাহ। পরের ইনজেকশনগুলি ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে দিতে 
হবে, দেরি হলে আবার পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে মেয়েটি 
গর্ভবতী কি না। আই-সি-এম-আর ট্রায়াল চতুর্থ ইনজেকশনের 
পরে একজন গর্ভবতী হলেও নজর না দেওয়ার ফলে তার 
দেহে আরো দু'টি ইনজেকশন ঢোকানো হয়। যার কপালে 
এরকম ঘটবে তাকে গর্ভমোচনের পরিষেবা দিতে হবে। পরের 
ইনজেকশনের দিনটি মনে করিয়ে দিলে ভাল হয় এবং না এলে 
খোজ খবর নিতে হবে। প্রতি ইনজেকশনের সময়ে ভোক্তার 
প্রয়োজনীয় ডাক্তারি ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষাণ্ুলি করাতে হবে 
এবং কোনো অসুবিধার কথা ভোক্তা জানালে তখুনি অনুসন্ধান 
রে কারণ নির্ধারণ ঝরতে হবে। এইসব কিছুর রেকর্ড রাখতে 
হবে। 

এখন বলুন, হাজার হাজার ভোক্তার ক্ষেত্রে এই সব 
কর্তব্য পালন করার যোগ্য সরকারি. প্রতিষ্ঠান দেশে কটা 
আছে? ওয়াকিবহাল ব্যক্তি তখুনি উত্তর দেবেন, 'একটিও 
নেই'। গোড়ার দিকে গর্ভধারণ নির্ণয় করার আয়োজন আছে 
হাতে গোনা কয়েকটি কেন্দে। ইনজেকশনটি ফৌড়ার বিশেষ 
কৌশল অধিকাংশ কর্মীই জানে না, প্রশিক্ষণ দিতে হবে; ভুল 
পন্থায় ইনজেকশন দেওয়ার ফলে গর্ভনিরোধ ব্যর্থ হওয়ার 
ঘটনা ঘটেছে। একই গাফিলতিতে হেপাটাইটিস বি ও এইডূস্‌ 
রোগ ছড়াম। আর ভোক্তাকে সব কথা বোঝানো? 
চিফিৎসাকয় তো বটেই, অধিকাংশ টিকিৎসকই লেট-এন 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, তাই ভোক্তাকে বোঝানোর প্রশ্ন 
ওঠে না। কিন্তু সেটা আসল কথা নয় । অজ্ঞতা অপরাধ নয়, না 
জানলেও জেনে নেওয়া যায়। আসল কথা হল এদেশের 


চিকিৎসাব্যবস্থায় 'স্বোপলব্ধ পছন্দ, 'অবহিত-সম্পরতি , 
রোগীকে সব ফথা বোঝানো, ‘নারীর ক্ষমতারল' প্রভৃতি 
কথাবার্তা প্রায় কেউই শোনে নি, এসব কথার মানে কী তাও 
বোকে না; ভারতের কোনো সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এ 
ধরনের হীতিনীতি আচরণের চর্চা কখনো হয় নি। তাই এখন 
হওয়ার প্রশ্ন ওঠেলা। শুধু পার্ব প্রতিক্রিয়ার বাড়াবাড়ি নয়, আই- 
সি-এম-আর ট্রায়াল গর্ভনিরোধের বার্থতা, প্রজনন ক্ষমতা 
পুনরুস্ধারের ব্যর্থতা ও অন্যানা অবান্ছিত প্রতিক্রিয়াও অনেক 
হয়েছিল এবং তা নিয়ে আই-সি-এম-আর নিজেই কী মন্তব্য 
করেছিল একটু শুনবেন? “অধিকাংশ মেয়েই ইনজেকশন 
নেওয়া বন্ধ করেছেন প্রথম বা দ্বিতীয় ইনজেকশনের পরেই, 
তার ফলে বোঝা যায় যে বিষয়টা তাদের ঠিকমতো বোঝানো 
হয় নি, তাদের হাতে প্রচারপত্রগুলি দেওয়া হয় নি এবং 
চিকিৎসাকেস্ত্ের কর্মীরা তাদের সঙ্গে দায়সারা আচরণ করেছে 
এ কী আস্তরিকভাবে কর্তব্য পালনে অংশ না নেওয়ার জন্য 
এবং গর্তসঞ্জার রোধ ও পাশ্খপ্রতিক্রিয়ার বিষয়ে মেয়েদের 
হাতে পর্যাপ্ত তথ্য ও বোধগম্য ব্যাখ্যা না দেওয়ার ফলে, 'তারা 
ইনজেকশন নেওয়া বন্ধ করে দেয়।' অথচ আই-সি-এম-আর 
এক্ষেত্রে একটি গবেষণা প্রকল্প চালিয়েছে, অন্ত পাডাগায়ের 
দাতব্য চিকিৎসালয় নয়। গবেষণা প্রকল্পের কর্মীদের সতর্কতার 
সঙ্গে বাছাই করা হয়, তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, 
কাঞ্জের তদারকি কারা হয়, যাচাই মূল্যায়ন করা হয় এবং 
দরকার মতো সংশোধল করা হয়। তাতেও এরকম দুর্দশা! শুধু 
করমীগণই অপদার্থ নয়, কর্তৃপক্ষের কীর্তিও আহামরি কিছু নয়। 
যে মেয়েদের উপর নেট এন ট্রায়াল দেওয়া হয়েছিল, আই-দি- 
এম-আর তাদের আর কোনো খোঁজখবর রাখে নি, তাদের 
উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের তথ্য জোগাড় করে নি, তারা বেঁচে 
আছে না মরে গেছে কেউ জানে না। অথচ এই রকম সব 
বাহাদুরদের দিয়ে দেশ জুড়ে হাজার হাজ্জার মেয়ের উপর 
ইনজেকশন দেওয়ার ধান্দা করা হচ্ছে। 

দিল্লি ও ভোপাল শহরে উচ্চ ও মধ্যবিশুদের মধ্যে 
চিকিৎসারত কিছু স্ত্রীরোগ-বিশেষঞ্ঞদের কাছে অনুসন্ধান 
চালিরে এক সমীক্ষায় জানা গেছে থে লেট-এন প্রাইভেট 
ধ্যাকটিশে মোটেই জনপ্রিয় নয়। মাত ২০% চিকিৎসক নেট- 
এন ব্যবহার করেছে এবং তাদের মতে মেয়েরা এটি পছন্দ করে 
না, কজ্ড বেশি পাৰ্স্বপ্রতিক্রিয়া হয়, বেশ দামী, এবং তদারকি ও 
সতর্কতার ঝামেলা এত বেশি যে ব্যবসায় পোষায় না। যে 
মেয়েদের নিজেদের বাছাই ও বাতিল করার একটু ক্ষমতা 
আছে, তাদের মধ্যে নেট-এন চলছে না। কিন্তু খবর পাওয়া! 
যাচ্ছে হে গ্রামাকলে কোয়াকরা ইনজেকশন প্রতি ৩০০-৫০০ 
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টাকা নিচ্ছে নানা অপপ্রচার করে যথা, একটা ইনজেকশনে এক 
বছর গর্তলিরোধ হরে যায়, এতে গর্ভমোচল হয় ইত্যাদি) 
কর্তারাও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধামে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের ভুল 
বুঝিয়ে এই গর্ভনিরোধক শ্রয়োগের গণকর্মপুচি চালাচ্ছে । 
এই ধরনের গর্ভনিরোধকের উত্তব হয়েছে পশ্চিমী 
সাগ্তাজাবাদী দেশে, পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
যেখানে মেয়েদের কাছে কার্যকর ও নিরাপদ এবং দীর্ঘমেরাদি 
গর্তনিরোধকের খুবই চাহিদা । কিন্তু কোম্পানির হাজ্ঞার প্রচার 
সত্তেও সেখানে মেয়েদের মধ্যে এর কাটতি নেই। এসব দেশে 





জীবনযাত্রার ভবিব্যত অন্ধকার হয়ে পড়বে। এক মার্কিন 
পত্ডিত প্রকাশ্যেই সুপারিশ করেছেন যে পরমাণু যোমা ফেলে 
তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা কমাতে। ইউজেনিক্স তত্ব কি ভুলে 
গেছেন? এই তত্তে বিশ্বাসী সাহেবরা জাতিবিত্েষী, তারা অ- 
সাহেবদের অধম প্রাণী বলে বিশ্বাস করে, এতই অধম যে 
তাদের খ্ৰীষ্টান করেও লাড লেই। তাই এদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ 
করতে হবে। পশ্চিয্ী আধুনিক বিজ্ঞানী সমাজের অসংখ্য 
গবেষণা ও বই আছে এই তনুটি বৈজ্ঞানিক সুগ্ধের ভিত্তিতে দীড় 
করানোর তাগিদে। দাসপ্রথা, ঝু-কুন্স-ক্ল্যান. আ্যাপার্থেইিড, 





নেট-ইন প্রয়োগ করা হয় নাৎশীবাদ বা ফ্যাসীবাদ 
প্রধানত কর্তাদের উদ্যোগে প্রভৃতি রাজনীতির মূল ডিঙি 
মানসিক প্রতিবন্ধী, মানসিক জন্ম নিয়স্ত্রণের যত পরীক্ষা নিরীক্ষা সব হুউজেনিক্স তত্ব অর্থাৎ 
০৬১০ উরি ৫ 
এ সঙ্গে রর 

উপর যাদেব ভরশ্ন করার, পছন্দ গর্ভনিরোধক ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু ঘটলেও দিকে উল্যোগণ্ড আছে। 
করার, প্রত্যাব্যান করার তেমন কেউই নিরাপত্তার কথা ভেবে নেট-এন কোথাও তেমন 
8 মেয়েদের উপর ট্রায়াল বন্ধ করার বিক্রি হচ্ছে না, স্বেচ্ছায় দলে 
এই আক্রমণ কেন? প্রশ্ন তোলে নি। দলে কিনছে না, তাই দাহেবী 
ভারতে ডনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কোম্পানির দেশের সরকার 





উদ্যোগ শুরু থেকেই পরিচালিত হচ্ছে সাহেবী সাম্রাজ্যবাদী 
শিবির তথা মার্কিন অর্ছসাহাঘ্য ও পরামর্শ মারফত লুষ্ঠনকারী 
সাহেবরা বলছে যে জনসংখ্যাবৃদ্ধিই ভারতের মতো লৃষ্ঠিত 
দেশগুলির দারিঘ্রোর আসল কারণ, তাই জন্ম নিয়প্রণ করে 
আমাদের দারিগ্র্য ঘোচাতে চায়। এই তত্বও শিখিয়েছে যে 
গর্ভধারণ আসলে একটা রোগ। প্রাক্তন উপনিবেশের গরিব 
মেয়েদের এই রোগ থেকে বাঁচাবার জন্য ওদের বিজ্ঞানীরা 
তৈরি করেছে, গর্ভধারণ-বিরোধী টিকা (anti-pregnancy 
৬৪০০7), ভারতে প্রয়োগ করার প্রস্ততি প্রায় সম্পূর্ণ । 
আসল কারণগুলি তেমন গোপন নয়। ক'দিন আগে 
(১৯৯৮) মার্কিন বিদেশমন্ত্রী ম্যাডেলেইন অলব্রাইট বলে 
ফেলেছেন, ‘পরিবার পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক কর্মসূচি 
আমেরিকা ঘুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থরক্ষা 
করে খাকে'। বহু মার্কিন সরকারি দলিলে এই স্বীকৃতি আছে যে 
মার্কিন বাণিজ্যিক স্বার্থেই তৃতীয় বিস্থে জন্ম নিয়ন্ত্রণ দরকার। 
লুষ্ঠনকারী দেশগুলির কর্তাদের মনে একধরনের আতঙ্ক বিরাজ 
করে যে লঠিত দেশের জনগণ ক্রমশ সংখ্যায় বিপুল হয়ে উঠে 
লুষঠন ব্যাহত করবে, তাদের দেশে সম্পদ যা এখনো আছে তা 
নিজেরাই ভোগ করবে, এবং ফলে সাহেবী ভোগবিলাসী 





এদেশের সরকার ও অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কেনাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। সাহেবকে 
সাহেব না দেখিলে ...! 

আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির দিকে একটু 
মনোযোগ দিলে বোঝা যায় যে সোভিয়েত সমানদতান্ত্িক 
শিবিরের পতনের পর থেকে ভারতের সরকার (তা সে যে- 
পার্টিরই হোক দা কেন) প্রায় সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমী নীতি ও 
কর্মসূচি শিরোধার্য করে মেনে নিচ্ছে। এর ফারণ সর্বক্ষেয়ে শুধু 
দুর্নীতি বা পরনির্ভরতা নয়, উভয়পক্ষের কর্তাদের মতাদর্শগত 
মিলও আছে। এক্ষোত্রে মিল রয়েছে পুরুষতাস্ত্রিক মতাদর্শে। 
১৯৪৪ সালে কৃত্রিম ধরজেষ্টিন উত্তাবিত হয়। পঞ্চাশের দশকে 
নারী পুরুষ উভয়ের উপর ট্রায়াল হলে দেখা যাগ ডিম্বাণু 
নির্গমন ও শুক্রাণু তৈরি দু'টোই বন্ধ হয়। কিন্তু হঠাৎ নজরে 
পড়ে যে এক পুরুষের শুক্তাশয় একটু ছোট হয়ে গেছে। ব্যস্‌, 
তখুনি পুরুষের উপর ট্রায়াল বন্ধ করে দেওয়া হল। ঠিক হল 
একদম নিরাপদ না হলে পুরুষের উপর কোনো ট্রায়াল দেওয়া 
হবে না। সেই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা এখনো বলবৎ আছে। জন্ম 
নিয়ত্রণের যত পরীক্ষা নিরীক্ষা সব চলছে মেয়েদের উপর । 
হরমোন গর্ভনিরোধক ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু ঘটলেও কেউই 
নিরাপত্তার কথা ভেবে মেয়েদের উপর ট্রায়াল বন্ধ করার প্রশ্ন 
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১৭২ 


তোলে নি। আবার দেখুন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী 
অপেক্ষাকৃত সহকসাধা ও নিরাপদ হওয়া সাধেও ভারতে 
অস্ত্রোপচারের ৯৫% হয় নারীর উপর ৷ আর্য দেখুন, পুরুষের 
ব্যবহার্য 'নিরোধ' সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর গর্ভনিরোধক 
হওয়া সত্বেও আক্রমণটা মেয়েদের দিকেই ঘনীভূত করা হচ্ছে। 
অর্থাৎ রাজার মতে! প্রজাও পুরুষতাস্তরিক। 
জন্মনিয়ন্ত্রণ কি চাই না? 


তাহলে কি জন্ম নিয়্ত্রণের বিরুদ্ধে ওকালতি করা হচ্ছে? 
বিরোধী পক্ষের বন্তবা মোটেও তা নয়। আসলে জনসংখ্যা 
নিয়ে এত বেশি আবাঢ়ে গল্প ও অপপ্রচার চলে যে শিক্ষিত 
মানুষও অজ্ঞের মত আচরণ করে। জনসংখ্যা নিয়ে এত 
অসংখ্য গবেষণা হয়েছে যে মনগড়া কাহিনীর অবকাশ খুব 
কম। জনসংখা বৃদ্ধি দারিদ্রোর কারণ নয়, মানুষকে গরিব করে 
রাখলে জনসংখ্যা বাডে। বিশ্বের যে সব দেশে বাঞ্ছিত 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে সেখানে কোথাও নেট-এন 
দরকার হয় নি। পশ্চিমী দেশে যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ 
করা হয়েছে তখন এত সব গর্ভনিরোধক প্রকরণও ছিল না। 
আমাদের সমাজে মেয়েদের নিঙ্ধেদের তাগিদেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ 


দরকার। এটা প্রসালিত হে মেয়েদের শিক্ষা, আর্থিক 
স্বনির্ভরতা, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষ্তা ও স্থাধীনতা থাকলে তবেই 
জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়, না হলে নয়। এইসব কথা! কর্তারা 
জানে। ১৯৯৪ সালে কাইরো-তে জনসংব্য ও উন্নয়ন নিয়ে 
আত্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং ১৯৯৫ সালে বেজিং-য়ে চতুর্থ 
বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে এইসব কথা সোচ্চারে বলা 
হয়েছে। ভারত সরকার শ্রস্তাবগুলি রাপায়ণে অঙ্গীকার করেছে 
এবং ২০০০ সালে গৃহীত জাতীয় জনসংখ্যা নীতিতে একই কথা 
বলে মেয়েদের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নিয়ন্ত্রণের উপর ভোর দেওয়া 
হয়েছে। কিন্তু তা সত্তেও উত্তরপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, 
মহারাষ্ট্র, অস্তপ্রদেশ, গু্রাট, দিল্লি প্রভৃতি বাজে] ইতিমাধোই 
জন্ম নিয়ন্ত্রণে বলশ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা 
ছানি, সরকারি চিকিংসা পরিষেবা বাহিনী যখন নেট-এন নিয়ে 
মেয়েদের উপর কীপিয়ে পড়বে তখন স্বউ পলন- পছন্দ, 
বলপ্রয়োগের ভূমিকাই প্রধান হয়ে পড়বে। পুরুষতস্ত্র যথারীতি 
অকৃস্থলে পরিচালকের ভূমিকায় থাকবে। এই আক্রমণ রুখতে 
গেলে সর্বস্তরের সমাজ-সচেতন গণতান্ত্রিক মানুষাকে এনিয়ে 
এসে উদ্দোগ নিতে হবে। প্রাথমিক পদক্ষেপ হল বিষয়টি সর্ব 
প্রচার করা, যতজ্ঞনকে পারা যায় জানানোর কান্ডে নেমে পড়া। 





দেবাশিস চক্রবর্তী 


বিট দুটি দিক রায়েছে। এক, জ্যোতিবচর্চা ও বিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তু হিদাবে স্মাতক/স্নাতকোত্তর স্তরে এর পঠনপাঠন 
কতটা বিজ্ঞানপিক্ধ? দুই, এধরনের একটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার 
পিছনে“কি বা কোন পরিকল্পনা কাজ করছে? প্রথম প্রশ্মটির 
উত্তর অস্তত উৎস মানুষের পাঠকবর্ণের কাছে নতুন করে 
বলার প্রয়োজন নেই। বরং দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা 
করা যাক। 
শুরু কবে, কোথায় 

কেন্দ্রে আলোচনা শুরু হয়েছিল গত বছর (২০০০) ১৬ই 
জুন। এই সময়ই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান 
হবি গৌতমের নির্দেশমত একটি কমিটি তৈরি হয়। ও কমিটিতে 
অন্যান্য সদস্য ছাড়াও ছিলেন কমিশনের দুক্তন লোক। কর্মিটির 
মিটিং-এ 'বৈদিক ল্যোতিষশান্তর র (Vedic ৯59০1০৪১) কোর্স 
ছাড়াও “কর্মকাণ্ড! (907948502) নামে আর একটি কোর্সের 
প্রস্তাব রাখা হয়। এই 'কর্মকাণ্ড কোর্সাটির বিষয়বস্তর হল 





পুরোহিততন্্, যাগযন্ঞ, মস্ত্রো্চারণ__ এইগুলি। কমিটি বেশ 
কয়েক মাস পর কমিশনের কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করে। 
এ রিপোর্টের ভিত্তিতে কমিশন বর্তমান বছরের ২৫শে জানুয়ারি 
এ দুই কোর্সের অনুমোদন দেয়। এই কর্মে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী 





১৭৩ 
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কমিশন ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
এক চিঠি পাঠা । এই চিঠিতে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক 
ও স্নাতকোত্তর স্বরে 'ক্যোতির্বিজ্ঞান ও পৌরোহিতা এর 
পঠনপাঠন চালু করার ক্ষেখে কমিশনের সবুজ সক্ষেত দেওয়া 
হয়। বিস্মবিদ্যালয়গুলিকে এ ব্যাপারে সুনির্িষ্ট পরিকাঠামো ও 
প্রস্তাব দেওয়ার ক্ষেতে ১৫ই মার্চ শেষ দিন ধার্য করা হয়। 
কমিশনের অতিরিক্ত সচিবের বক্তবা অনুযায়ী নাকি বহু 
বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সম্মতি জালিয়ে আবেদন পাঠিয়েছে 

মঞ্জুরী কমিশনের বিশেষজ্ঞ কমিটি এ দুই কোর্সের 
সিলেবাস চালু করবে এবং সেই সিলেবাস এমনই করা হবে 
পেশাদাৰী মানুষজন এমন কি রাজনীতি-অর্থনীতির 
গবেবকরাও উপকৃত হবেন।' ডিগ্রি কোর্সের সময়সীমা তিন 
বছর, তবে কেউ এক বছর বা দু'বছরও পড়তে পারে। 
একবছর পড়লে সার্টিফিকেট, দু'বছরের শেষে ডিপ্লোমা আর 
তিন বছর সফল পাঠাক্রমের শেবে ডিগ্রি প্রদান করা হবে। 
স্নাতকোত্তর স্তরেও পাঠ্যক্রম চালু করা হবে এবং তা হবে দুই 
বছরের জন্য। এমনকি কেউ এ নিয়ে গবেষণা করে P॥.D. বা 
উচ্চতর (০% Doct০৷a৷ বা 9.5.) ডিগ্রিও লাভ করাতে 
পারেন। 

কিন্ববিদ্যালয়গুলিকে দেওয়া পয়ে বৈদিক জ্যোতিষশান্ 
ও কর্মকাণ্ড কোর্স চালু করার প্রশাসনিক ও অন্যান্য রূপরেখা 
বিস্বৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে উক্ত বিভাগ চালু 
করতে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন ছয়জন শিক্ষক-কর্মচারী। 
একজন প্রোফেসর, একঞ্জন রিডার, দুইজন লেকচারার, 
একজন লাইরেরিয়ান ও এফজ্জন কমপিউটার অপারেটর (1)। 
এই কোর্সে ছাত্রদের কাছ থেকে কী বেতন নেওয়া হবে, তার 
স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে চিঠিতে। যেমন, একটি শ্লাতকত্তরের 
পড়ুয়ার কাছ থেকে বছরে ৩,০০০ ও ম্নাতকোত্তর স্তরে 
৪.০০০ টাকা নেওয়া হবে। মাঝেমধ্যে বিখ্যাত জ্যোতিষ- 
বিশারদদের তাদের 'মৃল্যবান’ বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ 
জানানো হবে। এই কোর্সগুলি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আয়ও 
করবে (মূলত ছান্তছাত্রীদের বেতন থেকেই) প্রচুর পরিমাণে 
এবং যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগটিকে আরও শক্তিশাঙ্গী করে 
তোলা যাবে। অবশ্যই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন, কমিশন 
অনুমোদিত ও প্রদত্ত । 
প্রতিবাদ ও নিষ্চি়তা 

দেশের ও দেশের বাইরের ভারতীয় বিজ্ঞান সমাজের 
প্রতিবাদ ও প্রায় তিনশত সমাজ-বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর সম্বলিত 
প্রতিবাদপত্র, এমনকি দেশের প্রায় সমস্ত অগ্রণী সংবাদপত্রের 
মতামত সম্পূর্ণত উপেক্ষা করে কমিশন তার সিদ্ধান্ত ও 
উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকশ বিজ্ঞানীর 


স্বাক্ষরিত যে আবেদন কমিশনের সামনে রাধা হয়েছে, তার 
কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি। '... We. the members of the 
Indian Scientific Community feel that ihe proposal 
by ihe UGC is a giant leap backwards, undermin- 
ing whatever scientific credibility our country may 
have so far achicved. We request the UGC to aban 
don 885 ill judged course of ection ... এ প্রসঙ্গে 
কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারয্যান ও বিখ্যাত পদার্থবিদ প্রোফেসর 
যশপালের বক্তব্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার মতে সমাজবিদ্যা 
ও প্রত্রতত্ববিদ্যার অঙ্গ হিসাবে ভ্যোতিববিদ্যার জন্ম, ও এর 
নানাবিধ পরিবর্তনের ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণার প্রয়োজন 
রয়েছে। কেন ও কীভাবে এই বিদ্যা যুগযুগাপ্তর ধরে মানুষ ও 
সমাজে গতীর প্রভাব রেখেছে তাও বিশ্লেষণ করে দেখার 
প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু তার মতে এর জনা 
নতুন করে কোনো বিভাগ খোলার প্রয়োজন তো নেইই, 
এমনকি স্নাতক ও শ্রাতকোত্তর গ্রে এর পঠনপাঠন চালু করা 
সম্পূর্ণ একপেশে ও অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধাপ্ত। প্রোফেনরের তীর্যক 
উক্তি, “বদি কমিশনের হিসাবে বৈদিক জ্োোতিবশান্-ই 
সময়গণনার সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হয়, তবে পরমাণু ঘড়ি 
(1০7০ clocks), কার্বন, ইউরেনিয়াম ডেটিং ইত্যাদির 


বহমল্য গবেবগার অর্থ কোথায়? এদের কাজের আগে ‘পথি 
বৈদিক শব্দ যুক্ত নেই, তাই?' তার রিশ্বাস 'ফোনও 
আত্মবিশ্বাসী ও আত্মসচেতন বিশ্ববিদ্যালয়ই এমন কোনও 
পদক্ষেপ নিতে পারে না।' 

প্রোফেসর হশপালের বিশ্বাস যাই থাকুক না কেন, 
কমিশন-চেয়ারম্যান প্রোফেসর হরি গৌতম* মহাশয় প্রায় 
একভাবে ও বিনাবাধায় তার অবাস্তব, অযৌক্তিক বাণী বর্ষণ 
করে চলেছেন। তার সর্বশেষ মন্তব্যটি (অবশ্যই [)00-র 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে) হায়গ্রাবাদের এক সভায়, 'নোবেল বিজয়ী 
ভারতীয় বিজ্ঞানী সি. ভি. রমন-ও জ্যোতিষশান্রকে 
বিজ্ঞানসম্মত আখ্যা দিয়েছিলেন। রমনের মতো একজন 
শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানীকে শ্রীশৌতম যখন এজাতীয় বিতর্কে জড়িয়ে 
ফেলেছেন, তখন আমাদের মতো ভারতীয়দেরও কিছু সত্য 
তুলে ধরার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্যার রমনের ভাইপো 
প্রোফেসর এস. রামশেব্ণ (যিনি নিজেও একজন খ্যাতিমান 
বিজ্ঞানী) স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ‘রমন কোনদিনই প্রযোতিযে 
বিশ্বাসী ছিলেন না এবং এ সম্পর্কে আলোচনা তিনি 
নি প্ররোজন মনে করতেন।' ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় বিজ্ঞান 
একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৮৮ সালে) প্রোফেসর 
রামশেবণের লেখা বই 'C. V. Raman - A Pictorial 
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8০8180৮-তে এসবই লেখা আছে! স্যার রমন কোনদিনই 
কুসং্কারগ্রস্ত ছিলেন না এবং আচার-বিধি-অনুষ্ঠানকে তিনি 
বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। ... এমনফি তার পারলৌকিক 
ফ্রিয়াকর্ম যাতে না হয় তার নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন ...'1 
এহেন মানুষটিকে মিথ্যার জালে বন্দি করে কী ধরনের সততা 
ও শিক্ষার নমুনা দেখালেন প্রোফেসর গৌতম? প্রসঙ্গত স্মরণ 
করা যেতে পারে আজ থেকে ২৬ বছর আগে (১৯৭৫ সালে) 
বিশ্বের ১৮৬ জল বৈজ্ঞানিক (যাদের মধ্যে ১৯ জন নোবেল 
বিজয়ী) খাদের অন্যতম ছিলেন ভারতেরই সুস্তমণাম 
চল্তশেধর, জ্যোতিষের বিরদ্ধে এক যৌথ বিবৃতি দেন। এরই 
একটি পংক্তি _ '.., time has come lo challenge 
directly and forcefully the pretentious ciaims of 
850০1981651 01184181875, প্রোফেসর গৌতম একথা 
অস্বীকার করতে পারবেন? 
কাদের কথায়, কাদের জন্য 

মানবসম্পদ উষ্নয়ন মন্ত্রী ডঃ মুরলীমনোহর যোশী, যিনি 
নিঞে একজন শিক্ষাবিপ, পদার্থবিদ, এ ব্যাপারে তার সম্মতি 
আনিয়েছেন। তার মতে একদল বিশেষঞ্জ নিয়ে গঠিত বামিটি 
থে রায় জানিয়েছে, তা সঠিক হতে বাধ্য এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয় 
যে কোর্সগুলি চালু করার ব্যাপারে তাদের সদিচ্ছা জানিয়েছে, 
তাতে তিনি বিশ্বাসী। আমরা, সাধারণ জনগণ কিন্তু সম্পূর্ণ 
-অন্ধকারে। ভারতের মাটিতে বিগত বহ বদ্ধরে কি কোনো 
বিশেষজ্ঞ বা ডঃ যোলীর মতো দূরদর্শী নেতা জন্ম নেন নি, যারা 
এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে পারতেন না? আজ কোন যাদু বলে 
বিশেধন্রা সরব হলেন এবং ডঃ যোশীর সার্থক নেতৃত্বে এমন 
এক যুগাপ্তকারী সিদ্ধান্তে সম্মতি জানালেন__ এ প্রশ্ন 
স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে আসে! লক্ষণীয় -- এই 
বিশেবজ্রের দলে নেই ভারতের সেরা বৈজ্ঞানিক বা শিক্ষাবিদ- 
রা, নেই ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি বা সোসাইটিগুলির কর্ণধার 
থা প্রতিনিধিরা (যেমন ভারতীয় বিদ্রান কংগ্রেস বা ন্যাশনাল 
একাডেমি অব সায়েন্স)। নেই বন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনো 
মুস্তমনের জননেতাও। আমরা জানি, এই বিশেষজ্ঞদের মধ্যে 
আছেন অবৈজ্ঞানিক যনোভাবাপ্ন কিছু শিক্ষাবিদ, ওঃ যোশীর 
খুব কাছের কিছু লোক যাঁরা তার ল্লেহধনা, আছেন শ্রী কৃষেণ 
ক্য-এর মতো কিছু ব্যক্তি। এই ব্যক্তিটি ভারত সরকারের 
শিক্ষাবিভাগের বর্তমান সচিব। এঁর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা 
(8/৮৭৮৪)র একটা পরিচয় মেলে এই বিভাগের সরকারি 
Web-$i৷৫-এ, যাতে বলা আছে, 'আ কা অলৌকিক প্রথা, শক্তি, 
যাদুবিদ্যা সম্পর্কে তীব্র অনুসন্ধিৎসু ও তিনি নতুন দিল্লির 
ভারতীর বিদ্যাভবন থেকে 'জ্যোতিষ আচার্য' নামে একটি 
কোর্স-ও করেছেন।' প্রসঙ্গত 000-র সদস্য দুই ধ্যাত 
বিজ্ঞানী ডঃ এস কে যোশী (যিনি 0518-এর প্রাক্তন অধিকর্তা 


ও পদার্থবিদ) শ ওঃ শিল্তা গুহ বুখাজরঁ (যিনি বর্তমানে 
জহরঙ্গাল নেহরু মলিকিউলার বায়োলজিস্ট)- 
দের থেকে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায্। ডঃ যোশী 
রিপোর্ট কমিশনের সামলে অনুমোদনের জন্য পেশ করা 
হয়েছিল, তাতে বিধয়টি নিয়ে কমিশনে আলাপ আলোচনা 
করার সুযোগই ছিঙ্গ না। ভাবুন। ডঃ ঘোশীর কথামতো ১৬ই 
জুনের (২০০০) মিটিং-এ জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনার 
কোনো সূচিই ছিল না! এমনকি জানুয়ারির কমিশনের মিটিংএ- 
ও কমিটি প্রস্থাবিত কোনো বিষয় বা রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা 
করা হয় নি। অথচ বিদ্ববিদ্যাঙযগ্ডলাকে পাঠানো চিঠিতে 
কমিশন পৰিষ্কার লিখেছে যে কোর্স চালু করার সমস্ত 
নিয়মাবলী কমিশন নিভে অনুমোদন করেছে! 

আসল কথাটা এবার বোকার চেষ্টা করা যাক। কমিশনের 
বিভিন্ন কর্তাব্যক্তি ও মাননীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী বিভিন্ন 
সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকায় যে ধরনের সাফাই গাইছেন তা 
থেকে এই প্রস্তাবের পিছনে কমিশনের যুক্তির একটা ধারণা 
পাওয়া যায়৷ প্রথমত, বেশ কয়েকটি তথাকথিত নামকরা সংস্থা 
বা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি জ্োতিবশস্ত্র বহুদিন থেকেই পড়ানো 
হচ্ছে (উল্লেখ্য এই বিশ্ববিদ্যালয়গুঞ্সির কোনোটাই €)00 
অনুমোদিত নয়)। যেমন, লালবাহাদুর শাস্ত্রী সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ 
বা মহর্ষি মহেশ যোগী বিশ্ববিদ্যালয় বা তারতীয় বিদ্যাভবন। 
স্বসৃষ্ট ও স্থ-প্রগারিত ইণ্ডিয়ান কাউলিল অব ত্যাস্ট্রোলজিকাল 
স্টাডি-তেও জ্যোতিষশান্তুই পড়ানো হয়। দ্বিতীয় কারণটি বেশ 
আধুনিক ধরনের। জ্যোতিষশান্তর নাকি পশ্চিমী দেশগুলো গ্রহণ 
করে নিয়েছে এবং এটি আর পাঁচটা বিজ্ঞানের বিষয়ের মতোই 
সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রচার হয়। আর তৃতীয় কারণ? 
জ্যোতিষশান্ত্রে ডিগ্রি বেকার সমস্যার সমাধানের একটি 
পদক্ষেপ! [100-র 'গাইডলাইন' বা নির্দেশনামা অনুযায়ী 
সন্কেত ও প্রাচা বিষয়ের (Oriental 5$/48৫3) সঙ্গে এই 
জ্যোতিষশান্ত্রের নতুন বিভাগটি একযোগে কাজ করতে পারে। 
এ সম্পর্কে রোমিলা থাপারের বক্তব্য : যদি জ্যোতিধশাস্তর 
সম্পর্কে সত্যিকারের অধ্যয়ন করা হয় তবে এই বিভাগকে 
সংস্কতের সঙ্গে নয়, বরং গণিত ও জ্যোতিবিধান 
58০99)-এর সঙ্গে সহযোগিতায় যাওয়া উচিত। 
সেক্ষেয়েই জ্যোতিষশাস্ত্ের বিজ্ঞানসিদ্ধাতার প্রমাণ হয়ে যাবে।' 
রোমিলা থাপারের মতে জ্যোতিযশাস্ত্রকে বিজ্ঞানসম্মত বলা 
প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানকেই অপমান করা। 
আদালত ও একটি রায় 


60০0০-র প্রস্তাবকে অসাংবিধানিক ও বেআইনি ঘোষণা 
করে ভন্তপ্রদেশ হাইকোর্টে এক রিট পিটিশন দেওয়া হয় 
কয়েকমাস আগে। সেই পিটিশনে স্বাক্ষরকারী তিনপ্রদের 
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একজন হলেন বিধ্যাত বিজ্ঞানী যেলিকিউলার বায়োলজিস্ট) 
ডঃ পি. এম. ভার্গব। আদালতের কাছে €)00-র ওপর একটি 
হকুননানা (019143/783) জারি করার প্রার্থনা করা হয়। অস্তু 
হাইকোর্ট একবাকো এই আবেদন খারিজ করে দেয়। 
হাইকোর্টের রায় হল. “বিশেষজ্ঞের মত অনুযায়ী 
জ্যোতিবশান্তের এফ গভীর ও বিস্তৃত গবেবণার প্রয়োজন 
রয়েছে। ... কমিশন হল বিধিবদ্ধ সংস্থা (55597) body) 
এবং যেহেতু বিষয়টি (আযা্টোলঞ্চি) নিয়ে মতভেদ রয়েছে, 
সেহেতু কমিশন এক ধরনের অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করতেই পারে ... এই প্রয়োজনীয়তা গবেষণার 
আওতার মধোই পড়ে ..'। কোর্টের রায়ে যেভাবে জ্যোতিষ- 
কে বিজ্ঞানের মর্ধাদা দেওয়া হয়েছে, তা আরও বিশ্বয়কর। 
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে উদ্ধৃতি তুলে কোর্ট 
দেখিয়েছে যে জ্যোতিষশান্ত্র বিদ্রান, ও তাকে লিয়ে পড়াশুনার 


বন্তজগতের নানা ঘটনাবলীর ভবিঘাত নির্ধারণ করে চর, সূর্ব 
ও গ্রহদের অবস্থানের ডিন্ডিতে ... প্রাচীন এমনকি আধুনিক 
সভ্যতায়ও এর প্রভাব অনস্বীকার্য..." 

মজার বিধয় হল, যে-ব্রিটানিকা থেকে উদ্ধৃতি তুলে কোর্ট 
দেখিয়েছে জ্যোতিষ হ'ল বিজ্ঞান, সেটি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ, 
যার প্রকাশ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। একটি রাজোর 
উচ্চতম আদালত তার রায়ের জন্য সাহায্য নেয় (আর সেই 
রায় একটি বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে) এমন একটি সংস্করণের 
থেকে যা দুশো বছরের পুরনো! এবং সেই সময় যখন 
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ইন্টারনেট সংস্করণ একটু ইচ্ছা 
করলেই পাওয়া যায়! আর এ ইন্টারনেট সংস্করণের সমতুল্য 
১৯৯৭-এর মুগ্রণের ১৫তম সন্কেরণ (বই হিসেবে) জ্যোতিষ 
নিয়ে কী বলে শোনা যাক -_ "astrology is a type of 
divination ... defined as a pseudoscience and 
considered to be diametrically opposed io ihe 
theories and findings of modern science... 
Copernican revolution of the 168 Century dealt he 
geoceniric worldview of astrology its shattering 
l০w.' এইভাবে জ্যোতিধবিদ্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা রেখে এবং 
প্রয্তোজ্নীয় ও গভীর কোনো প্রশ্নের উত্তর খোঁজার বা 
সমাধানের ক্ষেঞ্জে জ্যোতিযের ব্যর্থতা জানিয়ে বইটি সমাপ্তি 
টানে ৮৮ ‘In short, modem western astrotogy. though 
of great interest sociologically and popularly, 
generally is regarded as devoid of any intellectual 
value. 


সংস্করণ খুললেই পাঠক লক্ষা করবেন জ্যোতিষ নিয়ে চীকার 
এক সুচিন্তিত ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা, যে আলোচনা কোনো 


অবস্থাতেই কোনো মানুষকেই জ্যোতিষ সম্পর্কে বিস্রাত্তির জন্ম 
দেয় না। আদালত তার নিজের যুক্তিতে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু -_ 
এটা কি মেনে নেওয়া যায়, এনসাইক্লোপিভিয়ার মতো একটি 
কেবলমাত্র ডিকস্নারী ই হল এই বিতর্কে মহামান্য আদালতের 
একমাত্র রেফারেন্স? বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জগতের যেকোনো 
প্রশ্ন বা সমস্যার সনাধানে কি একটি ডিকস্নারীই যথেষ্ট? 
আদালতের বিচারক যখন এই এনসাইক্লোপিডিয়াকেই তাদের 
'বেদ' মনে করেন. তখন আমাদেরও “অবৈদিক' কিছু প্রশ্ন 
থেকেই যায় (১) পিটিশনের আবেদন কি এতই সামানা ও 
গুরুত্বহীন যে প্রাথমিক স্তরে একবাক্যে একে উড়িয়ে দেওয়া 
যায়? (২) যদি বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ (Vedic astrology) 
বিজ্ঞানের বিবয় হয়ে থাকে, তবে একে আগেই 
কোর্স/পাঠ্যবিযয় হিসাবে শুরু করা হয়নি কেন, যেখানে 
UGC-র প্রবর্তনের সময় থেকেই নায়ীদামী শিক্ষাবিদ বা 
বৈল্রানিক এর উচ্চতম পদ অলংকৃত করে এসেছেন? কোর্ট 
একথা একবারও ভাবল না। কেন? (৩) এই কোর্সের ব্যয় বহন 
করতে 000-র কয়েক কোটি টাকা লাগবে। সাধারণ 
করদাতার টাকা কেন বায় করা হবে এমন একটি বিষয়ের 
অধ্যয়নে, যেটি অত্যপ্ত বিতর্কিত এবং যাকে নিয়ে কখনই 
একটি সাধারণ সুত্রে পৌছানো অসম্ভব? (৪) সংবিধানের ৫১এ 
পরিচ্ছদ অনুযায়ী দেশবাসীর মৌলিক কর্তবোর 
(Fungamcental duties) অন্যতম হল বৈজ্ঞানিক 
চিত্তাভাবনার প্রসার। UG0-র এই সিদ্ধান্ত ঝি সংবিধানকে 
উপেক্ষা করা নয়? 
সংহতি কোথায় 

আমরা আশা করতেই পারি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন 
বা UGC-র এরূপ অবৈজ্ঞানিক ও অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্তকে 
প্রত্যাহার করাবে আমাদের দেশের বিজ্ঞানসচেতন মানুষরা। 
কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের উচ্চশিক্ষার উচ্চতম স্থানে 
যৌলবাদী চিন্তাধারার লোক আসীন থাকবে ততদিন কোনো না 
কোনো সময় এই বিপক্নক পরিস্থিতির সপ্তাবলা তৈরি হবে, 
হতে থাকবে। শুনতে অবাক লাগলেও এটা সত্য থে 
মৌলবাদের পৃক্তারীরা আন্ত অনেক বেশি সংহত, অনেক বেশি 
উগ্ব। অনুকূল রাজনীতির বাতাবরণে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আজ 
নিরাপদ। আঘাত আনার ক্ষেত্রে তাই তারা পূর্বাপেক্ষা অনেক 
বেশি পরিকল্পিত ও কৌশলী। তুলনায় প্রগতিশীল উদারমনস্ক 
মানুষজন যথেষ্ট বিচ্ছি্ণ। আর এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। 
হিন্দুত্ববাদ ও তার পুনরভাতানকে রুখতে হলে আজ সবচেয়ে 
বেশি প্রয়োজন প্রগতিবাদ ও গ্রগতিবাদীদের একীকরণ। কাজটা 
শক্ত মানি, কিন্তু অসম্ভব নয়। সদিচ্ছা ও সততার এই প্রশ্নে 
আমাদের প্রতিরোধী হতেই হবে। নতুবা আগারী দিনগুলো হবে 
আরও ভয়ঙ্কর [:: | 
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১৭৬ 


বৈদিক সমাজ ও মূল্যবোধ 


তপোব্রত সান্যাল 


যুলাবোধের বিষয়টি আলোচনা করার আগে 
মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায় তা' স্পষ্ট হওয়া 
দরকার। মুলাবোধ কথাটা হালের, ইংরেজি 
“ভ্যালু” -এর প্রতিশব্দ। মূল্যবোধ হল কোনো সিদ্ধান্তের 
বৌদ্ধিক বা আবেগক্তাত মূল্যায়ন। যে কোনো কাজের পেছনে 
একটি সিদ্ধান্ত থাকে এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে মানুষ 
সব দিক খতিয়ে দেখে -_ বিচার করে সিদ্ধাস্তটির সন্তাব্য ফল 
ধা অন্য কোনো বিকল্প থাকলে সেটির সম্ভব প্রতিক্রিয়াও। 
আসলে মৃঙ্গাবোধ ব্যক্তি নির্ভর। আমার মানসপ্রবগতা, যুক্তি, 
আবেগ একান্ত আমারই, অনোর বোধের সঙ্গে তার মিল নাও 
হতে পারে। প্রচলিত অর্থে মূল্যবোধের মানে দাঁড়িয়েছে 
নৈতিকতা। নৈতিকতা আসলে সদর্থক মূল্যবোধ কারণ সমাজ 
শৃঙ্খলার ভিত্তি হল সু-লীতির প্রতি আনুগত্য । যে- 
মৃলাবোধজনিত সিদ্ধান্তে সমাজ-শরলার হানি হয়, তা' নঞ্থক 
মূল্যবোধ । সং্ষেতে সদর্থক মূল্যবোধের একটি অন) প্রতিশব্দ 
আছে_- ইষ্ট’ নঞ্থক মূল্যবোধকে সংস্কৃতে বলা হয়েছে 
'দবিষ্ট'। সমাজ বিরোধী সব সিদ্ধান্তই 'দ্বিষ্ট' বা নএ্থক 
মৃল্যবোধজাত। 
বেদে মূল্যবোধের প্রতিফলন বিষয়ে জানতে কিছু 
পরস্তাবনার প্রয়োজন আছে। বিপুল বৈদিক সাহিত্য থেকে 
মূল্যবোধ সংক্রান্ত দৃষ্টাস্ত উদ্ধার করে সেগুলির আনুপুর্বিক 
আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয় বেদের যুগে সমাজ ব্যবস্থার 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে সে-যুগের মানুষের মূল্যবোধের ধরন 
আন্দাজ করা যাবে। বেদ চারটি  ঝ্চক, সাম, য্জঃ ও অর্ব। 
প্রতি বেদের আবার চারটি অংশ __ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক 
ও উপনিবদ্‌। চার বেদের গ্োত্র-ন্ত্র-যাগঘঞজ-আচার-নিয়স 
ইত্যাদির সংকলন হল সংহিতা ব্ৰাহ্মণে আছে যজ্ঞের নানা 
ক্রিয়া ও আচারের কথা। ব্রাস্মাণ গদ্যে লেখা। ব্রাক্মণকে 
সংহিতার অংশ বলা যায়। আরণ্যক ও উপনিবদে বৈদিক 
খষিদের গভীর ততুজিস্ঞাসায় প্রকাশ খটেছে। অথর্ববেদের 
কোনো আরণ্যক অংশ নেই। বৈদিক চিত্তায় তিনটি ধারা লক্ষ 
করা ঘায়। প্রধানতম ধারাটি (সৃক্ত সংখ্যা ও উল্লেখ বিচার 
কারে) দেবতা-বন্দনা ও যর করে তাদের সোধ বিধানকে 
কেশ করে গড়ে উঠেছিল। বৈদিক যুগে ধারশা ছিল যে 
দেবতাদের দ্বারা পোষিত না হ'লে ইহত্রীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি 
লাভ সম্ভব নয়। এই ধারণা থেকেই নালা যজ্ঞক্রিয়ার উত্তব যা 
কার্যত দেবতা-তোষণ। দ্বিতীয় ধারাটিতে আমরা দেখি ভোথর্ব 
বেদেই বেশি) নানা ধরনের কুসংস্কার-প্রগোদিত ক্রিয়া যা স্ফৃর্ত 
হয়েছে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, শত্রু বিতাড়ন, বিপ্লনিবারণের বং 


মন্ত্র বা সৃক্তের মধ্য দিয়ে। তৃতীয় ধারাটিতে মানুষের বোধের 
প্রসার ও উ্্বায়ন ঘটেছিল । শুবিরা আগ্রহী হয়েছেন সৃষ্টির 
রহস্য উদ্ঘাটন, উৎসুক হয়েছেন কে এই বিশ্ব প্রপঞ্চের স্রষ্টা, 
কী ভাব স্বরূপ এইসব প্রশ্নের উত্তর ানতে। প্রথম দুটি 
ধারার মধ্যে. তা" ঘতই অযৌক্তিক মনে করা হোক -_ 
অনুস্যৃত আছে মানুষের সুখী ও নির্বিয় জীবনযাত্রার একা 
অভিলাষ । মানুষ যখন আত্মতৃপ্ত, তখনই সে তথ-সন্ধানে 
উৎসাহী হতে পারে। তৃতীয় ধারায় হয়েছে এই অনুভবের 
উদ্ভাসা 

এই তিনধারার বাইরে ছিল পরিবার ও সমাজকে 
শৃত্খলাবন্ধ করার প্রয়াসও। বিশৃঙ্খল পারিবারিক জীবন যে 
সমাজকে সৃস্থিতি দেয় না. বৈদিক গুষিদের রচনায় তার প্রমাণ 
মোলে। সদর্থক মূল্যবোধের ওপর তারা জোর দিয়েছিলেন। 
বৈদিক সমান্ডে যৌক্তিক নমনীয়তা ছিল, পরবর্তীকালে তা' 
কঠোর ও অনমনীয় হ'য়ে পড়ে। চাতুরাশ্রম ও চতূর্বণ-প্রথা 
সেযুগে ছিল সয়াজ-ভ্রীবনের ভিত্তি। চত্তুরাশ্রমের মধো 
মানবন্ধীবনের যে পর্যায়-বিন্যাস আছে, তা' সত্যই প্রশংসনীয় 
সামাজিক সংস্কার। বর্ণ-বিভাঙ্জন নিয়ে অবশ) অনেক মতানৈক্য 
আছে। মানুষে -মানুষে শ্রেণীভেদ আন্জাকের যুক্তিবাদী মানুধ 
মেনে নেবেন না। এ-্দুটি বিষয়ে পারে আসছি। 

খুগবেদের সৃক্ত-সংখ্যা ১০২৬টি। দশটি মণ্ডলে বিনাত্ত 
সৃক্জ। এইসব সৃক্ত রচনা করেছিলেন বিভিন্ন কবি বা খবি 
গোষ্ঠী। বেদ পণ্ডিতদের বিচারে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম_- এই 
ছটি মণ্ডল প্রাচীনতম, দশম মণ্ডল সবচেয়ে অর্বাচীন আর প্রথম 
ও অষ্টম মণ্ডল দুটি এর মাঝামাঝি সময়ের রচলা। খণ্বেদের 
বেশির ভাগই জুড়ে আছে দেবতাদের স্তুতি ও যার প্রশংসা। 
চল্গিশটি দানস্তৃতি খগ্বেদে আছে যেখানে স্তৃতিকার দেবতার 
কাছে সম্পদ প্রার্থনা করছেন। বৈদিক ধর্ম বলতে বোকাত 
ভৌতিক প্রকৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষগোচর কোনো শক্তিশালী 
পদার্থের আরাধনা। এদের ব্যক্তিরাপ কল্পনা ক'রে দেবত্ব 
আরোপিত হয়েছিল। নির্বিগ্র ও সম্পন্ন ভীবনধাত্রার জন্য 
দেবতাদের কাছে প্রার্থনা! জানাতেন সেযুগের মানুষ, যর করে 
দেবতাদের উদ্দেশ্যে আগুনে আহুতি দেওয়া হত, দেওয়া হত 
সোমরসও। বেদের আদি ধর্মীয় ধারণাকে বগুদেবধাদ বলা যায়। 
দশম মণ্ডলে তা' বিস্বদেববাদে পরিণতি পেয়েছিল। দেবতারা 
ছিলেন জগতের নিয়ামক, সত্যশ্রয়ী ও কতবান, অকক্যাণকে 
তারা জয় করতে পারেন। সেযুগে মনে করা হত মানুষের 
বাসনাপূর্তি দেবপ্রসাদের ওপর নির্ভর করে। দেবতারা সাধু ও 
সৎ মানুষদের পূরস্কৃত করেন, দুদ্ধৃতীদের দেন শান্তি। বেদে 
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দেবতাদের সংখ্যা ৩৩: কিন্তু যাস্কের মতে প্রধান বৈদিক দেবতা 
হলেন তিনক্তন --- অগ্নি (পৃথিবীর দেবতা), সূর্য (আকাশের 
দেবতা), ইন্দ্র বা বায়ু (অস্তরিক্ষের দেবতা)। এরা কর্ম ও মহত্ব 
অনুসারে ডিশ্র ভিন্ন উপাধি গ্রহণ ঝরে ছিলেন। যাস্ক বলেছেন 
যে, সব দেবতাই এক আত্মার নানা শ্রতাঙ্গ। 
দেন্সময় অনেক ফিল যন্ঞানুষ্ঠান করে কল্যাণ অর্জনের 
চেষ্টা হ'তে দেখা ধায়। বেদের সময় থেকে শিব ও বিষ্ণুর পূজা 
প্রাধান্য পেতে আরম্ত করে। কেবল ছিল দেবস্তুতি, নিচের 
অনুবাদ থেকে বোকা যাবে। 
করুণ-বন্দমা (খ ৭/৮৬) 
অভীষ্ট যিনি দেন ও পোষেন, সে বরুণ দেবতায় 
অপাপচিজে আসি ভুরি সেবা করিব দাসের ন্যায়: 
অজ্ঞান মোরা, হে আর্যদের, আন দাও কবিতর! 
স্তোতারে ধনের আশায়, বরুণ, কর হে প্রেণ কর। .... 
(প্যারীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ) 
বাস্রোষ্পতি বন্দনা (বাস্তোষ্পতি গৃহের দেবতা) a 
(ক ৭/৫৪) ... আমরা যে-ধন প্রার্থি তোমার পাশ -- 
দাও মিটাইিয়া আশ। 
দ্বিপদ এবং চতুষ্পদের মাঝে 
(যেন) তব শুভ সুখ রাজে। ... 
পৃষা বন্দনা (পৃযা হলেন সূর্য) 
(খ ১/৪২) ... কৃপা কর, দাও অভীষ্ট, ধন, 
তেজ্রযীকর, উদর পূরণ 
তব দেখাও রক্ষা-শক্কি কেমন। ... (ও) 
খে-ব্যাপারটি লক্ষণীয়, তা হল __ ভীবন নিয়ে কোনো 
নৈরাশ্যবোধ সে-যুগের মানুধের ছিল না। তারা নিঃসকোচে 
দেবতাদের কাছে সোনা, গো-ধন, পুত্র-পৌডরী প্রাপ্তির প্রার্থনা 
জানাতেন। সুখ বলতে তারা বস্তু-স্বাচ্ছন্দ্য বুঝতেন। ভোগে 
তারা নিঃস্পৃহ ছিলেন না। পরবর্তী কালে ভোগবাদকে হিন্দু 
শাস্ে উৎসাহ দেওয়া হয় নি, বলা হয়েছে _ এ ভীবন, এই 
সংসার দুঃখের আকর। বেদের যুগে এই বোধ কিন্তু মানুষের 
ছিল না। বেদে তেমন ভাবে কোথাও বলা নেই দুদ্ধৃতীদের শান্তি 
কেমন হওয়া উচিত, বলা নেই নরকের কথাও । কেবল বলা 
আছে খে ধার্মিক মানুষরা তাদের প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব লাভ 
করবেন মৃত্যুর পর। যে ত্রিবর্গের কথা (ধর্ম, অর্থ ও কাম) পরে 
আচরণীয় বলে দেশীয় শানে নির্দেশিত হয়েছে, বৈদিক সাহিত্যে 
কোথাও এদের পারস্পরিক বিরুদ্ধতার কথা বলা হয় নি। 
নীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই মতের সমর্থন ক'রে বলেছেন যে তিনি 
ধর্মের অবিরুদ্ধ কাষ । আসলে, মানুষের সুখাকান্তক্ষার মধ্যে তো 
কোনো অন্যায় নেই! বৈদিক যুগের মানুষদের বিশ্বাস ছিল 
দেবতাদের প্রসাদেই কেবল তারা জীবনে সুখ পেতে পারেন। 
বৈদিক যুগের ব্বিতীর ধারায় কিন্তু মানুষের মধ্যে সস্কার- 
বশ্যতা প্রকট হয়েছে। এশ্রজালিক ও আভিচারিক নানা ক্রিয়ার 
আধিক্য অথর্ব বেদে। খগ্বেসে আছে বিভ্র নিবারণের জন্য নানা 
সন্ত্র। শকুন বা পাখি থেকে অমঙ্গল নিবারণের মন্ত্র (২/৪২ ও 


তরে) 


৪৩), বিষ ঝাড়ার মন্ত্র (১/১৯১), সর্বাঙ্গের রোগ নিবারণের 
অস্ত (১০/১৬৩). গর্ভস্থ প্রণকে কৃদৃষ্টি থেকে এড়ানোর মন্ত্র 


(১০/১৬২), সপত্বীকে বশ করার মন্ত্র (১০/১৪৫), শক্ত 
পাতনের মস্তর (১০/১৬৬) অলঙ্্ী দূর করার অস্ত্র (১০/১৫৫) 
ইতাগি। এছাড়া আছে ঘুমপাড়ানি মন্ত্র (৭/৫৫), সম্ডান লাভের 


মন্ত্র (১০/১৮৩). বৃষ্টি হওয়ানোর জন্য ব্যাঙুকে (মন্ডুক) স্তৃতি। 
হেঁয়ালি ধরনের মন্ত্ও আছে (৮/২৯ ও ১/১৬৪)। 
বিষ ঝাড়ার মন্ত্র থেকে একটু শোনাই 
দিই সূর্যেতে সব বিষ ছুঁড়ি, 
যথা যোশকেতে মদ ঢালে শুঁড়ি, , 
রবি চিরদিন বেঁচে পুক্তা পান, 
মোরা হারাব না এই শ্রাণ। 
রবির সবুজ ঘোড়ায় রথ টানে, 
মধুবিদ্যা সে মধুপানে 
তোমারে, হে বিষ, করেছে যে মধুময়। 
প্যোবীমোহন সেনগুপ্তের অনুবাদ) 
অথর্ব বেদে খে ধরনের সমাফব্যবস্থার আভাস পাওয়া 
যায়, তা" খণ্বেদের সমাজব্যবস্থার থেকে আলাদা। অবর্ব 
বেদের মূলত দুটি ভাগ। একটিতে আছে শুভ ও মঙ্গল কর্মের 
দ্যোতক নানা মস্্র।আর এন্্র্ালিক ও আভিচারিক 
ক্রিয়ার বর্ণনা। অথর্ব বেদের বৈশিষ্ট্য এর দ্বিতীয় অংশটি, 
যেখানে রয়েছে অনেক জাদুমন্ত্র যা'র পাঠে অপদেবতারা তুষ্ট 
হবেন, শত্রদের ওপর অভিশাপ বর্তাঝে ও সেই সঙ্গে 
গুভাকাঙক্ষীরা আশীর্বাদ পাবেন। এইসব মন্ত্রতপ্্ের অনেকটাই 
জুড়ে আছে রোগ-বালাই ও তা নিরাময়ের নানা উপায়। 
রোগের এক অপদেবতার নাম 'তকমন' যার উদ্দেশে অনেক 
মন্ত্র অথর্ব বেদে আছে। অনেক উধকেও প্লোকের সাহায্যে 
বৰ্ণনা করা হয়েছে। পণ্ডিতরা মনে করেন অর্থবেদই ভারতীয় 
ভেষক্রবিদ্যার আদি উৎস। বশীকরণের মন্ত্ও অথর্ব বেদে 
নেহাত কম নেই। 
ক্রগ্বেদের কিছু আভিচারিক সূক্ত এবং অথর্ব বেদের 
এজ্ুডালিক মহ পড়ে মনে হয় মানুষ যেন ক্রমে ক্রমে দেবতার 
প্রতি আস্থ্য হারাতে শুরু করেছিল। এই অনাস্থাই মানুষকে 
কুসংস্কার-প্রণোদিত নানা আভিচারিক ও এন্্রদালিক ক্রিয়ার 
দিকে আকৃষ্ট ফরে। পণ্ডিতরা অবশ্য যনে করেন এইসব মন্ত্র 
তত্র আসলে এদেশের নানা উপজাতির বিদামান লৌকিক 
আচার থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। ণৈ-এক খিরা প্রথম দিকে এইসব 
লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। পরে 
আর্ধ ও আর্ধেতর ভারতের আদিবাসীদের সংস্কৃতিক সংশ্লেষণ 
থেকে বেদে এইসব মন্ত্-তগ্তের উদ্ভব হয়ে থাকবে। সে যা 
হোক। বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় ধারাটিতে মানুষের জিজ্ঞাসার 
বিস্তার ঘটেছে। বহুদেববাদ থেকে সরে এসে শ্ষষিরা এক ও 
অদ্বিতীয় এক অষ্টার কথা অনুমান করেছেন। এই ধারাটি 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই সময়ে সেযুগের মানুষরা বুঝলেন 
যে ফন্রকর্ম নয় জ্ঞান লাভই মানুষের অব্বেধ্য হওয়া উচিত। ' 
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বিশ্বপ্রপথের বৈচিত্রা ও বিশালত্ে তারা অভিভূত হয়েছিলেন, 
এই বিশ্বের সৃষ্টি রহস্য নিয়ে তাদের সন্ধিৎসা ছিল। দুটি বিখ্যাত 
সৃক্তের কিছু অংশের নিচের অনুবাদ থেকে বৈদিক খাষিদের এ- 
সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় মিলবে : 
নাস দাসীয় সৃক্ত (» ১০/১২৯) _ 
-, কে জ্ঞানে সে কথা আদিম বারতা? 
ফিরাপে জগ সৃষ্টি সব? 
বিশ্ব প্রথমে, পরে তো দেবতা, 
কে তবে জানিবে সে উদ্ভব? 
(প্যোরীমোহন সেনগ্যাপ্তের অনুবাদ) 
কোন দেবতা (ঝ - ১০/১২১) 
.. বিপুল বিশাল সলিল আছিল বিশ্বভরি', 
সে-ওজা আগুনে জগ্ম দালিল গর্ভে ধরি, 
তা" হতে জাগিল দেব-প্রাণ যেই জন্ম লতি, 
কোন্‌ সে দেবতা পৃন্ধিব আমরা প্রদানি হবি? 
(এ) 
“কশৈয দেবায় হবিষা বিধেম ?” _ এই জিজ্ঞাসাই মথিত 
করেছে সেযুগের জ্ঞানপিপাসু গুবিদের। 
অথর্ব বেদেও বিশ্ব সৃষ্টির রহসা নিয়ে বেশ কয়েকটি সৃক্ত 
আছে। সৃষ্টিকর্তার শ্বরাপ নিয়ে যে সংশয় গৃবেদে উদব্যক্ত 
অথর্ব বেদে তার যেন কিছুটা নিরসন হয়েছে। বিশ্ব ্রষ্টারূপে 
কাল বা সময়, প্রাণ, প্রজাপতি প্রভৃতি ধারণার প্রকাশ আমরা 
এতে দেখি। সূর্য বা রোহিত গং কারণ রূপে কল্পিত হয়েছেন। 
এর সাঙ্গে স্পষ্টতই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণার কিছুটা মিল 
আছে। সৃষ্টিতে সিসৃক্ষা বা কামের ভূমিকাকেও অস্বীকার ঝরা 
হয়নি। অথর্ব বেদের পৃথিবী সূক্তটিতে (১২/১) তত্ত চিন্তা ও 
কাব্যগুণের সমন্বয় ঘটেছে। মোট কথা, বৈদিক সাহিত্যের 
তৃতীয় ধারাটিতে মানুষ নিজের জাগতিক স্বার্থের বাইরে অন্য 
কথাও ভেবেছে। 
বৈদিক যুগের সমাঞ্জ-ব্যবস্থায় চতুর্ব্-প্রথার প্রচলন 
সম্ভবত আদর্শগত কারণে সমাব্রপতিরা করে থাকবেন। 
* কৌলিক বৃত্তির অনুবর্তন সম্ভবত এই শ্রেণী বিভাত্রলের হেতু। 
জগ্মসূত্রে বর্ণবিভাগ বৈদিক যুগে তেমন কঠোর ছিল না। নইলে 
শৃৎলমদ ও বিস্বামিয়ের মত ক্ষত্রিয় রাজা কি করে ব্রান্বাণত্ব 
অর্জন করলেন! মহর্ষি চাবন কি করে শার্যত রাজার কন্যা 
সুকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন। ঝি করেই বা গোত্র পরিবারহীন 
সতাকাম গুরু কর্তৃক ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভূক্ত হলেন। এর থেকে 
বোঝা যায় মাসুষের চারি ত্রবৈশিষ্য ও বৃত্তি বর্ণের নিয়ামক ছিল, 
জগ্মসূ্র নয়। বৈদিক সমাজে এই বর্ণপ্রথা এবং ব্রাহ্মচর্য নিয়ে 
বিস্বৃত আলোচনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব থাকলেও আপাতত 
সীমিত পরিসরের কারণে আপাতত বিরত থাকছি। 
সেমুগেও ছিল পিডৃ-তাত্তিক পরিবার। পিতার কর্তৃত্ব 
যৌথ পরিবারে ছিল সবচেয়ে বেশি। হাতৃব্য বা (জাঠতুতো- 
খুড়তুতো ভাই) একসঙ্গে থাকতেন। প্রা বিরোধের ঘটনাও 
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অপ্রতুল ছিল না। পিতার অবর্তমানে পরিবারের দায়িত্ব পেতেন 
জোষ্টপূত্র। জাতি-আত্লীয়-কুটুম্ব-বন্ধুদের শুতি বিশেষ সমাদর 
আ্রাপানের কথা বেছে 'আছে। শুধু মানুষ নয়. ননুবোতর প্রাণীর 
প্রতি প্রীতি প্রদর্শনের কথাও বেদে বলা হয়েছে। 
ছিল। 'পৃত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্যা' _- এই ছিল সেবুগের 
মানসিকতা । নিয়োগ প্রথা সেস্তানহীনা বিধবার দেবরের দ্বারা 
সন্তান উৎপাদনের অধিকার) প্রচলিত ছিল ( ১০/১৮/৭, 
১০/৪২/২)। গোপন প্রেম, অবৈধ সন্তান, অগম্যাগমন -- এ 
সবই আন্তকের মতই, বিদ্যমান ছিল। বেদে বস্থপড়ীক পুরুষ ও 
বুপতিকা নারীব উল্লেখ আছে। বশিষ্ঠ ধর্মসূরে পুনর্বিবাহিতা 
নারীর গর্ভব্ঞাত সন্তানের নানা অধিকারের কথা বলা আছে) 
এ ধর্মসূহে শ্রারও বলা আছে যে স্ত্রী কলহপরায়ণা, পাপবিদ্ধা, 
এমন কি পরাপহৃতা হলেও অত্রাজনীয়, ব্যতিচারিমী হলেও 
ক্ষমার যোগ্য। আরও একটি বিধির কথা বলা এই ধর্মসৃয়ে বলা 
হয়েছে যা" শ্রা্জকের মানদাণ্ডেও যথেষ্ট উদার ৫ আধুনিক। 
কোনো সামাজিক অপরাধের হলে স্বায়ীকে পতিত বলে ঘোষণা 
করা যায়, স্ত্রীকে নয়। পতিত বাক্তির পুত্ররা পতিত ব'লে 
ঘোষিত হতে পারে। কিন্তু কন্যারা এই অনুশাসনের বাইরে 
(১৩/৪৭/৫১-৫৩)। কোনো বয়ঃপরাপ্তা কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা 
পিতা লা করলে সে নিত্রের পছন্দমত বিবাহ করতে পারে। 
এতটা সামাফিক মুক্তমনস্কতা সত্বেও যৌধায়ন ও বশিষ্ঠ 
ধর্মসূহে বলা হয়েছে যে নারী কখনো স্বাধীন হতে পারে না। 
সে বাল্যে পিতার দ্বারা, যৌবনে স্বামীর খারা ও বার্ধকে পুত্রের 
দ্বারা রক্ষিত। 
চার বর্ণের অন্তর্বিধাহ থেকেই বর্ণ সংকর তত্রের উদ্ভব। 
অনুলোম ও প্রতিলোম __ দুধরনের অসবর্শ বিবাহ 'সেযুগে 
হত। পাত্র উচ্চবর্ণজ্রাত ও পাস্্ী নিঙ্নবর্ণজাত বলে, তাকে 
অনুলোম এবং এর বিপরীতটিকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হত। 
এই অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ভারতীয় বর্পপ্রথাকে অত্যন্ত কঠিন 
কারে তুলেছে। 
সে যা হোক, বিবাহের মুল উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক 
শাত্তি বিধান। কবি সত্যন্্রনাথ দত্ত এই উদ্দেশ্যে রচিত অথর্ব 
বেদের একটি মন্ত্রের (৩/৩০) অপূর্ব অনুবাদ করেছেন। 
“এ গৃহে শাড়ি করুক বিরাজ মন্ত-বচন বলে 
পরমএীক্যে থাকুক সকলে ঘৃণা যাক দূর্ঠ চলে। 
পত্রে পিতায়, মাতা-দুহিতায় বিরোধ হউক দূর, 
পদ্বী-পতির মধুর মিলন হোক আরও সুমধুর। 
ভায়ে-ভায়ে যদি শুদ্ধ থাকে তা' হোক আজি অবধান, 
ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান। 
জলে জনে যেন কর্মে বচনে তোধে সকলের শ্রাণ, 
নানা মন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।।” 
গাহ্‌স্থা জীবনের শেষে অরণাবাসী হয়ে লীতিনিষ্ঠ 
নিরাসক্ত জীবন যাপনকে বানপ্রস্থ বলা হত। সন্ত্ীক বানপ্রস্থী 
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হওয়া যেত। মনু বলেছেন (৬/২) যে গৃহস্থ যখন শরীরের 
সামর্থ্য হারাকেন এবং তার অপত্যের অপতা হবে, তখন তিনি 
বানপ্রশ্থ অবলম্বন করবেন। বনে বাস আবশ্যিক ছিল না, তবে 
গৃহে নিরাসক্ত উদাসীন ভাবে জীবন যাপন করা প্রচলিত ছিল। 
যানপ্রস্থীর বিশেষ ধর্ম ছিল তপস্যা । তপস্যার মাহাত্ম্য ঝগ্বেদে 
ও অথর্ব বেদে একাধিক সৃক্তে কীর্তিত হয়েছে (ক - 
১০/১৫০/৪, ১০/১৭৪/৬) এবং অ - ১১/৭/১)। মনু- 
সংহিতাতে তপস্যার প্রভূত প্রশংসা আছে (১১/২৩৫. ২৩৯, 
২৪২, ২৪৪, ১২/১০৪)। 

চতুর্থ আশ্রম হ'ল সন্যাস বা যতি। উল্লেখ্য, বালপ্রত্থী না 
হয়েও সগ্াস-আশ্রম গ্রহণে সে যুগে বাধা ছিল না। সঙ্গ্যাস- 
কামী গৃহস্থ তার সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করে যাবেন যার 
একাংশ দান করতে হবে ব্রাঙ্াণ ও জীন দরিদ্রদের মধ্যে। 
বানপ্রস্থীর গৃহাশ্রমে ফেরার অধিকার ছিল না, কিন্তু সম্যাসীর 
গৃহী হওয়ায় বাধা ছিল না। সঙ্্যামীকে গৃহ-সম্পত্তি ও বিষয় 
কামনা ত্যাগের অঙ্গীকার করতে হবে, তিনি অহিংসারত পালন 
করবেন, বর্ধাকাল ছাড়া কোনো গ্রামে এক রাত্রির বেশি 
কাটাবেন না, প্রাণধারণের জন্য যা' প্রয়োজন তাই আহার 
করবেন, ভূমি শখা গ্রহণ করবেন, ঘৌরী থাকবেন এবং 
বৈরাগ্য ও সতাকে আশ্রয় করবেন। সন্যাসী হবেন পরিব্রাজক, 
হবেন অনিকেত। সন্্যাস-আশ্রমেরও স্তরভেদ ছিল -_ কুটীচক, 
বহুদক, হংস ও পরমহংস (শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত রষটব্য)। 
পরমহংসই প্রকৃত ব্রহ্মা বা আত্ম-ঝ্ঞানী। 

বৈদিক যুগের বর্ণ ও আশ্রম-প্রথার পরে আসে সমাজ 
শৃঙ্খলার বিষয়ে আলোচনা বৈদিক যুগে 'ধর্ম' কথাটি আইন 
বোঝাতে ব্যবহৃত হ’ত ৷ সেযুগে সমাজ-বিরোধী কাজ নেহাত 
কম হত না। হতা, দস্যুতা, অপহরণ, প্রতারণা সবই ছিল। এসব 
সমাজবিরোধী কাজের জন্য শাস্তির সঙ্গে ক্ষতিপূরণ দেওয়ানোর 
স্বীতিও ছিল। কণশোধ না দিলে অপরাধীকে একটি ফ্রুপদ বা 
বাঁশের সঙ্গে বেঁধে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া হত। 
রাজা ছিলেন দণ্ডদাতা কিন্তু তিনি নিজে দণ্ডনীয় ছিলেন না। 
চৌর্য, ব্যাভিচার, অগম্যাগমন, শ্রাণহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা 
ইত্যাদি অপরাধও সেযুগে হত। এগুলির কোনো কোনোটির 
জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হত। খণ সংক্রান্ত চুক্তি ভঙ্গের 
কথাও বৈদিক সাহিত্যে আছে। বাজসনেয় সংহিতায় বাদী, 
প্রতিবাদী ও মধ্যস্থের (এখনকার 'আরবিট্রেটর') কথা আছে। 
গৌতম ধর্ম সুত্রে আছে, শিক্ষিত ও মান্যগণ্য ব্যক্তি অপরাধ 
করলে পণ্যের খুলনার তাকে দ্বিগুণ শান্তি দিতে হবে। মৃতের 
সম্পন্তি-বিভাজনের রীতি ও বিধির কথা ধর্ম সূত্র সমূহে আছে। 

আসলে মানুবের প্রকৃতি অতীতে এদেশে যেমন ছিল, 
বর্তমানে তার ইতরবিশেষ হয় নি। জুয়া সেযুগেও ছিল, বিশেষ 
করে পাশা খেলা নিযে। যুধিষ্ঠির শকুনির মধ্যে যে দ্রুত ক্রীড়ার 
কথা মহাভারতে আছে, তার আগে বেদের যুগেও পাশা নিয়ে 
জুয়া খেলার প্রচলন ছিল। ধগ্বেদের বিখ্যাত অক্ষ সুক্তটিতে 
এক দূযৃতাসক্তের অনুশোচলা বিধৃত হয়েছে। এই সূক্তটির অশে 


বিশেষ এইরকম _ 

আমি যখন ভাবি আর পাশা খেলব না, তখন খেলার 
সঙ্গীদের এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করি। কিন্ত ছকের ওপর 
শিঙ্গল বর্ণের পাশাগ্ুলিকে দেখলে আমার মাথা ঠিক থাকে না। 
যেমন তক্টা নারী উপপতির কাছে যায়, আমিও তেমনি 
খেলার সঙ্গীদের বাড়িতে চলে যাই। (১০/৩৪)। এমন কি 
বিধবারাও অর্থ উপার্জনের আশায় দূতশালায় যেত (গুণ _ 
১/১২৪/৭)। 

ওপরের সংক্ষিত্ত আলোচনা থেকে বেদের যুগের সমাজে 
মূল্যবোধ সম্বন্ধে ধারণ! করা যাবে। মানুষ যতই সভ্য ও 
প্রগতিকাম়ী হোক না কেন, তার অস্তর প্রকৃতির বিশেব কোনো 
পরিবর্তন ঘটে নি। সে একদিকে উদার, মুক্তমন! ও যুক্তিপ্থী 
অন্য দিকে অনুদার, সংকীর্ণচেতা ও স্বার্থসন্ধ। এই ত্বিচারিতা 
মানুষের মজ্জাগত। সে একদিকে যেমন নীতিপরায়ণ, সুমনম্ক 
ও সত্যনিষ্ঠ, অন্যদিকে তেমনি দুনীতিগ্রপ্ত, ব্যভিচারী ও অসৎ) 
আজ আধুনিক সভ্যতাগর্বী সমাজে আমরা যা' দেখছি, বেদের 
যুগেও মানুষের মানসিকতা একই ধরনের ছিল। খবিদের 
মনস্থিতার আলোকে বেদের মধ্যে কেবলই উচ্চ তত, জিন্রাসা 
ও উপলব্ধির উদ্‌ভাস ঘটেছে, এটা সর্বাংশে সত্য নয়। বেদের 
মধ্যে অতি নগণ্য বিধয়েরও অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু 
এইসব সাধারণ বিধয়ের উপস্থাপনাই বৈদিক সাহিত্যকে 
সেযুগের অসামান্য সামাজিক দলিল হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 
বৈদিক সাহিত্য একান্তভাবে মানবিক। সেযুগের অধিকাংশ 
মানুষ চাইত নির্বিয়, সুস্থ, শৃঙ্খস্যাবদ্ধ জীবন। তার অসহায়তই 
তাকে বহুদেব কল্পনা, আভিচারিক ও এশ্রজালিব ক্রিয়ার দিকে 
ঠেলে দিয়েছিল। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আজকের বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রগতির যুগেও আমরা কি আমাদের 
আচরণকে অযৌক্তিক ও নির্বিচার আচার ও সংস্কারের বশ্যতা 
থেকে যুক্ত করতে পেরেছি? দোষ ও গুণ, পূর্ণতা ও বিচ্যুতি, 
কামনা ও নিংম্পৃহা, সুনীতি ও দুলীতি, সত্য ও মিথ্যা, ত্যাগ ও 
ভোগ, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়েই মানব-ব্দীবন, 
যার মধ্যে, অনুস্যত তার মূল্যবোধ, ‘ইষ্ট' ও "দি । বৈদিক 
ফবিরা চেয়েছিলেন নানুষের সত্তা যেন ক্র্মবিকাশের পথে 
পূর্ণতা পায়, চেয়েছিলেন সমমনস্ক সমভাবাপন্ন হয়ে মানুষ 
নির্বি ও শৃঙ্খলাবন্ধ সমাজ গড়ে তুলুক। শুগ্বেদের সংস্ঞান 
সুক্তে (১০/১৯১/২-৪) তারই অদ্রাপ্ত আভাস: 

সমানী ব আকৃতির সমানা হৃদয়ানি বঃ। 

সমানমন্ত্ব বো মনো যথা ব. সুসহাসতি।। 

তোমাদের আকৃতি (সঙ্কল্প), তোমাদের হাদয়, তোমাদের 
মন সমান হোক। যাতে তোমাদের পরম এক সাধিত হয়, তাই 
হোক। এরই মধ্যে অনুসংহিত আছে বৈদিক মূল্যবোধের ভিত্তি। 


কণ স্বীকার : বেদবাণী - চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীমোহন 
সেনগুপ্ত (২) অনুর ব্ণাশ্রমধর্ম - হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (৩) 
ভারত ইতিহাসে বৈদিক যুগ - নরেম্্নাথ ভট্রাচার্য। ছু 
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আর্ধ অভিমান ও ইতিহাস-চর্চা 
প্রসেনজিৎ চৌধুরি 


তিহাসের পুনর্ব্যাখা নিশ্চয় সম্ভব। অবশা এই 
পুনর্বযাখ্যার ভিত্তি হওয়া উচিত নির্মোহ যুক্তি ও 
তর্কাতীত তথ্য। এই শর্ত মেনে চললে মুক্তমনা 
এঁতিহাসিক নিশ্চয় নতুন বাখ্যাকে সানন্দে স্বীকৃতি জানাবেন। 
তবে অখণ্ড ও অতুলনীয় আর্য 'জার্তি-র গৌরব প্রতিষ্ঠা ও 
প্রচার করার উদ্দেশে যখন ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে 
অন্কুত তথ্য ও উদ্ভট তথ সগর্বে উত্থাপন করা হয়, তখন তাকে 
আর্ধ-কেন্ত্রিক অস্ধতা বলাই সমীচীন ! 
আর্য-মাহাত্মা প্রচারের অত্যুৎসাহী অভিমান উনিশ 
শতকের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল। এতিহাসিকরা যাকে হিন্দু 
পুনরুখানবাদ বলে চিহিত করেছেন। তার একটি বৈশিষ্টাই 
ছিল এই আর্ধাভিমান। এই অভিমানের উলঙ্গ উগ্রতাকে 
বিদ্রপবিদ্ধ করে রহীশ্্ানাথ লিখেছিলেন :১ 
মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য', 
তাই গুনে সব ছেড়েছি কার্য, 
মোরা বড বলে করেছি ধার্য, 
আরামে পড়েছি শুয়ে। 
মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক, 
আমরাও তাই __ করিয়াছি ঠিক, 
এ যে নাহি বলে ধিক্‌ তারে ধিক্‌, 
শাপ দি পইতে ছুঁয়ে। 
সম্প্রতি আবার আর্য সভ্যতা-সংস্কৃতির মাহাব্যা কীর্তনের 
উদগ্র প্রবণতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। চেতনায় 
গৈরিকীকরণের যে প্রকাশ্য বা গোপন প্রক্রিয়া গুরু হয়েছে 
তারই এক অচ্ছেদ্য অংশ এই আর্যাভিমান। প্রাচীন ভারতে 
বিজ্ঞানের গুৎকর্ শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হয়েছিল --- এই বক্তবা 
আর্ধাভিমানের এক বহুলপ্রচারিত বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকে 
শশধর তর্বচুড়ামণি ও দয়ানন্দ সরস্বতীর পুনরুখানপচ্থী প্রচারে 
এই কল্পনাশ্রয়ী বক্তব্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । হিন্দু 
পূনরুখানবাদীরা ইদানীং এমন দাবিও সদগ্থে করেছেন যে, 
আধুনিক বিজ্ঞানের বিশ্বসৃষ্টির ‘বিগ বেও’ তথ্যের দিগুঢ় রহস্য 
আসলে আর্য ধষিমুনিরা প্রাচীন ভারতেই আবিষ্কার 
করেছিলেন। তাদের মতে কম্পিউটারের যে দুই সংখ্যাবিশিষ্ট 
গণনা পদ্ধতি __ তার উল্লেখ পাওয়া যায় প্রাচীন হিন্দু শাস্তরে। 
এইসব মৃতের সমর্থনে কোনে প্রামাণ্য তথ্য উল্লেখের কিন্ত 
বালাই নেই। আত্মপ্রাঘার এই প্রকার অত্যুৎসাহী প্রয়াস ছাড়াও 
আর্য সমাজ ও সভ্যতার অতুলনীয় প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সহয়ে 


নির্মিত কতগুলো অতিকথা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচার করা 

ইতিহাস-পুনর্জিধনের পরিকল্পনা সংক্রান্ত একটি পত্রিকায় 
বলা হয়েছেন : *... the antiquity of Bharat rons into 
197:48.67. 097 5০০৫." এই উত্তট দাবির সপক্ষে প্রতুতাতিক 
বা অনা কোনো ধরনের প্রমাণ কি আছে? যারা আজ ইতিহাস 
পুনর্দিখনের কথা বলছেন তাঁরা সাক্ষ্য-প্রমাণ বা যুক্তির ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেন না। আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে তথ্যের 
অভাব হলে তারা 'তথ্য নির্মাণ করে নিতেও প্রস্তুত। 

আর্ধরা বহির্ভারত থেকে এসেছিলেন __ এই বক্তবা 
যদুনাথ সরকার, রমেশচজ্ মজুমদার, সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়ের মতো প্রতিহ্য-অনুরাণী পণ্ডিতরাও সমর্থন 
করেছেন। সমপ্রতি কিছু লেখক কোমর বেঁধে লেগে গেছেন এই 
বক্তবোর অশুদ্ধতা প্রমাণ করতে। আর্য সংক্কতিকে আনেকেই 
ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আধার বলে গণ্য করেন। তাই এই 
সংস্কৃতির বাহকদের এতিহাসিক ভাবে বহিরাগত বলতে 
অনেকেই কুষ্ঠাবোধ করবেন __ এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু 
নেই৷ তাছাড়া, হিন্দৃত্ববাদীরা প্রমাণ করতে বন্ধ পরিকর যে 
ভারতবর্ষ (= হিন্দুস্তান) আর্যদের পিতৃভূমি। জনৈক লেখকের? 
উক্তি এই প্রসঙ্গে উপ্লেখ করা যেতে পারে : 'পবিত্রভূমি 
ভারতের আদিমতম বাসিন্দা আর্যরা, কেননা তারা ১৯৭, 
২৯,৪৯,০৮৬ বৎসর পূর্ব হতে এই দেশে বাস করেছেন?" 
ইতিহাস-চর্চার নামে কী ধরনের নান্ৃ-নাশ্রুত কাহিনী 
আর্ধাভিযানী লেখকের রচনায় স্থান পায় তার এক উৎকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত এই উক্তি) বলা বাছলা, হিন্দুত্ববাদী লেখকবা শুধু 
প্রাচীনত্ব দাবি করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। তারা সিন্ধু উপত্যকার 
সভ্যতার নেপত্যেও আবিষ্কার করেছেন আর্য প্রতিভার অদ্বিতীয় 
অবদাম। 

ভারতীয় সমাজের ইতিহাস, সংঘাণ্ড ': সমন্বয়ের 
ইতিহাস। বহু হিন্দুত্ববাদী লেখক কিন্তু ভারতীয় হতিহাসের এই 
দিকটিকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করেন। তাদের দৃষ্টি আবদ্ধ 
থাকে আর্যত্বের গণ্ডির মাধাই। এই প্রসঙ্গে বৈচিত্রময় ভারতীয় 
সস্কৃতির বৈশিষ্টাকে নাকচ করে আর্য-আধিপত্যকে প্রশ্রয় 
দেওয়া একটি তত্বের উপ্লেখ করা যায়। হিন্দুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ 
থেকে আর্ধ-অতীতের কাহিনী পুনরায় লিখতে গিয়ে জনৈক 
লেখক বলেছেন* : ‘আর্য আদর্শচ্যুত বৃষ্টান-মুসলমানদের বাদ 
দিয়ে আসমুগ্র হিমাচল ভারতবর্ধের পর্বত ও সমতলে বাস করা 
সকল সমতলবাসী, বনবাসী, পাহাড়বাসী আর্য বংশধর।' 
ভালভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই উক্তিতে 
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১৮১ 


ভারতের বর্ণাঢ্য জনজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতির স্বাতস্ত্া- 
স্বকীয়তাকে অস্বীকার করার প্রচ্ছন্ন শ্রবণতা বিদ্যমান । (সবাইকে 
আর্ত প্রদান করে একশৈলিক [॥০॥০৷৷৷৷i০] আর্থ সমাজের 
ধারণা প্রচার করার প্রেরণাও সম্ভবত এই উক্তির পেছনে 
সক্রিয়) ভারতের সমতল ও পাহাড়ে যুগযুগাত্‌ থেকে বাস 
করা অনার্য জনাগোষ্ঠীসমূহকে 'আর্থ-বংশধৰ' স্বীকৃতি দিতে 
শিয়ে লেখক বেশ মজার যুক্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে আর্যরা ভারতের আদিবাসী, যদিও বৃষ্টপূর্ব 
২,০০০-১.৫০০-এর মধ্যে আরিয়ান (A১৪৭) নামক একটি 
অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করে। যুব সম্ভব, এই অসভ্য 
আরিয়ানদের আক্রমণের কালে কতগুলো আর্য জনগোষ্ঠী 
জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সমতলের আর্য সমা্ত 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এই পলাতক আর্য গোষ্ঠীগুলোকেই 
আত ট্রাইবেল' বলা হয়। এই প্রকার আর্যত্বকেন্সরিক বক্তব্য 
থেকে একটা অনুমান আমরা করতে পারি : হিন্দৃত্বপন্থীরা 
কিছুদিন পর নৃতত্তেরও পুনর্লিখন দাবি করবে।* হিন্দত্বপন্থী 
লেখকের এই যুক্তি সত্যিই উত্তট। ইতিহাস বা নৃতত্ত কোথাও 
এই তথ্য-বিকৃতির সামান্যতম সমর্থন নেই। অবশা এই কথা 
বলা বাহুল্য যে, যাঁরা আর্য-অভিমান প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে 
অতীত-চর্চায় ব্রতী তারা ইতিহাসকে বিকৃত এবং সত্যকে 
গোপন করতে কখনো কৃষ্ঠাবোধ করেন না। কিছুদিন পূর্বে এন. 
এস, রাজারাম ও এন. ঝা The Deciphered Indus 5০7৭" 


শীর্ষক একটি বই লেখেন এই বই-এ তারা প্রমাণ করতে চেষ্টা 
করেছেন যে হরম্লা সভ্যতা আসলে আর্য সভ্যতা | এই বক্তব্য 

প্রমাণ করতে ভারা এমনভাবে তথ্যকে বিকৃত করেছেন যে 
দুজন মাৰ্কিন পণ্ডিত বলতে বাধ্য হায়েছেন 'T॥৫ Deciphered 
Indus Script is bascd on blatantly fake data.‘ এই 
প্রকার সমালোচনার প্রতি’ হিন্দুত্বপন্থী লেখক/এতিহাসিকরা 
নির্লিপগ্ত। তারা আসলে নিজের রাজনৈতিক-সাযাজিক 
ভাবাদর্শের সমর্থন বৌজেন অতীতের বুকে এবং এই প্রচেষ্টায় 
তারা উদ্ভাবন করেন বিচিত্র কিছু অতিকথা (177১!) । আর্য 
সভ্যতার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠতা এবং অবিশ্বাস প্রাচীনতা প্রচার 
করতে তারা যে ‘ইতিহাস' লেখেন তা আসলে মিথ্যামর 
মিথা শ্রী কাহিনী। 
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ধর্ম ব্যবচ্ছেদ 


দুলাল বিশ্বাস (চাবাকানন্দ) 


কী, সতাই বা কী? কোড নেওয়া যাক দুইয়ের 

খানে 

ধারণ করা। অর্থাৎ ধর্ন সেই জিনিস, যা ধারণ করে 
আছে মানুষকে। কার্যত কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানুষই ধারণ করে 
আছে ধর্মকে। প্রথম অর্থে বোকা যাচ্ছে__ ধর্ম আদপে সেই 
প্রকৃতি, যা সৃষ্টি করেছে মানুষকে, এবং পালন পোষণও করে 
চলেছে তাকে। দ্বিতীয় অর্থে মানতে হয়_ মানুষই সৃষ্টি করেছে 
ধর্মকে তার নিভস্থ প্রকৃতি অনুসারে: প্রথমটিকে অতএব বলা 
যায় প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিঝ ধর্ম, দ্বিতীয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক বা 
গড়াপেটা ধর্ম। এক কথায় প্রথন ধর্মটি ধারক, দ্বিতীয়টি ধৃত। 
আমাদের আলোচ্য এই ধৃত অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই । 
মানুষেগড়া যে প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্ম নির্ভরশীল। সেই 
প্রতিষ্ঠানের আর এক নাম যদি হয় সম্প্রদায়, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম 
সেখানে অভিহিত হতে পারে সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসাবেও । 

আর একটু বন্তবা আছে ধর্ম সম্পর্কে । ধর্ম কথাটির 
ইংরাজ্তি প্রতিশব্দ [ি৫18)07। কিন্তু ওটা শুধু প্রতিশব্দই, 
প্রতিবন্থ বা বিকল্প নয়। ধর্ম শব্দের ভারতীয় অর্থ জীবনযাপন 
পদ্ধতি, কিন্তু রিলিভিয়ন কেবলমাত্র উপাসনা পদ্ধতি। ব্রান্ড 
রাসেল এইজনাই বোধকরি বলেছেন__ইউরোপ ধর্মকে কেবল 
গ্রহণ করেছে, অবলম্বন করেনি। রিলিজিয়ন তাই পুরোপুরি ধর্ম 
হয়ে উঠতে পারেনি। রিলিজিয়ন অতএব ধর্মের একটা অঙ্গ 
মাত্র, সবটা নয়। 

মানুষ তার ভালো-মন্দ, সুখ-সমৃদ্ধি,স্বার্থ-পরমার্থ, নীতি- 
নিরাপত্তা বিবেচনা করে গড়ে তুলেছে ধর্মকে, ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানকেও। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, মাটি-ভল-হাওয়ার গুণে 
এই ধরনের প্রতিষ্ঠান তথা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে অসংখ্য; 
হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম, ইহুদি, বাহাই, শিখ, শিল্টো, 
কনফুসিয়াস ইত্যাদি কত নামের ধর্মই না গড়ে উঠেছে 
পৃথিবীতে। 

আর সত্য? সত্য কথাটার ব্যুৎপত্তি অস্‌ ধাতু + অং 
= সং। সৎ + য = সত্য। অর্থ__ প্রকৃত, বাস্তব, অস্তিত্ব 

। দেখা যাচ্ছে, সত্যের সঙ্গে ধর্মের যে অংশের সম্পর্ক, 
সেটাই প্রকৃত, অর্থাৎ স্ব-ভাব। ক্ষুধার্ত খাদ্য খৌনে, তৃষ্ণার্ত জল 
খোঁজে, আত্মীয় ছোটে আত্মীয়ের খোঁজে, শক্ত ঝাপিয়ে পড়ে 
শত্রুর বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার জন্য চলে আক্রমণ অথবা পলায়ন। 








বি 


এইগুলিই মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম, স্বাভাবিক ক্রিযাকর্ম; এগুলির 
যথার্থতা বা বিদামানতা সম্পর্কে দ্বিমতের কোনো অবকাশ 
নেই; বরং এগুলির সঙ্গে মিল খোজা! হয় বস্তু বা পদার্থের 
ধর্মের সঙ্গে। এই যেমন __ লবণের স্বাদ লবণাক্ত, চিনির স্বাদ 
মিষ্ট, অগ্নি বিকীরণ করে উত্তাপ এবং বরফ শৈত্য । এসবই 
সভা, এবং প্রাকৃতিক সত্য। প্রাকৃতিক ধর্মও বলা চলে; কিন্ত 
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম? কতটা সত্য প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের? কতটা 
স্বাভাবিক, কতটা সার্বনীনঃ স্বভাবধর্মে নিহিত যে সত্য, তা 
ভীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত, অচ্ছেদ্য। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে কোথায় 
এহেন অবিচ্ছিন্নতা, অপরিহার্যতা? 
আইনস্টাইনেরই এক বিখ্যাত উক্তি-_ বিজ্ঞান ব্যতীত 
ধর্ম অন্ধ এবং ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান খঞ্জ। এই উক্তির দ্বারা, 
আমার মনে হয়, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ধর্মীয় মৃঢ়তা তথা 
ধর্মান্ধাতা থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন মুক্ত বৈজ্ঞানিক 
চিন্তার। অপরপক্ষে মানবকল্যাণে সক্রিয় হতে হলে বিজ্ানেরও 
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প্রয়োজন শ্রীতিসমৃক্ষ ধর্মীয় প্রেরণার। আইনস্টাইনের এই 
উক্তিতে আর যাই থাক, প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধর্মের প্রতি 
বিন্দুমাত্র মোহের প্রকাশ নেই, নেই কোনো সাম্প্রদায়িক ঈশ্বারের 
প্রতি আনুগত্যও । ্রতিহোর উত্তরাধিকার এবং মানবহিতৈষণার 
উত্তরদায়িত্বই ব্যক্ত বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর এই উক্তিতে। 

ধর্মওয়ালারা এদিকে মুখিয়েই আছেন--- যেখানে ঝোপ 
সেখানেই কোপ মারবেন এবং ভূত আবিষ্কার করবেন বলে। 
ফলে বিজ্ঞানকে ধারা ভয় করেন যমের মত, এবং তাকে 
প্রতিহত করতে আশ্রয় নেন নানা অপবিজ্ঞানের, তারাও 
ব্যবহার করছেন আইনস্টাইনকে স্ব স্ব বিশ্বাসের সমর্থনে। ধর্ম 
গুরুদের বাগাড়ম্বরে শেষপর্যন্ত আস্থা রাধা যায়নি বলেই 
সম্ভবত তাদের আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে বৈজ্ঞানিকদের ছত্রছায়ায়! 

ধর্মের এই বিপথগামিতার একটা কারণ তার বয়স। 
অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের । ধর্মের প্রথম সৃজন ঘটেছে 
প্রয়োজনের তাশিদেই। প্রতিবেশী পশুকুলের হিংস্রতা এবং 
প্রতিকূল প্রকৃতির ভীধগতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য 
শ্রাক্সভাযতার যুগ থেকেই মানুষ হতে চেয়েছে যৃথবন্ধ। 
সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যৃথ পরিণত হয়েছে 
গোষ্ঠীতে, এবং গোষ্ঠী সমাজে। ভৌগোলিক তথা প্রাকৃতিক 
পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে সমাজব্যবস্থায় ঘটতে থাকে ক্রমিক 
বিবর্তন । সভ্যতার ক্রমবিকাশ : সংস্কৃতি এই সভাতারই চলিফু 
অংশ । চলতে চলতে পায়ে পায়ে যেমন তৈরি হয় চলার পথ, 
সংস্কৃতির পথও তেমনি তৈরি হতে থাকে ভাষায়, ধর্মে, শিক্ষায়, 
শিল্পকলার অগ্রগতিতে। যা কিনা সম্পৃক্ত ভীবনধারার সঙ্গে। 
গোড়ার দিকে এগুলি চিহ্নিত ছিল না আলাদা ভাবে। ক্রমে 
সভাতার বয়স যত বাড়ে, বাড়ে সংস্কৃতির বয়সও । সেই সঙ্গে 
ধর্মের বয়সও । সংস্কৃতির অন্যান্য শাখাগুলির মত ধর্মেও ঘটতে 
থাকে বিবর্তন, পরিবর্তন। বিভাজনও। দেখা দেয় যত মত তত 
পথ, ততোধিক সম্প্রদায়। ক-এর ধর্ম, খ-এর ধর্ম, গ-এর ধর্মে 
ঘটে বিচ্ছিন্নতা, বিভিন্রতা। চেহারার সঙ্গে চরিত্রও পাপ্টাতে 
থাকে ধর্মের) 

“যত মত তত পথ’ কথাটা আলোচনার দাবি রাখে। নানা 
দেশের, নানা সভ্যতার, নানা সংস্কৃতির জীবনধারা এসে 
মিশেছে যে দেশের ভূগোলে, ইতিহাসে, সে দেশের এঁতিহ্যে 
কথাটা অবশ্য নতুন নয়। লানা ধরনের নানা স্রোত যেমন সৃষ্টি 
করেছে সমস্যা, দিয়েছে সমাধানের ইঙ্গিতও। ঘুগে যুগে এদেশে 
জন্মেছেন উদারশ্রাণ মহাপুরুবগশ, শুনিয়েছেন সমন্ধয় এবং 
সহিষুল্তার বাপী। কিন্তু কালস্য কুটিলা গতি ধর্মকে মুক্ত হতে 
দেয়নি জটিলতা থেকে। এষুগে কথাটা নতুন করে যিনি 
শুনিয়েছেন, জটিলতার নিরসন কঞ্জেই গুনিত়েছেন। কিন্ত 


জটিলতা তাতে ফমেনি। কারণ, বাজারে যেসব ধর্মমত এখন 
চলছে তারা নিজেরাই জানে লা নিজ নিজ পথের ঠিকানা 
বাস্তবে তাই দেখা যায় যত মত তত ধাধা, যত পথ তত বাধা! 

তুপনার জন্য অন্য একটি ক্ষেত্রের অন্য একটি বিষয় 
এখানে তোলা যায় ! বিষয়টি অতিশয় জনপ্রিয় একটি স্রোগান। 
এ স্লোগান বলছে-_ দুনিয়ার মজদুর এক হও! মজদুরগণ 
কতটা এক হয়েছেন তারাই বলতে পারবেন, কিন্তু তাদের 
ইউনিয়নগুলিতে সংখ্যা এবং অনৈক্য ক্রমশ যে বেড়েই 
চলেছে! যদিও তাদের কাণ্ডার রং সর্ব্রই প্রায় এক! এই একই 
ভাবে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এই শ্লোগান শিরোধার্য 
করেও ধর়ীয়ি প্রতিষ্ঠান তথা সম্প্রদায়সমূহ তাদের সংখ্যা 
বাড়িয়েই চলেছে! মত ও পথের এই অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাবৃদ্ধি 
বহন করছে কীসের ইঙ্গিত সমস্যার ইতির, না বিস্তৃতির? 

ফেরা যাক আগের প্রসঙ্গে _. সেই বয়সের প্রসঙ্গে । সেই 
সঙ্গে তোলা যাক আর একটি তুলনা। ধরা যাক পাঁচ বছরের 
এক শিশুর না তৈরি একটি জামা। জামাটি দামি কাপড়ে 
তৈরি এবং সেটি তৈরি করেছে এক দক্ষ কারিগার। শিশুর গায়ে 
জামাটি বেশ মাপসই এবং মানানসইও ৷ যার গায়ের ড্রামা সেই 
শিশু ক্রমে হল কিশোর এবং সেই কিশোর ক্রমশ খুবক। কিন্তু 
যেহেতু জামাটি তৈরি দামি কাপড়ে এবং দক্ষ দর্জির হাতে, 
পরবর্তী বয়সে তার দেহের আয়তন দ্বিগুণ, চতুপ্তণ হলেও 
বরাবরের জন্য সে পরতে চাইল এ একই জামা! কিন্তু বাণ্তবে 
সেটা সম্ভব কি? 

সময়ের সাথে সভ্যতা পাল্টাচ্ছে, সমাজ্প পাল্টাচ্ছে, 
সংস্কৃতি পাপ্টাচ্ছে। মুখের ভাবা-_তাও পাল্টাচ্ছে। পাপ্টাঙ্গে, 
তার মানে এগোচ্ছে। সবকিছুই এগোচ্ছে সময়ের সাথে তাল 
রেখে। এগোচ্ছে না কেবল বুঝি এ ধর্ম। সংস্কৃতির রূপান্তরের 
সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যপ্তাবী তার পাখাগুলির রূপান্তরও। এই 
রপান্তর যারা মানছে না, থেকে যেতে চাইছে একই জায়গায়, 
অথবা চাইছে পেছনে ফিরে যেতে, আজকের পরিভাষায় 
তাদেরকেই বলা হচ্ছে মৌলবাদী। শতাব্দীর পর শতাব্দী, 
সহস্বান্দের পর সহ্রাব্দ পার হয়েও মৌলবাদীরা ধর্মকে টানছে 
নাকি তার মূলের দিকে। এই পশ্চাদ্মুখীনতাও বিপত্তির এবং 
বিপথগামিতার অন্যতম কারণ ধর্মের । 

মুখে কোর কথা যতই বলুক, অস্তরে বিচ্ছিন্নতার বীজ 
থাকেই ধর্মের। একমুখে সে যখন বলে-_ ঈশ্বর এক এবং 
অদ্বিতীয়, সব মানুষ সেই ঈশ্বরের সম্তান__অন্যমুখ তখন 
আওড়াতে থাকে--আমরা পবিত্র, তোমরা পাপী। আমরা 
পৃশ্যাস্বা, তোমরা পাবণু। আমরা মহান, তোমার গ্লে্ছ। আমরা 
ইমানদার, তোষরা কাফের! তাকিরে দেখুন শিক্ষায়তন, 
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শিল্পনিকেতন, ভ্রীডাঙ্গনের দিকে কেমন বসেছে মিলনের 
মেলা! উৎসব, আনন্দ, কলরব! এবার বলুন সকলকে ঘাও 
তোমরা, হাজির হও উপাসনালয়ে এবং অংশ নাও ধর্মানৃষ্ঠালে। 
ব্যস, হয়ে গেল! মিলনের বারোটা বাজিয়ে তখন কেউ ছুটল 
মন্দিরের দিকে, কেউ মসজিদের দিকে। কেউ গির্জায়, কেউ 
গুরুথোয়ায়ায়। কেউ গুস্ফাম কেউ সিনাগগে। সকলের জন্য 
সব উপাসনালয়ের দ্বার খোলা থাকে না, বলাই বাহল্য। 
উপাসনার পদ্ধতিও সকলের সমান নয়। খাঁর উদ্দেশে এই 
উপাসনা সেই উপাস্যের ভাবসূর্তিতেও বেজায় ফারাক। ধর্ম 
এখানে সহজেই শিকার সংকীর্ণতার, বিচ্ছিন্নতার। ইন্কানের পর 
ইন্ধন জুগিয়ে ধর্মওয়ালারা এই জিনিসটাকে করে তোলে আরও 
উগ্র, আরও উত্তগ্ু। আরও শাণিত) ধর্মান্ধতার ঢাল এবং 
হিংসার তরোয়াল একই সঙ্গে যখন ওঠে মানুষের হাতে, 
মনুধাত্বের সর্বনাশ তখন ঘনিয়ে আসতে দেরি হয় না মোর্টেই। 

ধর্মকে যদি ধরা ঘায় একটি মুদ্রা, তাহলে যে পিঠটা তার 
হেড, সেই পিঠে থাকবে গ্লেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসা। যে 
পিঠটা টেল, সে পিঠে থাকবে ঈর্বা-দ্বেষ, হিংসা-হানাহানি। 
একপিঠে থাকবে জীবে দয়া, ত্যাগ, সেবা। অন্যপিঠে লোভ, 
মোহ, স্বার্থপরতা । অর্থাৎ, মানুষের স্বভাবে বা আছে, তাই আছে 
ধর্মের স্বভাবে। এই মানুষই একেক সময় দুঃখে কাতর হয় অন্য 
মানুষের দুঃখে। আবার এই মানুষই দেবতার সামনেও পিশাচ 
হয়ে ওঠে বলির খড়গ হাতে পেলে! এসবই চলে ধর্মের নামে। 
ধর্মের প্রেরণাতেই একশ্রেণীর মানুষ আত্মনিয়োগ করে আর্তের 
সেবায়, আহতের শুস্রাধায়। আবার একশ্রেণীর মানুষ কীপিয়ে 
পড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, নৃশংস হত্যালীলায়। কাজেই স্বীকার 
করতেই হচ্ছে ধর্মে সভ্যতা, শোভনতা, কোমলতা যেমন আছে, 
অসভ্যতা, বর্বরতা, কর্কশতাও আছে। উৎর্বপাতন যেমন আছে, 
অধ্যপতনও আছে। 

অধঃপতন সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে যৌনাচার বা 
যৌন-উচ্ছবখেলত! আসবেই। যৌনাচার সম্পর্কে ধর্মের নির্দেশ 
বনুমুৰী হলেও প্রধান যে দুটি মত. তারা পরস্পর বিরোধী । এক 
মত চায় যৌনতার সম্পূর্ণ বিনাশ বা দমন। অন্যমতে, বলতে 
গেলে, যৌনতাই প্রধান অবলম্বন। শাস্ত্রে আঙ্ছে__ বীর্যধারণং 
ব্ৰহ্াচৰ্ঘম্‌। ্রন্মা শব্দের অন্যতম অর্থ বীর্য । বীর্ঘের নিক্নিয়তাই 
আদর্শ এই মতাবলম্বীদের কাছে। কঠোর সংযম, ত্যাগ এবং 
কৃচ্ছতার মাধ্যমে পালন করতে হয় এই ব্রা এঁদের একটা বড় 
অংশই গ্রহণ করেন সম্যাস। ক সন্ন্যাসী আবার ঈশ্মরোপাসনায় 
শুধু নয়, মানুষের সেবাতেও উৎসর্গ করেন নিজেদের। 
সম্যাসকে সকল দেশেই তাই দেখা হয় শ্রদ্ধার চোখে। যে যুগে 
জন-সংযোগ এবং রাষ্ট্রীয় সেবাকর্মের ছিলনা এতটা প্রসার এবং 


ব্যাপকতা, সে যুগে ত্যাগী, সেবাত্রতী সম্যাসীদের ছিল বিশেষ 
একটি ভূমিকা। 

তবে একথাও ঠিক. মহন্ত তথা মহান ব্যক্তি কেবল এই 
সঙ্্যামীদের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। সন্যাস নেননি, 
ভ্রশ্বাচারী হননি এমন বহু মানুষের মধ্যেও আমরা পেয়েছি বু 
প্রতিভাবান এবং প্রল্রাবান বাক্তিত্রকে। তারা অনেকেই ছিলেন 
স্ব স্ব ক্ষো্রে দিকপাল। সর্বজনবিদিত এইসব নামের তালিকায় 
বিবেকালম্দকে রাখা যাচ্ছেনা টেকনিক্যাল কারণে। কিন্তু 
নরেগ্রনাথ দত্তকে আমরা যদি রাখি সেখানে? যে প্রতিভা, প্রল্জা 
এবং অস্বেধা নিয়ে নরেস্্রনাথ জন্মেছিলেন, বিবেকানন্দ লাভ 
না করলে তার সব বার্থ হয়ে যেত? শ্রীরানকৃষ্ণের শিষ্যত্ব তার 
চলার পথে অন্য একটা দিশা খুলে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু নূল 
চলচ্ছক্তি তো নিহিত ছিল সেই নরেন্্রনাথেই ! বিবেকানন্দ যখন 
বাঙেন-_ বীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের 
আরও নিকটবর্তী হইবে __ তার সেই কণ্ঠে নরেদ্রনাথের 
কণ্ঠ কি ধ্বনিত হয় না? স্বামীজির দুর্গ উক্তিগুলির মাধো 
আরেকটি : 'যে ধর্ম বা ঈশ্বর বিধবার অশ্রমোচন করতে পারে 
না অথবা পিতৃমাতৃহিন অনাথের মুখে এক ট্রুকারো কুটি দিতে 
পারে না, আমি সে ধর্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাস করি না।' এই উক্তির 
পিছনে বেশি করে আছেন কে __ ঈশ্বর-অধ্ধেধী ভ্রীরানকৃষ্, 
না সত্যান্বেবী নরেশ্্রনাথ? নবন্ধীপের শ্রীচৈতন্যের বেগাতেও 
বলা যায় এমন কথাই। নিমাই পণ্ডিতের প্রতিভা এবং পাণ্ডিত্য 
কি কোনো অবদানই জোগায়নি তার চৈতন্যোদয়ে £ উপাদান 
ভোগায়নি নীলাচলে মহাপ্রভুত্ব অর্জনে? পথ, তবে পাকা সড়ক 
নয়। সহজিয়া বা অোরপত্থীদের মত বৈধাব ও তাস্ত্রিক মতের 
কিছু শাখা এই পথের পথিক। বহুমানতা হারিয়ে ভারতে 
বৌদ্ধধর্ম যখন আবদ্ধ আচারের মরুবালুরাশিতে, এ ধর্মের 
একটি শাখা মহাবানপত্থীরা ভুঝে যায় যৌনাচারের মগম্বোতে। 
উভৈরবতন্কের মত তাত্রিকমতে তো বটেই, বৈষঃবমতেও 
কোথাও কোথাও কামাচার প্রবেশ করে তাত্তের ছপ্যবেশে। 
কামগন্ধ নাহি তায় বলে ঘোষণা করেও বৈক্ণবগ্রস্থে যেভাবে 
বর্ণিত হয়েছে নৌকা-বিলাস, বস্তুহরণ এবং গোপরমণীগণসহ 
রাসলীঙা, এ যুগের পোর্নোগ্রাফি অনায়াসে দাবি করতে পারে 
তার উত্তরাধিকার । সম্প্রদায়ের কবিমহাঞ্জনদের অতুলনীয় 
কাবাকীর্তি বৈষ্ঞবপদাবলী এ মতকে যদি সমৃদ্ধ না করত, এ 
মত বা তত্ব টিকে থাকার অধিকারই বোধকরি হারিয়ে ফেলত' 
এ যুগে নির্মিত দেবালয়গুলির গায়েও দেখা যায় শিল্সমদ্ধিত 
যৌনতার ছাপ, যা এখনও আকর্ষণ করে দেশবিদেশের অসংখ্য 
পর্যটককে। কোনারক, ৰাজুরাহোর মন্দিরগাে খোদিত ভাস্কর্য 
তথা নিপুণভাবে শিমিত কামকলা বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে 
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দিয়েছে বিধ্বস্ত অবহেলিত এ দুটি সৌধকে। শুধু দুটিই বা বলি 
কেন, এমন সৌধ আরও অনেকই তো রয়েছে 
ধর্মায়তনের ছায়ায় পৃথিবীর অধিকাংশ পাপ বা প্ণ্যকর্ম 
অনুষ্ঠিত হয় কিনা, তা নিরে তর্ক থাকতে পারে। আছেও ৷ এই 
সব কর্মের ধারা গাইড বা পথ প্রদর্শক. হিন্দুধর্মের আওতায় 
তাদের বলা হয় গুরু বা পুরোহিত। ইসলাম ধর্মে মোক্ষা বা 
মুর্শিদ। বৃষ্টধর্মে পাদরি বা ফাদার। যে ধর্মেই থাকুন, 
লোকসমাজে এঁদের স্থান কিন্তু যথেষ্ট উচ্চ। ধর্মাচরণে এদের 
নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। এইফুগে, এই বিংশোস্তর শতকেও। 
হিন্দু ধর্মে এই প্রথা সর্বপ্রাচীন এবং সর্বতোমান্য। বৈদিক 
যুগে, কিংবা! তার আগেই উদ্ভব এই প্রথার। বৈদিকযুগে 
সংগঠিতরূপে বিকশিত হয় যাগযজ শুরু হয়ে গেলে । এসময় 
লেখাপড়ার তেমন প্রচলন হয়নি। বেদমন্ত্র এবং বৈদিক 
নির্দেশাবলী পুরুধানুক্তমে প্রবাহিত হত শ্রুতি এবং স্মৃতির 
মাধ্যমে : বেদাশ্রিত ধর্মমতই ভারতের অগ্রন্জতম ধর্ম। প্রবল 
প্রাকৃতিক শক্তিগুলির উপর ব্যক্তিত্ব তথা দেবত্ব আরোপ করে 
তাদের উদ্দেশে স্তবস্তুতি এবং যাগযজ্রের প্রচলন ঘটে বেদের 
নির্দেশেই। এসব শ্ববস্তৃতি বা মন্ত্র অধিগত করা বা আয়তে রাখা 
সম্ভব ছিল না শিকারে, পশু পালনে বা কৃষিকর্মে সদাব্যস্ত 
লোকসাধারণের পক্ষে। ফলে, সুষ্ঠুভাবে বেদকে আত্তীকরণ, 
বিশুদ্ধতাবে স্মরণ এবং খঞ্ঞস্থসে নির্ভূলভাবে উচ্চারণের জন্য 
একাত্বভাবে গড়ে উঠেছিল এক বিশেষ 'শ্রেণী। এই শ্রেণীই 
তদানীন্তন পুরোহিত শ্রেণী বা ব্রাহ্মণ সমপ্রদায়। 
শাস্ত্র সবসময় বলে থাকে __ কানক্লোধাদি যড়রিপুকে 
দমন কর। কিন্ত কী অর্থ এই দমনের? সম্পূর্ণ বিলাশসাধন, 
নাকি বশীকরণ? যদি বোঝায় বিনাশসাধন, তাহলে বলতেই 
হবে, এদের সম্পূর্ণ বিনাশ সম্ভব নয়। কারণ, এগুলি মানুষের 
স্বভাবধর্ম, জস্মলজ প্রবৃত্তি বা শ্রপার্টি। ধর্ম কথাটা এখানে 
বিশ্াপ্তির কারণ হতে পারে। বন্তধর্মের নিয়মে লবণ লবণাক্ত, 
লবণ না দিলে ব্যঞ্জন স্বাদিষ্ট হয় লা। আবার মাত্রাতিরিক্ত লবণ 
পড়লে সে বাঞ্জন মুখে তোলা যায় না। মানুষের শ্বভাবধর্ম 
এইরকম। কাম না থাকলে বংশধারা লুপ্ত হয়ে পৃথিবী কৰে 
মনুষ্যূন্য হয়ে যেত। ফ্রোধ আছে বলেই মানুষের অন্তর্নিহিত 
শক্তি আদ্র প্রকাশের পথ বুঁজে পাচ্ছে এবং হিং শত্রুর আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষা সপ্ভব হচ্ছে। এই দুটির মাত্রাতীত প্রকাশ 
আবার মানুষকে করে তোলে অমানুষ, পশুরও অধন। প্রাচীন 
সমর্থন মেলে একথার বাকি রিপুগুলি সম্পর্কেও খাটে একথা। 
হিন্দু ধর্মশান্্র অনুসারে অবশ্য পালনীয় বিষয় এই চারটি 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। দেখা যাচ্ছে, শান্ের বিচারে কাম 
অন্যতম এবং অচ্ছেদ্য পালনীয় ধর্ম। কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ 


বলেছেন নিষ্কাম ধর্মের তথা। সমস্ত কর্ম তিনি করতে বলেছেন 
কামনাশূন্য হরে এবং ফলের আশা না রেখে। তার ভাষায় 
মা ফলেধু কদাচন। আপাত শ্রবণে মনে হয়. এযেন বিজ্ঞানমনক্ষ 
এক ব্যক্তির বিজ্ঞানসম্মত নিষেধাজ্ঞা! নৈর্ব্যক্তিক উক্তি: কিন্ত 
বাস্তবে তাই? এযেন রসনাহীনের সেই রসাস্বাদন। সামনে ধরে 
দেওয়া হয়েছে টক-ঝাল-মিষ্টি নোনতা কিন্তু নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
জিহ্বার বাবহার। পাশ-ফেলের ব্যবস্থাই যেখানে নেই, সেখানে 
রাতভেগে পড়াশুনা করবে কে? মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য 
উদ্য বাসনা, অপরিসীম কামলা যদি নাই থাকত, অগ্নিযুগের 
যোদ্ধারা প্রাণ দিতেন কীসের প্রেরণায়? মানুষ কি জুয়াডির 
হাতের পাশা যে খেলার উপকরণ হিসাবেই তারা ব্যবহৃত হবে 
সারান্ত্রীবন? জয় বা পরাজয়ের ভাগ থাকবেনা তাদের জন্য? 
অর্জুনের রথে বসে যে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন নিষ্ধাম ধর্মের এবং 
উপদেশ দিয়েছেন নিজেকে নিমিত্তমাত্র ভেবে আত্মীয়বধে প্রবৃত্ত 
হতে, তিনিই তো আবার লোভ দেখিয়ে বলেছেন অর্জুনকে _ 
জিতলে বাজত এবং যশ দুই-ই পাবে এবং মৃত্যু ঘটলে স্বর্গে 
যাবেই! কথায় এবং কাজে, উপদেশে এবং নির্দেশে এখানে 
কোনো সামঞ্জস্য রইল কি? অবণা কৃষ্ণের সমর্থনে একটা কথা 
এখানে বলা ধায়। সীতার যে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা পাই, তিনি 
প্রকৃতপক্ষে ধর্মপ্রবক্তা বা প্রচারক ছিলেন না। ছিলেন ধুরন্ধর 
রাজনীতিক বা কুটনীতিক। ধর্মই যদি তার মূ বক্তব্য হত, 
তাহলে অর্জুনকে তিনি উপদেশ দিতেন নামসাকীর্তনের, বা 
হোম-যঞ্জের, গাণ্ডীব ধারণের নয়। 

মহাভারতে দেখা খায় ধর্মের আইন শ্রীকৃষ্ণ বারবার তুলে 
নিয়েছেন নিজের হাতে। নিজের মনোমত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। 
অর্জুনকে উপদেশ ছলে দ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন -_ সর্বধর্ম 
পরিত্যাগ করে একমাত্র আমারই শরণ নাও-_মামেকং শরণং 
ব্ৰজ। উপদেশটির দুটি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ উপনিধাদের 
অনুসরণে । বিশ্ব্র্গাণ্ড যেহেতু এক ত্রহ্ষের স্বরাপ এবং কৃষ্ণ 
স্বয়ং সেই ব্রহ্ম, অতএব অন্য কোনো ধর্মমত বা তাদের 
প্রবস্তাগণকে গ্রাহ্য করেনা! এখানে 'মামেঝং' কথাটির অর্থ, 
বলা বাহুল্য.._ আমিই সেই এক! 

দ্বিতীয় অর্থ ধরা খেতে পারে এইরকম-_অনা সব ধর্ম 
বলতে বোঝানো হয়েছে বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাকমত। এই 
ধর্মমতগুলি তখন ছিল নিরীস্থরবাদী এবং বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মাণ্য 
ধর্মের প্রতিদবন্হী। সময়টা ছিল গুপ্তযুগ, যাকে বলা হয় ত্তাস্মাণ্য 
ধর্মে সুবর্ণযুগ। যতদূর জানা গেছে, & খুগকেও ধরা হয় 
মহাভারতের রচনাকালের মধ্যে এবং শীতা সম্ভবত এযুযুগই 
শরক্ষিপ্ত। ও ঘুগেই তথাকথিত নাস্তিক মতবাদগ্ুলোকে মুছে 
ফেলবার যে একটা সর্বাত্মক চেষ্টা চলেছিল. ইতিহাসই তার 
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সাক্ষ্য বহন করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের জবানিতে এই চেষ্টাও 
প্রতিফলিত হাতে পারে। 

এতক্ষণ কৃষ্ণচরিয্র নিয়ে দু-এক কথা যা বলা হল তা 
কিন্ত বর্তমান লেখকের নিল্লস্ব সৃষ্টি নয়! ভ্রীকঞ্চ ভারতে 
অত্যধিক জনপ্রিয় একটি চরিত্র। বহু ধর্মগ্রস্থে এবং 
ক্কাবাকাহিনীতে অবিসংবাদী নায়ক। যুগে যুগে এই চরিয্রে 
ঘটেছে অসংখ্য হস্তারোপ। ঘটেছে বহু পরিবর্তন, বিবর্তন এবং 
সংযোজন। যুক্ত হয়েছে ভক্তিবাদ এবং অবতারবাদ। কোথাও 
তিনি মূর্ত পরিপূর্ণ মানবসতায়, কোথাও বিমূর্ত আধ্যাত্মিকতার 
স্বপ্রমায়ায়। খথেদে দস্যুদলপতি এক কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। 
মহাভারতে পাওয়া যায় প্রাজ্ঞ, বাজনীতিজ্ঞ, কৌশলী 
শ্রীকৃষ্দকে। বৈধাবকবিদের হাতে পড়ে বৃন্দাবনে তিনিই আবার 
কিশোরপ্রেমের ঠাকুর বা নাগর । কাজেই, কৃষ্ণ নামের কোনো 
এতিহাসিক চরিত্র যদি ধাকতেনই, ভক্তকৰি এবং তাত্তিক 
ভরত সং খল ভন কেরে তাকে উদার কন পতি 


লোকসংস্কৃতি এবং লোকচরিত্ত, এ দুইয়ের প্রভাব 
পারম্পরিক। লোকধর্ম লোকসংস্কৃতিরই অংশ । পারস্পরিক এই 
প্রভাব লক্ষিত হয় কেবল কাব্যে বা পূরাণেই নয়, সংস্কৃতির 
অন্যান্য ক্ষেত্রেও। লোকচরিয্রের ছাপ ধর্মের উপর যেমন পড়ে, 
পড়ে ধর্মসম্পৃক্ত শিল্পের উপরও । ফঙ্গে, লোকরুচির বিচারে 
শিল্পের যে নিদর্শন একদা ছিল গৌরবের, পরবর্তী কালে তাই 
হয়ে দাঁড়ায় লঞ্জার। কোমারকের, খাজুরাহের ভাস্কর্যের কথা 
আগেই বলেছি। & দুই মন্দির গায়েই শিল্িত তৎকালীন 
লোকচরিত্র তথা লোকরুচির ছাপ। যেহেতু এই ছাপ আঁকা 
একেবারে দেবালয়ের গায়ে, বুঝতে হবে, সে যুগের ধর্মাচারেও 
অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে ছিল অবাধ যৌনলীলা বা কামক্লা। 

ফলে যা ঘটবার, ঘটেছে তাই। কোনো দেশ বা জাতি 
পৌষ, বিক্রম তথা আত্মরক্ষার ক্ষমতা, আক্রমণকারীরা 
তখনই প্ররোচিত হয় দুর্বগ সেই দেশের উপর ঝাপিয়ে পড়তে। 
শক-হণদল, পাঠানমোগল এইভাবেই ঝাপিয়ে পড়েছে ভারতের 
মাটিতে। লুষ্ঠন এবং ধ্বংসলীলার পর সবাই ফিরে গেছে স্ব স্ব 
স্থানে, তা কিন্ত নয়। গোড়ার দিকে এসেছিল যেসব বর্বর বা 
অর্ধধর্বর জাতি, তারা যিশে গেছে বৃহত্তর জনভীবনের শ্রোতে। 
পরের দিকে যারা এসেছে তারাও মিশে গেছে খানিকটা, কিন্ত 
সবটা নয়। তারা হিন্দুস্থানী হয়েছে ঠিকই, কিন্তু হিন্দু হয়নি। তা 
হবার কথাও নয়। তাদের ধর্মও ইতিমধ্যে পরিণত যথেষ্ট । 
বিচ্ছি্নতাবাদ অবশ্যই নিন্দার, কিন্তু সাংস্কৃতিক বৈচিত্রাকে 
সন্মান অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগা, ধর্ম সর্বদা মানতে 
চাইছে না ইতিহাসের এই অমোধ নির্দেশ। ধর্মের আড়ালে তাই 


আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে সান্ত্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, অসহিষুকতা এবং 
অবশ্যই হৌলবাদ। পুরো সংস্কৃতির বদলে দলছুট ধর্মকেই তাই 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বেশি এবং সমাধানের সৃত্র সমস্যা থেকে 
জমশঃই সরে যাচ্ছে দূরে! 

আমাদের মৃঙ্গ বিবেচ্য ধর্ম যে ধর্ম সৃষ্ট মানুষের জনয 
এবং মানুষের হারাই। এখন দেখা যাক সে ধর্ম কতটা কাজে 
এসেছে মানুষের । না, এই নিবদ্ধকারের চোগে কেবঙগ নয়, 
দেখতে হবে অনাসব চোখের ভিন্ন আল্লোতেও। যে চোখের 
উপর ভরসা আছে আপনার, আমার এবং অন্য সকালের । 
এবার তাকান এই উক্তিটির দিকে ‘এ পর্যন্ত দেখা গেছে যে 
রাজ্ঞ শ্রজ্ঞাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান 
সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধকার দেয়।' বলতে পারেন কে 
বক্তা এই উক্তির? রাজতন্ত্রবিরোধী স্বাধীনচেতা কোনো 
রাজনৈতিক নেতা? তা বলতে পারেন, কিন্তু তাহলে সেই 
নেতার নামটি আপনাকে বলতেই হবে-_কৰীশ্র রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর! “রাশিয়ার চিঠি'তে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন 
একথা । রবীন্দ্রনাথ নিজে যে ধর্মকে মানতেন, সেটা বৃহথর 
মানবধর্ম। আচার-সর্বস্থ সাম্প্রদায়িক বা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম 
কখনও তার প্রশ্রয় পায়নি। এই জাতীয় ধর্মকে তিনি বলেছেন 
ধর্মমোহ বা ধর্মকারা। 'অচলায়তন' নাটকে এই কারা ভাঙার 
আহ্বানই তিনি জানিয়েছেন। “রথের রশি' এবং 'রক্তকরবী' 
জোরদার করেছে এই আহানই। এই ববিই তো লিখেছেন 


সে অল্প যখন কেহ কাড়ে, 
সে প্রাণে আঘাত দেয় গার্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে, 
নাহি আনে কার খারে দাড়াইবে বিচারের আশে, 
দরিশ্লের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘস্থাসে 
সরে সে নীরবে। 


শোষপযন্তরে নিম্পিষ্ট নিরগ্লের অসহায় করুণ একটি ছবি 
ফুটে উঠেছে মাত্র কয়েকটি ছতরে। গার্বান্ধ নিষ্ঠুরের অত্যাচারে 
লিষ্ট মানুষেরা পোষিত ধর্মবিস্থাসের অনুসরণেই ডাকে তাদের 
ভগবানকে কিন্তু তথাকথিত সেই ভগবান সম্পূর্ণ অক্ষম 
পরতিকারে, তাই তাদের সম্বল যত্্রণাকাতর দীর্ঘশ্বাস এবং নীরবে 
মৃত্যুবরণ । এই রষীক্দ্রনাথই ফিন্তু লিখেছেন মোহসম্পৃক্ত ধর্মের 
কথা যা মানুবকে অন্ধ করে দেয়। উদ্ধৃতির শেষ চরণে আছে 
শ্ীরবে মৃত্যুবরণের কথা। অচলায়তনে, রক্তকরবীতে কৰি কিন্তু 
সহা করেননি এই নীরবতা ৷ নাটকদুটির পাত্রপাততীগণ সেখানে 
প্রচণ্ড ভাবে মুখর প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে। প্রতিরোধের জের 
টেনেই তিনি ডাক দিয়েছেন তাদেরকেই প্রান্তিকের একটি 
কবিতায়-_ দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে 
ঘরে ঘরে! এই সংগ্রামের আর এক নামই তো সংঘর্ষ! 





১৮৭ 


উৎস মানুষ -- সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০১ 


এইসব মিলিয়ে এখানে আভাবিত এ যুগের আর এক 
চিত্তানায়কের কষ্ঠ। যে কষ্টে ধ্বনিত আর এক চিরায়ত বাণী__ 
ধর্মীয় যত্রণা হচ্ছে বাস্তব দুর্দশার অভিব্যক্তি এবং সেইসঙ্গে 
তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও। ধর্ম নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, 
হাদয়হীন পৃথিবীর হাদয়, নির্জীব অবস্থায় ঠিক যেমন স্ভীবতা। 
ধর্ম জনগণের আফিয়।'_- একথা বলেছেন বিশ্ববিষ্লধী কার্ল 
মার্ক্স, বিশেষ একটি গ্রন্থের ভূমিকায়। মার ব্যাপার এই, 
মার্সের উক্তির শেব বাকাটিই কেবল বাবহাত হচ্ছে তার পক্ষের 
এবং বিপক্ষের লেখক এবং বক্রাদের উল্লেখে; এক পক্ষ 
বলছে-_ মার্স ধর্মকে আফিম বলেছেন এজন্য, আফিমের মত 
মাদকতা ধর্সেও বিদ্যমান। আফিমখোররা আফিমের নেশ্যয় 
পড়ে থাকে বুঁদ হয়ে। তারা চায়না অন্যায়ের প্রতিকার এবং 












ব্যবহৃত হলেও আফিম আসলে কিন্তু আফিমই। তবে 
মন্াক্ষয়ের ক্ষণিক একটা ক্ষমতা তার আছে। ধর্মেরও আছে 
ঠিক এমনই এক ভূমিকা । হতাশ প্রাণে ধর্ম সঞ্চার করে কিছু 
আশা, কিছুটা সাস্বলা। সীমিত ক্ষেত্রে হলেও মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গি 
ধর্মের প্রতি এখানে কিছুটা ইতিবাচক। নিপীড়িত প্রাণীর 
হীর্ঘশ্থাস আর কিছু না পারুক, একটা বিরাট কাজ কিন্তু করেছে। 
বিশ্বকবি এবং বিশ্বিপ্রধী, দুই জগতের দুই সুমহান ব্যক্তিত্বকে 
এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে একই মঞ্চে। ধর্ম নিপীড়িত প্রাণীর 
মীর্ঘস্বাস, হাদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়-- মার্ক্সের এই উক্তি প্রায়শ 
উহ্য থাকে গার উত্তরাধিকারীদের উদ্লেখেও। মার্সবাদ 
বৈজ্ঞানিক, ঢালাও 'ডাবে একথা বললে মনে হতে পারে 
মার্সবাদ হয়ত যান্ত্রিক একটা মতবাদ যন্ত্র যতই বিজ্ঞানসম্মত 


ডি হোক, তা মানুষের 
1 সম্পত্তি, মানবতার সম্পদ 
শাসন টি দি ধর্ম নিপীড়িত প্মীর দীর্ঘঘাস, হৃদয়হীন পৃথিবীর সস 
তাদের মতে মার্স ধর্মকে হৃদয়__ মার্ক্সের এই উক্তি প্রায়শঃ উহ্য রর যখ সূ 
হেয় দেখানোর জন্যেই 
বলেছেন একথা। মার্ক্স থাকে তার উত্তরাধিকারীদের উল্লেখেও। মার্ক্সবাদ বি রা 
ধর্মের, ধর্মবিশ্বাসের বৈজ্ঞানিক, ঢালাও ভাবে একথা বললে সাম্প্রতিক বিপরযয়। 
ঘোরতর বিরোধী । ধর্মকে রং সখের 
মনে হতে পারে মার্ক্সবাদ হয়ত যান্ত্রিক একটা 
তাই তিনি ছে উৎপত্তি গম্‌ ধাতু থেকে। 
নিঃকৃষ্ট ক মাদকডতোর  মতবাদ। যন্ত্র যতই বিজ্ঞানসম্মত হোক, তা গস ধাতুর অর্থ-গমন, 
ল্দ মানুষের সম্পত্তি, মানবতার সম্পদ নয়। রাস 
এ প্রসঙ্গে বিশ্ব 

নিবন্ধকারের তত মানবতার সঙ্গে মার্ক্সবাদের যথাযথ সমন্তয় ঘটেনি গতিপীল। 
এইরকম-_ এই দুই পক্ষেই বলেই সম্ভবত বিশ্বজুড়ে ঘটে গেল গতিলীল  পৃথিযীর 
আছে Sait তার সাম্প্রতিক বিপর্যয়। উপরকার যাবতীয় বন্ত 


এবং প্রাণীও ৷ এদের মধো 





আছে, একটা প্রতিবাদও 
আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ধর্মপ্রবক্তাই কোনো না কোনোভাবে 
প্রতিবাদ ছানিয়েছেন তার সময়ের ধর্মের 'প্লানি'র বিরুদ্ধে। 
ধর্মীয় অনাচার, ভ্রষ্টাচার এবং কদাচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধ, যীশু, 
মহম্মদ, কবীর, নানক, চৈতন্য, মার্টিন লুথারের নাম ওঠে এই 
প্রসঙ্গেই। 

তৰু বলা যায়, মাদকতা বা মত্ততা ধর্মের নিজস্ব একটা 
স্বভাব, এবং সে স্বভাব দূরপনেয়। হয়ত অনপনেয়ও। যার্ক্সের 
উক্তিতে এই জিনিসটার উল্লেখ অবশ্য একটা সত্য হিসাবে, 
ধর্মকে নিছক হেয় দেখানোর জন্যে না। যন্ত্রণাকাতর, হতাশাগ্রস্ত 
মানুষ, যে মানুষ শিক্ষার তথাকথিত 'অপুষ্টি' রোগের, শাস্তির 
আশায় ঝুঁকতেই পারে ধর্মের দিকে। এখন যেমন এ হেন মানুব 
ঝুঁকছে ধর্মান্তরের দিকে । ওষুধ হিসাবে কোথাও কোথাও 





মানুষ আবার গতিশীল 
গুধু নয়, প্রগতিশীল। অর্থাৎ অগ্রগতিশীল। মানুধ তাই এগিয়ে 
চলেছে সবার আগে, স্থান করে নিয়েছে সবার উপরে। সব 
ব্য প্রাণীই একদা ছিল মানুষেরই সহচর, প্রতিবেশী। কিন্তু 
পাঁচহাজার বছর আগে তারা যেখানে ছিল, এখনও রয়েছে 
সেইখানেই। শ্রাণীকুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই মালিক স্বরচিত 
সভ্যতার এবং সংস্কৃতির। আশ্চর্যের ব্যাপার, মানুষ যখন 
এগিয়ে চলেছে স্বাভাবিক গতিতে, স্বাভাবিক নিয়মে, তাদেরই 
একটা অংশ তখন চাইছে পিছিয়ে যেতে শত শত অথবা 
কয়েক সহত্র বৎসর আগের জীবনে! কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, 
কারণ মানুষ যাত্রী নয় টাইম মেশিনের, কল্পনায় যে মেশিন 
মুহূর্তে নস্যাৎ করে কালের যে কোনো ব্যবধান! দেড়হাত 
শিশুর পরিত্যক্ত জামা সাড়ে তিনহাত পূর্ণবয়ন্ষের গায়ে পরাতে 
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গেলে যে বিপণ্ডি ঘটে, সৌলবাদীরা ঘটাতে চাইছে সেই 
বিপদই । 

মৌলবাদীরা ধর্মকে নাকি নিয়ে যেতে চাস তার মূলের 
দিকে। বে ধর্মের মুলে আছেন নাকি স্বয়ং ঈম্বর। মূল মানে 
এখানে অতীত, আবন্তকালে। বর্তমান ওদের কাছে থেকেও নেই, 
ভবিষাৎ তো নেই-ই! তাহলে ধরে নিতে হবে ধর্মান্ধতা এবং 
ধর্মীয় মৌলবাদ একই জিনিস? না, এটা ঠিক নয়, তবে 
একরকম। একথা ঠিক নয় যে ধর্মান্ধ মানেই মৌলবাদী, তাবে 
যৌলবাদী মায়েই যে ধর্মান্ধ, এতে সন্দেহ নেই। সময়ের সঙ্গে 
তাল মিলিয়ে চলার কথা শুনলে এরা আঁতকে ওঠে আর 
বলে--- গেল গেল, সব গেল। আধুনিকতার অত্যাচারে ধর্ম 
গেল, প্রাণ গেল, মান গেল! তোমরা কে কোথায় আছো, সবাই 
ছুটে এসো- বাঁচাও তোমাদের ধর্মকে, সংস্কৃতিকে, জাতকে ! 

এরপর! এরপর যা হবার তাই হয়। হিংসা, ঘৃণা. 
হামাহানি। দাঙ্গা, যুদ্ধ, জসি আন্দোলন। অবাধ, অবৈধ হস্তক্ষেপ 
রাজনীতিতে দলে নেশাগ্রপ্ত ধর্মওয়ালারাই কেবল থাকে, তা 
নয়। পেশী ও পেশাওয়ালা কায়েমীরাও থাকে। শান্ত স্থির 
সরোবরে পণ্রধন তছনছ হয় মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ডাথাতে। ন্যায়- 
নীতি, বিচার-বিবেচনা মুহূর্তে হয় ছিয্রভিয, নিশ্চিত 

সে ঝাপ্টা লাগে রাজনীতির গায়েও। বাজ্নীতিও বসে 
নড়েচড়ে না বসে উপায় কী? যৌলবাদের গ্রাস যেখানে ধর্ম, 
ধর্মের গ্রাস সেখানে রাজনীতি এ এক অন্তত মাৎস্ন্যায়! ধর্ম 
মানে এখানে অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক তথা সাম্প্রদায়িক ধর্ম। ফলে 
ধর্ম যেখানে সেইখানেই অসহিষ্ণুতা, সেইখানেই সংকীর্ণতা। 
ধর্মের এই চরিত্র রাজনীতিকদের অভানা, তা নয়। তা সত্বেও 
তারা সহ্য করে এসেছেন ধর্মকে, শুশ্রয়ও দিয়েছেন। ধর্মাশ্রমী 
জনগণের মধ্যেই যে তাদের সাপোর্টার, ভোটব্যাংক! হাতে 
রাখতে হলে তাদেরকে তোল্লা দিতেই হবে। এই তোল্লা দিতে 
গিয়েই শেষ পর্যন্ত জোগাড় গোল্লায় যাবার! শেষমেষ বলতেই 
হয়_- ধর্ম, দূর হটো, তফাৎ যাও! সতীত্ব, তথা অস্তিত্ব বিপন্ন 
হলে তাই মাঝে মধ্যে স্লোগান ওঠে রাজনৈতিক মহলে__ 
ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করতেই হবে রাজনীতি থেকে। রাজনীতিকে 
দূষণমুক্ত করতেই হবে। যেন যত দোষ সব এ ধর্ম ঘোবের। 
নিজে ধোয়া তুলসির পাতা। রাজনীতিতে দুর্বত্তায়ন বঙ্গে 
সম্প্রতি শোরগোল উঠেছে। তারজন্য দায়ী কেবল ধর্মই? 
রাজনীতি নিজে নয়? ভোটের লড়াইয়ে লাভের ঘরে 
অঙ্ষপাতের তরে এমন কোনো কর্ম আছে যা করছে না 
রাজরীতিকরা? 

সব ধর্মেই নীতিমূলক গুটিকয় উপদেশ থ্যকে। মোটামুটি 
সব ধর্মে মান্যাতাপ্রাণ্ড উপদেশগুলির কয়েকটি নির্দেশবাচক, 


কয়েকটি নিষেধান্মক। দুই ভাগে ভাগ করে সাজালে সেগুলি 
দাঁড়ায় এইরকম-- 


নির্দেশবাচক নিষেধবাচক 
১. সদা সত্য কহিবে ১. কাহাকেও হিংসা করিবে না 
২. সর্বদা সংপথে চলিবে ২. অসৎ সঙ্গে মিপিবে না 
৩, দৱিদ্বকে দান করিবে ৩. পরধনে লোভ করিবে না 


৪. গুরুদ্জনদের শ্রস্ধা করিবে। ৪, দুনীতিকে প্রশ্রয় দিবে না। 

উপদেশগুলি অশোভন, নাকি অপ্রাসঙ্গিক? মানা অসস্তব 
সকলের, তথা রাজনীতিকদের পক্ষে স্বীকার করতেই হবে, 
এগুলির মধ্যে কয়েকটি মানা কঠিন রাডনীতিওয়ালাদের কাছে। 
এই যেমন--- সদা সত্য কহিবে, সর্বদা সংপথে চলিবে, 
কাহাকেও হিংসা করিবে লা! সদা সতা কহিতে গেলে 
রাজনৈতিক নেতাদের ব্কৃতা দেওয়াই বন্ধ করে দিতে হয়। 
ভোটের সময় বন্তৃতার সিংহভাগই তো জুড়ে থাকে ঝুড়ি কুড়ি 
অসত্য আশ্বাসে! ভিত্তিহীন প্রতিশ্রতিতে! আর সৎপথে চলা? 
গঙ্ে বাঁচাতে, ক্ষমতা হাতাতে যেসব কৌশল বা কারচুপি 
অবলম্বন করতে হয়, তাদের বেশিরভাগ থেকেই তাহলে 
হাতগুটাতে হয়। দুনীতিকে প্রশ্রয়? স্বপক্ষের দুষ্টকে পালন আর 
বিপক্ষের শিষ্টকে দমন, এ তো গোড়ার কথা আন্কের 
রাজনীতির! আর হিংসা? এযুগে হিংসা মানেই তো রাজ্মনীতি 
আর রাদ্রনীতি মানে ঘেরাও, গালাগালি, অবরোধ, ভাঙচুর, 
দঙ্গিপনা। রাজনীতিতে হিংশ্রতা স্বীকৃত সেই আদিকাল থেকেই। 
এ ব্যাপারে আমাদের কৌটিল্য আর ওদের মেকিয়াভিপি, এই 
দুইয়ে পার্থক্য বড় একটা নেই। অতএব হে ধর্ম, তোমার নীতির 
বুলি তুমি আওডে যাও যথারীতি! এভাবে রাজনীতিকে বিরক্ত 
করতে আর এসো না! এভাবে রাজ্রনীতির শুদ্ধিকরণ কখনও 
হয়নি, কখনও হবেও না। হে ধর্ম, তুমি বরং চেষ্টা কর নিজেবে 
বাঁচাতে! কারণ, এ মৌলবাদ আসছে তেড়ে, প্রাণটি তোমার 
যাবে কেড়ে! 
ধর্মনিরপেক্ষতা 

এবার ধর্মনিরপেক্ষতা । আমাদের সংবিধানের যা উচ্চতম 
ভুন্ত। স্তত্তটি, তথা প্রসঙ্গটি অতিশয় জনপ্রিয়) তবু বলব, এর 
প্রচার যতটা, প্রসার ততটা কিছুতেই নয়। ধর্মনিরপেক্ষতার 
নিরপেক্ষ একটা সংজ্ঞা হাতের কাছে নেই, তা নয়। কিন্তু তার 
ধারেকাছে কেউ বড় একটা হাঁটে না। দূরে থেকেই নমস্কার 
ঠোকে তাকে আর জোরদে হেঁকে বলে-_ ধর্মনিরপেক্ষতা-কি- 
জয়। ধর্মনিরপেক্ষতা সাক্ষাত্ভাবে ধর্মের কোনো ব্যাপারই নয়। 
ধর্মের জন্য অপেক্ষা না করাটাই হচ্ছে তার নীতি: রাষ্ট্র 
পরিচালনায় এই নীতিকে অবশ্যই হতে হবে ধর্মের সঙ্গে 
অসম্পর্কিত এবং অনপেক্ষ। শিক্ষাব্যবস্থাকেও যুক্ত করতে হবে 
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এই নীতির সঙ্গে। কারণ শিক্ষা গড়ে তোলে রাষ্ট্রের ভাষী 
নাগরিকগণকে ধর্ম কোনোভাবেই চালিত বা প্রভাবিত করতে 
পারে না ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের নীতি-নিয়মকে। ইংরাজিতে 
একেই বলা হয় সেব্যালারিজম্‌ (secularism) । 

ধর্মনিরপেক্ষ কথাটির যে ব্যাখ্যাটি 


থাকতে হবে ধর্মকে পিরোধার্য করে শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থানের 
ভিত্তিতে। ধর্মনিরপেক্ষতা কথাটার মানে এখানে ধরা হচ্ছে _ 
সর্ব ধর্মে সমদর্শিতা, অর্থাৎ সফল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা বা 
সহিধ্ণুতার ভাব পোষণ করা। নিরপেক্ষতা কথাটার অর্থ এখানে 
ধরা হয়েছে পক্ষপাতহীনতা অথবা সকলের প্রতি সমান 
পক্ষপাতিত্ব । মোটকথা. ধর্মকে বাদ দিয়ে বা পাশে সরিয়ে রেখে 
নয়, তার প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাকে মান্যতা দিয়ে তবে ঠাই পেতে 
হবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে! 

গোল অতএব শব্দটা নিয়েই। বাংলায় 'নিরপেক্ষতা' 
ব্যবহৃত দুটি ক্ষেত্রেই। ইংরাজিতে 23৩91) এবং 
55988811501 শব্দদুটির অর্থ আলাদা, ব্যবহারও তাই। 
নিউট্রালিটির বাংলা প্রতিশব্দ হওয়া উচিত অপক্ষপাত, অর্থাৎ 
কারও প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করা। সেক্যুলারিজম বলতে বোঝায় 
অন্য একটি বিশেধ অর্থ, ধার আভাস আগেই দিয়েছি। 
সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ধপলে বুঝতে হবে সেই রাষ্ট্রকে, 
যে রাষ্ট্রের শাসননীতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ধর্মের থাকবে 


কিন্তু তাই কি চলছে এদেশে? এদেশে এবং অন্যান্য 
অনেক দেশেও? স্ঘোবিত ধর্মীয় রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে কিছু না 
বলাই ভালো। কারণ ধর্মই গৃহস্বামী সেখানে, রাষ্ট্রনীতি 
গৃহতৃতা। ধর্মই সেখানে হুকুমত, রাষ্ট্র ₹কুমবরদার। ধর্মনিরপেক্ষ 
রাষ্ট্রে এতটা অবশ্যই চলেনা, তবে ধর্ম নাছোড় এখানেও, সেই 
কমলির মতই ! আমরা ধর্মনিরপেক্ষ, আমরা অসা ্শ্রদায়িক 
একথা ঘোষপার পরেও দেখা যায় ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং 
সংস্কারের হাত ধরে ধর্ম ঢুকে যাচ্ছে শাসনযাস্ত্ের সর্বোচ্চ স্তর 
পর্যস্ত। লোকসভায় এবং বিধানসভায় সদ্য নির্বাচিত সদস্যদের 
একাংশ এখন পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করে ধর্মাশ্রিত ঈশ্বরের নামে, 
সংবিধান বা জনগণের নানে লয়! হতে পারেন ঈশ্বর সকল 
ধরীয়ি প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পত্তি, কিন্তু কী ভার সম্পর্ক 
ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে? রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান এখনও কোথাও 
কোথাও শুরু হয় ধর্মাচারের মাধ্যমে! আদালতে ধর্মযই ছুইয়ে 
শপথগ্রহণ করানো হয়। নির্বাচিত 
রাষ্টপ্রধানগণ, যাঁদের কাছে গচ্ছিত জনগণের আস্থা এবং 
আনুগত্য-_ডারা কি পারেন সাম্প্রদায়িক কোনো ধর্মস্থানে বা 
তথাকথিত কোনো সাধুমহাত্ঘার পায়ের তলায় সেই সম্পদ 


লুটিয়ে দিতে? অন্যদের বেলায় যদি থাকতে পারে নির্দিষ্ট 
আচরণবিধি, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের এই যন্ত্রাংশের বেলায় ফেন 
তা থাকবে না! যত্রতত্র ধর্মানুষ্ঠানের উদ্বোধন, ধরীয় পর্বদিনে 
যথেচ্ছ বামীবিতরণ, এগুলো সেই বিধিত্ারা নিয়ন্ত্রিত হতেই 
পারে। 
রাজনীতি এবং ধর্মনীতি-_ দুই-ই সর্বগ্রাসী। মানুষ এই 

উভয় রাহ্ধবই গ্রাস। সাধুভাবায় বলা যায় ইহারা যাহাকে 
স্পর্শ করে, তাহাকেই অস্পৃশ্য করিয়া তোলে। রাজনীতির কথা 
এখন থাক। আমাদের আলোচ্য বিষয় যে ধর্ম, সেটা কিন্তু সেই 
প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মই । একটা শরশ্প এখানে উঠতে পারে, প্রতিষ্ঠান 
ছাড়া বর্মের অস্তিত্ব তাহলে সম্ভব নয়? কেন নয়? আরে, 
সেটাই তো আসঙ ধর্ম, যার আর এক নাম মানবধর্ম। জাতি- 
বৰ্ণ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাননির্বিশেযে সে ধর্ম সকলের কাছে এক এবং 
একাকার। সে ধর্ম একাত্ম মনুয্যত্বের সঙ্গে, মানুষের 'কুধা-তুক্যা, 
প্রেম-ডালবাসার সঙ্গে। মানুষ বিহনে ধর্ম অতএব মিরাশ্রায় এবং 
নিরবলম্ব। শাস্ত্র পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে ধর্ম তা শু, নি প্রাণ 
এবং নিরর্থক মানুষের প্রাণের স্পর্শ পেলে তবে সে যে 
প্রাণবন্ত। সার্থক এবং সদর্থক। মানুষের মধ্যে ধার্মিক আছেন 
তাই ধর্ম আছে টিকে। শান্তর নয়, প্রতিষ্ঠান নয়, মানুষই 
প্রকৃতপক্ষে আধার ধর্মের। আশ্রয়। ধর্মের আলোচনায় ধর্মপ্রাণ 
মানুষের উপস্থিতি তাই অপরিহার্য। সেই মানুষের খোজে, 
ধর্মের যৌজে সাহায্য নিয়েছি একটি ছশ্ের। ছন্দের নাম যেহেতু 
পয়ার, নিবন্ধকার যেহেতু নন আধুনিক কোনে! কবি, পাঠক 
পাঠিকাদের বুঝতে অতএব অসুবিধা হবেনা : 

ধর্ম তো নিরবলম্ব নিষ্ঘল নিষ্প্রাণ 

ধার্মিকের প্রাণস্পর্শে না জাগিলে প্রাণ। 

শান্তর নয়, ধর্ম ন্যায়-সীতি ভালবাসা, 

মানবতাহীন ধর্ম শকুনির পাশা! 

ধর্ম যার প্রাণ তার কর্মই শরীর, 

অন্যায়ের কাছে নত নহে ধর্মযীর। 

প্রতিবাদী কণ্ঠ যাঁর সতত সরব, 

সংঘর্ষে অটুট যিনি করুণায় দ্রব। 


শক্রমিত্র সকলের তরে চক্ষে জল, 
সত্যভাষী সমদর্শী সংকটে অটল, 
ক্ষুধার্তের মুখে তুলে ধরে নিজ অয, 
ধর্ম তার স্পর্শে মানে নিজেকেই ধন্য। 


আর্তের আত্মীয় যিনি ব্রাত্যের আপন-_ 
তিনিই ধার্মিক-_ ধর্ম তার আচরণ। 
লোকে খুঁজে ফেরে ধর্ম, ধর্ম খোঁজে তারে 


নিঃশেবে বিলায়ে দেন যিনি আপনারে! ভুত 
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শ্রাদ্ধ নয়, শ্রদ্ধা অনুষ্ঠান 


মাদের মধ কারো কারো পাঠক্রম অনুযায়ী 

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিবয়ে কিছু কিছু পড়াশুনা 

থাকলেও বৈজ্ঞানিক/যক্তিবাদী ধ্যালধারণাকে 
নিজের, পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনের আচার অনুষ্ঠানের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যাপারে আমরা পূর্বে কোনোদিন ভাবিনি। খুব 
সপ্তবত ১৯৮১ সাল নাগাদ "উৎস মানুষ' পত্রিকা হাতে আসে। 
তখনকার সময়ের কিছু লেখা যেমন শালগ্রাম শিলা, মালা বাড়ে 
রোগ সারে, প্রমিথিউসের পথে, সাপ নিয়ে কিংবদততী ইত্যাদি 
পত্রিকার সামগ্রিক লেখাগুলোকে বুঝে ওঠার জন্য গড়ে উঠল 
‘উৎস মানুষ পাঠচক্র, হরিণঘাটা'। পাঠচক্রের সাপ্তাহিক 
হত। পাঠচক্রের আদরেই আলোচন! শুরু হল,__ আমাদের 
ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক ক্ষেয়ে যুক্তি নির্ভর আচার অনুষ্ঠান 
কীভাবে গড়ে তোলা যায়। আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠান 
যেমন বিয়ে, শ্রান্ধাদি, সপ্তানাদির মুখে ভাত ইত্যাদির একটা 
প্রচলিত সমাজ স্বীকৃত রাপ আছে। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার 
পরে উপরোক্ত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের বিকল্প একটা খসড়া রূপ 
পাঠচক্রে তৈরি করা হল যেখানে ঠাকুর পুরুতের কোনো 
ভুমিকা নেই। হরিণঘাটা বাজারের আশেপাশের অঞ্চলের 
পরিচিত লোকজনদের ডেকে পাঠচক্রের তৈরি খসড়া নিয়ে 
আলাপ আলোচনা হল। এর পর বাস্তবে কাজ শুরু হল। 
সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় কাজ হয়েছে মরণোত্তর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন 
অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে 

১৯৮৩ সনের অক্টোবর মাসে হরিণথাটা ব্লকের উত্তর 
রাজ্জাপুর গ্রামের শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল তার মায়ের মৃত্যুর পর 
প্রচলিত প্রথামত শ্রাদ্ধাদি না করে একটি স্ররণসভাব আয়োজন 
করেন। এটিই আমাদের এলাকার প্রথম স্মরণসভা। প্রথম 
প্ররণসভার সময় এলাধার খ্রাচীনপন্থী মানুষজন বিরোধিতায় 
সরব ছিলেন। দোকানে, পাড়ার এ নিয়ে ছটলা, প্রায়ই নজরে 
গড়ত। কিন্তু তার পর থেকে আর যত স্মরণসভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছে কোনোটাতেই প্রথমটার মত এত সমালোচনার সন্মুবীন 
হতে হয়নি। এ পর্যন্ত আমাদের এলাকায় বিগত কয়েক বছরে 
১৮টি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতগুলো স্মরণসভা একই 
এলাকায় হওয়ার পেছনে সপ্তাব্য কারণগুলি এরকম : 

(১) মরণোত্তর কাজকর্মের পদ্ধতি সম্পর্কে বার যে 
বিশ্বাসই থাকনা কেন, প্রতিটি ম্্রণসভার উদ্যোক্তা তার 
চারপাশের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি পরিবারের লোকজনকে 
স্মরণসভায় উপস্থিত থাকার অন্য আন্তরিক ভাবে আমন্ত্রণ 
জানান। আমাদের এলাকার প্রতিটি স্বরণসভায় যতলোক 
উপস্থিত থাকেন তাদের মধ্যে পনের আনা লোকই এখন তাদের 
প্রিরজনের বিয়োগে স্ররণসভার আয়োজন করতে পারবেন না 


বা করবেন না) কিন্তু উদ্যোকাদের বিনীত ও আস্তরিক আবেদন 
উপেক্ষাও করতে পারেন না। তাই প্রতিটি স্বরণসভা একটা 
গণচরিত্র পায়। 

(২) এ পর্যন্ত যতগুলি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
সেগুলির উদ্যোক্তাদের প্রায় সকলকেই এলাকার লোকেরা, 
সজ্ছবন ও আপনে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লোক বলে 
জানেন। স্্রণসভার ধ্যানধারণা কারে৷ কারো মনে আঘাতের 
সৃষ্টি করলেও আবার আঘাতপ্রাপ্ত মানুযঞ্জনেরা জানেন তাব 
প্রয়োজনের সময় এই সমান সংস্কারক লোকগুলিই প্রথম পাশে 
এসে দাঁড়াবে। তাই এলাকার বেশিরভাগ লোকের মনে 
উদ্যোক্তাদের সম্পর্কে একটা দরদের জায়গাও থাকে। 

(৩) স্মরণসভার কার্যক্রম (প্রতিকৃতিতে মালাদান, 
দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, প্রয়াত 
জীবন নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি) একজন মনে প্রাণে গতানু- 
গতিক ভাবনাচিস্তায় বিশ্বাসী লোককেও তাৎক্ষণিক ভাবে নাড়া 
না দিয়ে পারেনা। 

(8) এলাকার দু'একটি সংগঠন যেমন কোটনিশ কমিটি, 
অস্কবিস্তাস কুসংস্কার বিরোধী কমিটি এসকল কাজগুলিকে 
সচেতন ভাবেই দেখছে। 


১৮টি শ্রদ্ধা-অনুষ্ঠানের তালিকা 


উদ্যোক্তা প্রয়াত বাকি 


সতীশচন্্র মণ্ডল 
গিরিধর বিশ্বাস 
রামপদ বিশ্বাস 
দিলীপ ভৌমিক 
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বদর সদা নিতাওিক গেছে। 


মিস্‌ কিচির-মিচির চিড়িয়াখানায় গিয়ে পশুরাক্তের 
সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারের কথা বনের নিভন্ব 
পত্রিকা “বনের খবর'-এ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, “বনের 
খবর'-এর বিক্রি হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে। সম্পাদক 
ডক্টর হুকা হয়া তো খুব খুশি। কিচির-মিচিরের মাইনে বাড়িয়ে 
দেবেন বলেছেন। 

কিচির-মিচিরও, স্বভাবতই, খুবই খুশি। আরো খাটতে 
শুরু করেছেন। 


আসা হালুম মামার সাক্ষাৎকার নেবেন ঠিক করেছেন। ডান 
দিকের ডানা থেকে সাইড ব্যাগ ঝুলছে। তাতে আছে নোট 
নেওয়ার খাতা। কলন। টেপ-রেকর্ডার। টিফিন-কৌটো। 
ইত্যাদি। 

টিফিন কৌটোয় আছে গোটা দশেক ঘাস-পোকা আর 
গোটা ছয়েক গঙ্গা-ফড়িং। দু-একটা গম-দানাও থাকতে পারে। 

“হা রে! তুই আমাদের কিচির-মিচির না? “আ্যাই কিচির- 
মিচির?' 

“বন থেকে এত দূরে, শহরের এই চিড়িয়াখানায়, আমার 
নাম ধরে কে ডাকাডাকি করছে রে বাবা।' অবাক হন কিচির- 
মিচির। গলাটা অনেকটা হালুম-মামির মতো না? হ্যা। সেই 
রকমই তো! 

উড়তে উড়তেই, একবার পেছন ফেরেন কিচির-মিচির। 
ও মা। হ্যা! হালুম-মামিই তো! কী আশ্চর্য! হালুম মামিকেও 
ধরে এনেছে মানুষগুলো! ওঃ! পারে এরা। যাই। একবার দেখা 
করা উচিত। দেখা না করলে বনে বদনাম হবে।' 
মামিমার খাঁচায়। বসলেন লোহার জালের ওপর দিকে। বেশি 
কাছে থাকাটা ঠিক হবে না। বলা যায় না। 





গলায় যতটা সম্ভব সহানুডূতির স্বর ফুটিয়ে তুলে কিচির- 
মিচির বললেন, 'এ কী গো মামি! তোমার এ অবস্থা কী করে 
হল! এই তো, দিন দশেক আগেই তো তোমার সঙ্গে বনে দেখা 
হল। এখানে তোমাকে দেখতে হবে-_ ভাবতেই পারছি না!' 

হালুম-মামি ডান 'হাত' -এর থাবা দিয়ে কপাল চাপড়ে 
বললেন, -সবই কপাল মা! সৌদরবনের সুখ কপালে সইল না। 
মানুষের ফাদে পা দিয়ে আজ এই জেলখানায় আশ্যয় পেইচি 
মা! 

“এরা তোমায় ধরার জন্যে ফাদ পেতেছিল?' কৌতূহলী 
হন কিচির-মিচির। 

“তবে আর বলচি কী। আমি শিকারে বেইরেছিনু। আমার 
সাদা মনে কাদা নেই কো মা! তা দেকলুম, বনের ভেতরেতে 
একটা বেশ নধরকাস্তি ছাগল ঘুরছে। তখন কি ছাই জানি, ও 
ছাগল নয়। মায়াশ্বেগ! 

মিছে কথা কইব না মা। একটু জল এল জিবেতে। আহা! 
কতকাল ছাগল খাইনি। হরিণ আর বুনো শুয়োর খেয়ে খেয়ে 
জিবে একেবারে অরুচি ধরে গেচে। তাই একটু গুটি গুটি পায়ে 
এগুলুম। আর ওই এগুনোই কাল হল মা। কতায় বলে, লোবে 
পাপ, পাপে মিত্যু ৷ 

গল্পের গন্ধ পেয়ে গেলেন “বনের খবর' পত্রিকার নবীন 
সাংবাদিক। 'তারপর মামি? তারপর কী হল?" 

মামি বললেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদতে কাদতে বললেন, 
“জাঁহতক আমি দু-পা এগিয়েছি মা, অমনি, বলা নেই কওয়া 
নেই, কোথেকে কী একটা এসে ধা করে লাগল আমার পিঠেতে। 
ব্যস্‌ অমনি অভ্ঞান। 

“ওই যে ঘুমের ইন্জিন্‌ না কী যেন বলে ইনজিরিতে? 
ওই সেই ছুঁড়ে মেরেছিল গো মা!" 
ইন্ডেকশন?' 

হ্যা। হা। ওই জিনিস। আহা গো মা! যখন ছোটটি 
ছিলুম, আমার মা পই-পই করে বলে দিয়েচিলেন। বলেচিলেন, 
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সবা্ছা। খুব সাবধান। ছাগল-টাগল বনে ঢুকলে খেতে যাস লা 
যেন। ওগুলো মানুষের পাতা ফাদ। তোর দাদামশাইকে এই 
করে মানুষরা ধরে নিয়ে গেছে'। 

“মার কতা! গুরু-বাক্যি। তবু শুনিনি। লোবেতে পড়ে 
অমান্য করিডি। এখন তার ফল হাতে হাতে টের পাচ্চি মা।' 

কথা ঘোরাতে কিচির-মিচির বললেন, “হ্যা মামি, এরা 
খেতে-টেতে দিয়েছে?" 

মামি বললেন, 'মিছে কথা কইব না মা। এদের যু 
আত্তিরে কোনও তুরটি নেইকো। খাওয়া-দাওয়া বলো. াক্তার- 
বদি বলো-_-ওগুনো সব ঠিক আছে। 

বলতে পারো, 'বনেও তো তোমরা একা একাই থাকো 
মামি। এখানেও একা । তবে আর দুঃখ কিসের?' দে কতা তো 
সত্যিই মা। আমরা তো আর সিঙ্গিদের (সিংহদের) অতো দল 
বেঁধে থাকি না । আমরা একা একাই থাকি। তবু মা, বন তো 
আর জেলখানা নয়। তোমার মামার সঙ্গে, ছেলে দুটোর সঙ্গে 
আর সারা জেবন দ্যাকাই হবে লা _ এ কতাটা ভাবলেই, 
বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে 
“যাচ্ছে মা? 

“হামু -ধলুর কী হবে মামি?" কিচির-মিচির সহানুভূতি 
দেখান। 

'তা ভগবানের কিরপায় ওদের ঠিক চলে খাবে। 
এমনিতেও তো ছেলে-মেয়েদের বয়েস বচর-দুয়েক হলেই, 
আমরা ওদের ছেড়ে চলে যাই। বাগিনীদের এটাই নিয়ম। 
জন্মো-আগমান্তার ধরে চলে আসচে। 

“তবে হ্যা। ছেলেদের সব শিকিয়ে পড়িয়ে দিইচি। 
পোতোম (প্রথম) যে দিন ওদের মাংস দিলাম, সেও আগে 
আমি খেয়ে তারপর বমি করলাম। তখন সেই নরম মাংসটা 
ওরা খেল। সে-সব কতা মনে পড়লে মনটা হুহ করে ওটে। 

“শিকার ধরার জন্য, কীভাবে পোতমে গুটি-গুটি পায়ে 
এগোতে হয়, ককন ছুটতে হয়, কত দূর থেকে শিকারের ওপর 
লাশ দিতে হয়, শিকারের কোন্‌ জায়গাটাকে কামড়ে ধরতে 
হয়__ সব শিকিয়ে দিইচি মা। 

“তোমার মামাকে তো কোনও ঝামেলাই পোয়াতে হয়নি 
মা। সব আমি একাই সামলেচি। 

“হ্যা মামি, রাত্তিযে ঘুম-টুম হচ্ছে তোমার?” কিচির- 
মিচিরের সাংবাদিকি প্রশ্ন। 

“ওই ঘুমের ইন্জিন্‌ খেয়ে দু-তিন দিন তো বেঘোরে 
ঘুমুপুম। ঘুম যে একেবারে হচ্চে না, তা নয় মা। বরং, বলেই 
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ঠিক মতো ঘুম হত না। পাতার খস্‌ খল্‌। বা এটা-ওটার শব্দ 
শুনলেই, সঙ্গাশ হয়ে যেতাম। শব্তুরের ভয়ে” । 

“তুমি তো বনের মেয়ে) তোমাকে আর এসব কতা কী 
বলব মা। তুমি তো ভানোই , বনে বিপদ একেবারে, যাকে বঙ্গে 
গায়ে লেপ্টে থাকে। একেনে অবিশ্যি সে ব্যাপারে একেবারেই 
নিশ্চি্দি। 

স্্যা রে কিছির-মিচির, এই গারদখানায় আমাদের 
সৌদরবনের আর কেও আছে? 

কিচির-মিচির বললেন, "হ্যা গো মামি। তোমারই 
মাসতুতো দুই দাদা আছেন। একেবারে ঠিক তোমার পেছন 
দিকে। দেওয়ালের আড়াল আছে বলে দেখতে পাচ্ছো না।' 

“তাই বলি, একানে এমন সুরেলা গলায় কে অমন হালুম- 
হুলুম করে ডাকচে? আহা! আমার সেজ মাসির দুই ছেলে। 
দুটো ছেলেরই গানের গলাটা খুব ভাল ছিল গো। মনের দুক্ক 
(দুঃখে) আর বোদয় (বোধ হয়) গায় টায়না। সবই কপাল মা! 
সবই অপেন্ট। 

“তুই নাকি কাগজের আপিসে চাগ্রি (পেইচিস?' 

হ্যা মামি। আর সেই কাজেই তো আমার এখানে আসা। 
গতবার পণুরা্কে নিয়ে লিখেছিলাম। এবার ভেবেছিলাম 
হালুম মামাকে নিয়ে লিখব | তা, তোমাকেই যখন হাতের কাছে 
পেয়ে গেলাম, তখন এবার তোমাকে নিয়েই লিখব ভাবছি'। 

“তাই লিকিস তো মা। আমার নাম করে লিকবি। লিকবি 
__ আমি বলিচি। লিকবি, যে, বনের পশু-পাখি-াপ-খোপরা 
কি সব ভেড়া হয়ে গেচে? নইলে, এই মানুষগুলো বনের 
ভেতরে ঢুকে বাগ-সিঙ্গি-হাতিকে ধরে আনঢে ফী বলে? সবাই 
একজোট হয়ে রুকে দাঁড়ালে এরা পারত আমাদের ধরে 
আনতে? 

“আর এত কাণ্ড করে ধরে আনা কেন? না, আমাদেরকে 
সং সেজে রোজ খাঁচার গোড়ায় দাড়িয়ে থাকতে হবে আর 
মানুষগুলো এসে চেঁচাবে। ঢিল ছুঁড়বে। যত্তো সব। 

“আর লিকিস তো মা, মানুষগুলো হচ্চে একেন্রম্বরের 
মিত্যোবাদি। বলে কিনা বাগে (বাঘে) মানুষ খায়। বয়ে গেচে 
আমাদের মানুষ খেতে। মানুষগুনো জলে ঢুকবে। মধু নেবে। 
কাট (কাঠ) কাটবে। আর সুযোগ পেলেই আমাদের পেচনে 
লাগবে। 

"আমরা তাই ভয়ে ওদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ি। শখ করে 
নয়। আর মানুষ খেতে আমরা ভালও বাসি না।' 

হালুম-মামি বললেন, “তারপর দ্যাকো মা, শুনিচি, 
বিড়ালকে নাকি মানুষরা 'বাগের মাসি' বলে । কত অন্যাই কতা 


১৯৩ 


বলো দিকি। বাগে আর বিড়ালে? কখনও তুলনা হয়, না 
কোনওদিলও হয়েছে? 

“ওবা তো বহাল তবিয়তে মানুষদের বাড়িতে থাকে। 
দুধটা, মাচটা খায়। বড় জোর সুঁদূর আর আরশোলা মারে। 
ওদের সঙ্গে কখনও আমাদের তুলনা হয়? এসব কতা গুনলেও 
গা-শিত্তি জলে যায়।' 

ফিচির-মিচির বললেন, 'আচ্ছা মামি, বনে তো তুমি খুব 
চান করতে। এখানে চান করো?' 

"সে যা চান, সে আর বলে কাজ নেই মা। কী একটা ঘত্তর 
এনে ধরলে। খানিকটা যুরফুর করে বিষ্টির (বৃষ্টির) মতন হল। 
থাস্‌! হয়ে গেল চান। অত, বনে কত নদীতে গা ডুবিয়ে 
থাঝতুম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তুই তো দেকিচিস মা।' 

"তোমায় যদি এরা আবার বনে ছেড়ে দিয়ে আসে. তুমি 
খাবে?' এবার মোক্ষম বান ছোঁড়েন কিচির-মিচির। 

মামি হাল্ম-হুলুম করে বলেন, "যাৰ মানে? এই মুহূর্তে 
যাব। এইটুকু পুঁচকে ঘরে বাগ (বাঘ) থাকে? ছ্যাঃ। বনে তো 
এক একটা লাপই লোফই) দিতাম কুড়ি-তিরিশ ফুটের। তা 
এখানে দিতে পারব? 

'এক রাত্তিরেই মাংস খেতাম তিরিশ কিলোগ্রামের মতো। 
তা এরা জোগাতে পারবে? তবে হ্টা। একদিন শিকার ছুটত 
তো ৪দিন হরি মটর!' 

“তবে? সেটাও তো ভাবতে হবে? এদের কিন্তু এমন 
বনও আছে মামি, যেখানে তুমি বনের মধ্যেই থাকবে, অথচ 
রোজ ঠিক সময়ে খাবার-দাবার পাবে। শরীর খারাপ হলে 
ডাক্তার-বঙ্যি দেখাতে পারবে।' কিচির-মিচির লোভ সেখান 
মামিকে। 

মামি বললেন, 'তেমন হলে তো ভালই হয় রে মা। বয়স 
হয়েছে। আর তেমন লাপ-বীপও করতে পারিনা। তার ওপরে 
সটুর বাতের ব্যাতাটা (বাথাটা) বড্ড বেড়েছে। আমাবস্যা- 
পুমিমেতে আরও বাড়ে। তেমন কিছু যদি হয়, তো মন্দ কী? 
যাব সেকানে। আর সে শুধু আমি কেন মা. বনের সববাই 
যাবে'। 

"আজ তা হলে আসি মামি? 

“ওয়া! সে কী রে! একখুনি চঙ্গে যাবি?' 

"ঠা মামি । লেখা ধরাতে হবে কাগজে।' ডানা মেলে উড়ে 
খান কিচির-মিচির। মামির বুক-ভাত্তা হাহাকার ওকে ধাওয়া 
করে! আকাশেও! 





৩০ - ৪ - ১৯৮৯ 
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সে চেউয়ের পরতো ভেসে গেছে, 
ট্যাদের আলোর দেশে গেছে, 


যেখান দিয়ে হোপে গোর্ছে 
হাসি ভার রেখে গেছে রে।? 
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আদরের খভুকে মনে রেখে-_ 
বাবা মা মাসী 
কোন্নগর, কালীতলা 


€. 

সত্য’ স্মরণে 
“যেতে নাহি দিব, তবু যেতে দিতে হয়।” হ্যা যেতে দিতে 
হ'ল। আমাদের বন্ধু সত্যরত করকে আমরা যেতে দিলাম। 
ধরে রাখার কোনও উপ্যয়ই আমাদের জানা ছিল না। 


আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তাই গত ৯ই জুলাই, ২০০১-এ 
সত্য চলে গেল। 


অনেক স্বপ্র আর ইচ্ছা বুঝে নিয়ে অনেক কাব্স 
অসমাপ্ত রেখে, সত্যকে যেতে হল। মাত্র ৪৩ বছর বয়সে 
দুরারোগ্য হৃদযন্ত্রের অসুখের সঙ্গে লড়াই করে ও প্রান্ত 
হয়ে পড়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হ'ল। 

যৌবনের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত সতা 
ছিল একজন প্রকৃতই গণকর্মী। মানুষের ভাল কিভাবে করা 
যায়, সবাইকে নিয়ে কিভাবে ভাল থাকা খায়, একের " 
বিপদে সবাই মিলে কিভাবে ঝাপিয়ে পড়তে হয়, সত্য 
তার জীবন চর্চায় এ সবই দেখিয়ে গেছে তাই ওর চলে 
যাওয়াটা মানতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও ...। তার অসমত কাজ 
ও স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই সত্য আমাদের মধ্যে আছে. থাকবে। 


পূরবী ঘোষ 
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£ ঢং ঢং। ঘড়িতে তখন রাত 'একটা'। অন্ধকারে 
19 সপ একে সাবি জা 

উদ্যত ছোরা। এদিকে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জিও কম 
যায় না। সহকারী রতনলালকে নিচে রেখে, দুহাতে দুটো পিস্তল 
নিয়ে জলের পাইপ বেয়ে তরতর করে উঠে 
গেল দোতলায় । তারপর অন্ধকারের বুক চিরে 
বাঁচাও আর্তনাদ। সঙ্গে গর্জে উঠল দীপকের 
পিস্তল __ গুডুম গুডুম। 

এমনভাবে গগ্নো এগিয়ে চলে। 'কোথা 
হতে কী হইয়া যায়" দস্যু মোহন অদৃশ্য হইয়া 
যায়। ড্রাগন বা কালনাগিনীরা অল্পের জন্য 
বেঁচে পালিয়ে যায়। পরের দিন সকালে 
গোয়েন্দা ডাক পায় নতুন লড়াইয়ের । 

আমাদের এবারের বিষয় অবশ্য গোয়েন্দা 
কাহিনী নয় গুড়ুম, কোথাও ব্যাং। 
ছেলেছোকরাদের মুখে টিটাও টিটাও। কেন এমন এই গুডূম 
আওয়াজ, সাইলেল্সার লাগালে কেনই বা সে চুপচাপ? 

প্রথমে আসা যাক কার্তৃজে। এর ভেতর ভরা থাকে 
বিস্ফোরক । যাকে গান পাউডার বলে। কার্তৃত্ের পেছনের 
দিকে মাঝামাঝি একটা জায়গা থাকে, 'ক্যাপ' বলে তাকে। 
ট্রিগার টিপলে ফায়ারিং পিন এসে ধাক্কা মারে সেখানে। এই 
ধাকাতেই জেগে ওঠে বারুদ। মৃত্যুর আগে মহাবলী ঘটোৎকচ 
যেমন মহাবপু হয়ে উঠেছিল। একটুখানি বারুদ পুড়ে তেমনই 
বিস্কারিত হয়। বহুগুণ। মানে অন্তত ৩০ গুণ বেড়ে যায় তার 
গ্যাসীয় আয়তন, এক সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ে। এত বিপুল 
আয়তন গ্যাস আর চাপ ধরে রাখার জায়গা কোথায়, ওইটুকু 
খোলের মধ্যে? সামনের দিক খোলা। অতএব সমস্ত গ্যাসীয় 
শক্তি বূলেটকে ঠেলে দেয় সামনের দিকে। আগ্নেয়াস্ত্র 
ভেতরে প্রসারমান গ্যাসের ঠাই নেই। তাই সেও বুলেটের পিছু 
নেয়। বাতাসে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কায় স্থানীয় 





যেমন গুড়ুম তেমনি রবে, শব্দ হবে না 


বাতাস দূরে সরে যায়। সে জায়গার চাপ কমে যায়। 
আশপাশের হাওয়া ছুটে আসে! বাতাসের এই সক্ষোচন- 
প্রসারণেই সৃষ্টি হয় বিকট আওয়াজের। বাতাসের এই ধাক্কাধাক্কি 
কমাতে পারলেই চুপচাপ কান্ত হাসিল, বিকট আওয়াজ হয় না। 
আর এই কাটাই করে সাইলেন্সার। গ্যাস 
বাইরের বাতাসে আছড়ে পড়ার আগে এই 
সাইলেন্গার যন্ত্র তার শক্তিকে লঘু করে দেয়। 
ইংরেন্তি সিনেমায় আকছার দেখা যায়, লম্বা 
নলের মত একটা ভিনিস পিস্তলের মুখে 
প্যাচ ঘুরিয়ে আটকে নিয়ে গুলি ছুঁড়তে। 
ওটাই সাইলেন্সার যন্ত্র এর ভেতরে 
সারিবন্ধভাবে সাজানো থাকে ধাতব পাত। 
যার পোশাকি নাম ব্যাফুল। প্রতিটি ব্যাফলের 
মাঝখানে থাকে একটা গর্ত। যার মধ্যে দিয়ে 
বুলেট গলে বেরিয়ে যায়। এই গর্তটা 
অনেকটা চক্রব্যুহের মত। অভিমন্যুর মত বুলেটই প্রবেশ 
করতে পারে। অনুসরণ করা গ্যাস ভীম, যুধিষ্ঠিরদের মতই 
আটকে যায়। গ্যাস ব্যাফলের মধাবত্তী স্থানগুলোয় প্রসারিত 
হয়। এই প্রসারণের ফলে ওদের গতিবেগ কমে যায় বেশ 
ভালরকম। ফলে, নলের বাইরে যখন বেরিয়ে আসে তখন সে 
হানিবল বা হীনবল। সে আর বাতাসে আলোড়ন তুলে 
গোলমাল পাকাবে কী করে! 
সাইলেল্দার লাগানো শব্দজন্দের ব্যাপারটা থাকলেও 
গ্যাসের গতি আটকানোর দরুন বুলেটের গতিবেগও কিছু কমে 
যায়। এ ছাড়া সাইলেলার অকেজো হয়ে যেতে পারে, যদি 
নলের মধ্যে বুলেটের গতিবেগ মোজ্ল ভেলসিটি) শব্দের 
গতিবেগের চেয়ে বেশি হয়। সে ক্ষেত্রে বুলেট নিজেই বেন 
হয়ে বাতাসে গুঁতিয়ে বেশ জোর আওয়াজের সৃষ্টি করতে 
পারে। 


সমীরকুমার ঘোষ 


টিভি ০ ti 


১৯৫ 
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প্রসঙ্গ : ‘জ্যোতিষ ... বিজ্ঞান? = 
প্রত্যাশা পূর্ণ হল না 


"জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্রাল?" পূত্তকটি পড়ে মনে হয়েছে 
এই লেখা কাদের জন্যে। নিরক্ষর মানুষদের জন্য নয়, সেটা 
বলাই বাহুপা। আবার, শিক্ষিতরা -_ যারা সত্যি হাত-দেখা- 
আংটি পরা ইত্যাদিতে নির্ভর করে বাড়ি-গাড়ি করেছেন বলে 
করেন, অফিসে পদোন্নতি করেছেন বলে বিশ্বাস করেন, তারা 
এ বই পড়ে তাদের নির্বাচিত পথ থেকে তিলার্ধও সরবেন না। 
কেননা, হাত-দেখা-আংটি-পরা ব্যাপারটা তাদের কাছে 
একেবারে পরীক্ষিত সত্য। তৃতীয়, 'পাটোয়ারী' বৃদ্ধিধারী 
0101%7045 এক শ্রেণীর মানুষ যাঁরা যেখানেই ছাই দেখেন, 
সেটা অমনি উড়িয়ে দিয়ে থাকেন অমূল্য রতন পাবার আশায়। 
এঁদের কথাও থাক। চতুর্থ শ্রেণীতে আছেন আমার মতো 
হতভাগারা __ গণংকার (এবং কারিণী)-দের ছবি দৈনিক 
কাগজে বা রাস্তার হোর্ডিং-এ দেখলে যাদের আপাদমতাক জলে 
যায়, নিষ্মল আফ্রোশে রক্তচাপ বেড়ে যায়। গণৎকার (এবং 
কারিণী)-দেব অপদস্থ করার জন্য মনে মনে যুক্তির প্যাচ 
আঁটতে গিয়ে যারা হঠাৎ টের পায় যে একটা ভুয়ো অথচ 
ব্যাপকভাবে চালু ভিনিষকে ভুয়ো বলে প্রকাশ্যে যুক্তিসহকারে 
দেখানোটা কত শক্ত কাঞ্জ। এইরকয় কিছু যুক্তির খোদ এবং 
তাদের পুগ্ধানুপুন্ধ বিশ্লেষণের আশায় অমলেন্দুবাবুর বইটি 
তুলে নিয়েছিলাম। কিছুটা হতাশ হয়েছি পড়ে । অর্ধশিক্ষিতাদের 
অমলেন্খুবাবু কিছু হালকা যুক্তি দিয়ে জয় করতে চেয়েছেন। 
হিরোশিমা -লাগাসাফির বোমাবিস্ফোরণে ভিন্ন ভিন্ন রাশির বু 
লোকের এক লহমায় একই ভাগ্য-নির্ধারণ, চীনা উপকথা, 
বুদ্ধদেবের বাণী, মেক্সিকোর ভূমিকম্প, একই মুহূর্তে জন্মগ্রহণ 
করা দুটি শিশুর ভিন্ন ভাগ্যগতি, ভাগ্যবিপর্যরগ্রস্ত বন্ধিমবাবূর 
ভ্যোতিব বিদ্বেষ ইত্যাদি নানা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অমলেন্দুবাকু-এ 
বুজরুকির অসারতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বলতে দ্বিধা 
লাগছে যে এগুলো কোনো যুক্তি নয়; যুক্তির উপস্থাপনার 


একটা প্রাথমিক সোপান-মাত্র। এ সব বহু জ্ঞানাশোনা তথ্য দিয়ে 
যে-যুক্তির পথে আসা প্রয়োজন ছিল, সে-পথ লেখক 
যাড়াননি। ফলে গোটা ব্যাপারটাই গেছে বেশ দুর্বল হয়ে। 
অমলেম্দুবাবুর অসামান্য মেধা যে এ সব হাল্কা কথার আশ্রয় 
নিয়েই ইতি টানবে, তা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। আমার 
প্রত্যাশা অনেক বেশি ছিল। শিক্ষিতদের জনা অমলেন্দুবাবুর 
Prescription হলো __ বিজ্ঞানের মূল লক্ষণগুলো কী এবং 
হাত-দেখার বুক্তরুকিটা আগাগোডাই সে সব লাক্ষণশূন্য, 
অতএব সেটা বুজ্ঞরুকিই। আমরা সবাই জানি বিজ্ঞান 
পরিবর্তনশীল, নতুন নতুন পরিস্থিতির উত্তবের সাথে 
পরিমার্জনীয়। আমরা সবাই এ-ও জানি যে হাতত -দেখা 
বুজ্জরুকির ভিতটা সেই একই অপরিবর্তনীয় নবগ্রহের 
কাঠামোর ওপর খাড়া করা আছে। শিক্ষিতাদের কাছে এটা 
কোনো নতুন খবর নয়। তবু তাদের মধ্যে খারা হাত দেখাবার 
তারা দেখাবেই। দশ আঙুলে বিশ আংটি ধারণ করে 'আরো 
বড়ো' হওয়ার অদম্য বাসনা তাদের যাবে না। পেশাগত 
যোগ্যতা, মেধা ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্ির কোনো ঘাটতি না থাকা 
সত্ত্বেও বন উচ্চশিক্ষিত, সুভদ্র স্রান্ত উচ্চমনের এবং মানের 
নাগরিক এ বুন্ধরুকি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারছেন 
না। বন্ধিমবাবু কন্যা-ভাগ্াবিপর্যরগ্রপ্ত হয়ে এ বুঞ্জরুফির বিরুদ্ধে 
রায় দিয়েছিলেন -_ এটা বড়ো কথা নয়; তার মতো 
উচ্চবৃদ্ধিবৃতিধারী মানুষ কেন এ বুন্রকির দিকে পর পর দুবার 
আদৌ ঝুঁকেছিলেন, এটাই মূল প্রশ্ন হওয়া উচিৎ ছিল। 
অমলেন্দুবাবুর প্রাঞ্জল সহজ ভাষায় এসব মনস্তাত্বিক বিজেধণ 
থাকলে তার রচনাটি অন্য চেহারা নিত। 

এ বুজরুকিটার বিরুদ্ধে লড়াই প্রকৃতভাবে জোরদার হতে 
পারত বৈজ্ঞানিক বিপ্লেধণগুলির মাধ্যমে । দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি 
যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চেয়ে ওই আভ্ডা-ধর কথাবার্তার 
ওপরই যেন বেশি নির্ভর করেছেন লেখক। তা না হলে এত 
অঙ্বচ্ছ, এত দায়সারাভাবে "অয়নচলন'_. এর বিবরণের 
সমাপ্তি ঘটলো কেন? ‘ক্রান্তিবৃত্তকে মাঝখানে রেখে, ৯ ডিগ্রি 
উত্তরে এবং ৯ ডিগ্রি দক্ষিণে, এমন ১৮ ডিগ্রি প্রশগ্ত পথ'__ 
এর অবস্থান বোঝা এত কষ্টকর কেন? এ সব মোক্ষম অন্তর 
ধের সঙ্গে, কৌশলের সঙ্গে, প্রয়োগ করলে ধুলিসাৎ হাতে 
পারতো বুজরুকিবাজদের রাশিচক্রের ইমারতা কিন্তু এ সব 
সুযোগ চুঁয়েই অবহেলা করে অমঙ্গেন্দুবাবু চলে গেছেন হাল্কা 
কথায়, যেমন ইউরোপ-আমেরিকা-চীন-মেক্সিকো ইত্যাদি 
দেশের গণৎকার (এবং কারিনণী)-দের রাশিচফ্রের ভাগ নিয়ে 
মতাস্তরের বিষয়টিতে। এবং এখানে মারাত্মক একটি ভুল করে 
বসে আছেন তিনি। তিনি দেখাতে চেয়েছেন মতাস্তর মানেই 
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বিভ্রান্তি, আর বিশ্রান্তি মানেই অপবিধ্রান বা বুন্দরুকি। কিন্ত 
বিশ্াত্তি ফি আমাদের পদার্থবিদূদের মধ্যে নেই ? Max Planck 
যখন 'Q॥৷৷এ'র প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন বিভ্রান্তি ঘটেনি? 
Einsicin যখন Quantum Mechanics প্রত্যাথ্যাল 
করেছিলেন তখন বিশ্রান্তি ঘটেনি? 18015 Bাঁদ-এর প্রস্তাবিত 
আণবিক ৩৫০৫০৮৮ 1০৭০! যে আছ প্রায় গল্পকথা এ কথা 
অমলেন্দুবাবুর মাতো সুপণ্ডিতদের স্মরণ করতে বলা আমার 
ধৃষ্টতা। তবু বিষয়টা পাড়লাম এই কারণেই যে, রাশিচক্র 
ভাগের ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত কিন্তু গণৎকারদের 
বৃজ্ককিটাকে ধরিয়ে দেবার পক্ষে কোনো সবঙ্গ যুক্তিই নয়। 

একই রকমের কুয়াশা সৃষ্টি করেছেন লেখক, শুক্র ও 
মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে মানুষের মনের 77%8-ওুলোকে নিয়ে। আমরা 
সবাই জানি যে, প্রকৃতির শক্তিগুলো যখন মানুষের অগম্য 
থাকে, তখন মানুষ কল্পনার পাখা মেলে ব্যাপারগুলো বোঝার 
চেষ্টা করে। ('পথের পাঁচালি' বইয়ের 'সর্বভয়া' যেমন মেঘ 
ডাকলে বলে ‘দেবতারা নলপাচ্ছে'।) এটা আদি মানবের কাছে 
বৈজ্ঞানিক ঘুক্তিরই নামাস্তর। প্রকৃতির এই শক্তিগুলোর কারণ 
যখন মানুষের জানা হয়ে যায় তখনো প্রবলভাবে থেকে যায় 
এই ঢা911গুলো - আমাদের collective unconscious-4 
স্প্রে, সংস্কৃতিতে, এবং বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করতে থাকে 
আমাদের কাব্যসাহিতাকে। সুতরাং কোনো গ্রহের লাল রঙ 
দেখে কোনো যুদ্ধবাজ্ত জাতির যদি রক্তক্ষরণের কথা মনে 
আসে এবং সেই গ্রহকে তারা তাদের যুদ্ধের দেবতার নামে 
চিহিত করে, সেটা কল্পনা বাটে উত্তচ নয় মোর্টেই। একই কথা 
কোনো গ্রহের, গ্যাসীয় বিষাক্ত পরিমণ্ডল সম্বদ্ধে অবহিত না 
হয়ে কোনো জাতি যদি সেই গ্রহকে নিছক উন্জ্বলতার জোরে 
সুন্দরী প্রেমের দেবী বলে কল্পনা করে। 1১1-টা উত্তট নয়, 
উত্তট হচ্ছে এই 17/01-গুলোর আধুনিক ফলিত রূপটা, যেটা 
ভাতিয়ে আধুনিক ডক্টরেট-করা গণৎকার (এবং কারিণীরা) 
করে খাচ্ছেন। 

এবারে আনছি গ্যালিলিও প্রসঙ্গটা। অমলেন্দুবাবু 
লিখেছেন যে গ্যালিলিওকে ৭০ বছর বয়সে ‘অপরাধী হিসেবে 
সাব্যস্ত করা হলো এবং অন্ধকার শান্তিঘরে অকথ্য নির্যাতন সহ্য 
করতে হয়েছিল।' 

এই তথ্যটা ভুল। বিজ্ঞানের ইতিহাস-সংক্রা্ড কোনো 
প্রামাণা বইতে এ-কথা লেখা নেই যে গ্যালিলিও-র ওপর 
অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে বারাত্তরে 
বিভারিতভাবে লেখার ইচ্ছে রইল। 


সৌমিত্র লাহিড়ী 
কল্যাণী 


সম্পাদকের সামান্য জবানি 

জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এ বই লিখেছেন 
উৎস মানুষ'-এর পাঠক সমাজের কথা মাথায় রেখে, যে উৎস 
মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অ-বিদদ্ধ সাধারণ-শিক্ষিতদের চেতনায় 
কাছে পৌছলোর চেষ্টা করে চালেছে। এ কাজে যুক্রি-বিশ্লেষণের 
গান্তীর্য, তথ্য-তব্বের গতীর বিস্তার এবং ভ্োন-বৈদক্ষের সঙ্গে 
সহজাবোধ্যতা, সরলতা এবং সুখপাঠাতার সমঝোতা করাতে হয় 
খুব সাবধানে । এতে গ্রছের উদ্দেশ্য বা মান বিশ্মিত হলে 
অবশ্যই আমাদের সঙ্গাগ হতে হবে। এবং এই কারণেই 
পত্রলেখককে ধন্যবাদ! তিনি, কঠোর ভঙ্গিতে হলেও, অকপটে 
থে সনালোচনাগুলো করেছেন সেগুলি আমাদের কাজে 
লাগবে; পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের আগে প্রা লেখক অবশ্যই 
সমালোচনাগুলির প্রতি মনোযোগ দেবেন। ... তকে 'কাদের 
জনা পুম্তকটি লেখা" এই ধন্ধ (পত্রলেখকের) প্রসঙ্গে দুটো কথা 
সবিনয়ে বলি। এক, প্রকাশের মাত্র ৬ মাসের মধ্যে প্রায় তিন 
হান্ডার মানুষ স্বেচ্ছায় এ বই কিনে নিয়েছেন, পড়তে। দুই, 
'শিক্ষিতদের কাছে নতুন খবর নয়' তবু তারা আংটি-ঠিকুজি 
মানেন, খুব সতি। কিন্তু আরো সত হল, সামাডিক-আর্থিক- 
মানসিক লীড়নে সহনশীল বছ শিক্ষিতভন ফ্যোতিধ বিশ্বাদ 
নিয়ে দোটানায় ভোগেন । তাদের মনে জ্যোতিষের অসারতে 
যুক্তি সহ করে বারবার ঢুকিয়ে দিতে দিতে একসময় উত্তরণ ৬ 
ঘটে, অপবিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞান চেতনায় উত্তরণ। লু মনে 
হলেও অমলেন্দুবাবুর এ পুস্তক সেই গুরুকর্মটি সাধন করবে 
বলে আমাদের ধারণা । 





উৎস মানুষের বিশেষ ত্রয়ী সংখ্যা 


নদী বন্দর বন্যা ১০ 
আগামী বন্যা প্রতিরোধ ৮ 
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সংগ্রহে রাখুন 
প্রাপ্তিস্থান : পত্রিকা অফিস (৩৫৮-৬৩৯১ বা 
৩৩৪-০৯০৪) 
পত্রপুট (২৪১-৯৭২৭) 
এবং 
বুকমার্ক, জনস্বাস্থ্য গ্রহ্থায় (৯৮৩১ ১২৫-৭৮৮) 
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উৎস মানুষ -_ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০১ 














১1 প্রসঙ্গ : বারাসাত। ড. রণতোধ চক্রবর্তী প্রকাশকাল 
বারাসাত বইমেলা ২০০১) মূলা ৩০ টাকা! প্রাপ্তিস্থান : ১) 
গাঙ্গেয়বার্তা; ৭ কে এন সি রোড, বারাসাত (উ.) এবং ২) 
পুথিপত্ত। ৯ আযান্টলি বাগান লেন, কলকাতা-৯। 

ঘরের কাছে বাবাসাত। তার ইতিহাসে যে এত বৈচিত্র 
এত পুরাতান্তিক সম্পদ সমাহিত, কে তা ভানাতো! বারাসাত 
নিবাসী রলতোধবাবু আপন খেয়ালে তথা সংগ্রহ করেছেন দুরূহ 
সব সুত্র থেকে। ১৫/১৬ বছর ধরে আত্মমগ্ন অনুসন্ধানের 
ফসগ এই অনাডম্বর চেহারার পেপার ব্যাক বইটি। লেখকের 
নিবেদনে তিনি লিখেছেন __ 'এ দেশে কাহিনী ও স্মৃতিকথার 
ইতিহাস রচনার বেওয়ান্ড কম! ... দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
রচনা একমাত্র আন্চলিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে রচিত 
হলেই সার্থক হবে।' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গাঙ্গেয় বাংলার 
নদী-নালা পথঘাট ভল-ভঙ্গল জরিপ করতে জেম্স রেনেল 
মামে এক সার্ভেয়ারকে দায়িত্ব দেয় ১৭৬৪ সালে। এই 
রোনেলের জার্নাল ও মানচিত্র রণতোধবাবু উদ্ধার করেছেন। 
রোমাঞ্চকর সব তথা ভানা যায় ছোট বইটি থেকে। 

কলকাতার বাইবে সাহেবদের বেড়ানোর স্বাস্থ্যকর 
জায়গাণ্ডলোর মধ্যে একটি ছিল বারাসাত। আমোদ-ফুর্তি 
চলত। এদেশের প্রথম ঘোড়দৌড় শুরু হয় বারাসাতে। আর 
ছিল নীল চাষ। লীলকুঠি। অত্যাচার। তিতৃমীরের বিদ্রোহ 
এখানেই। ... আবার অন্যদিকে স্্ীশিক্ষার এতিহাসিক পীঠস্থান 
এই বারাসাত। মেয়েদের প্রথম পাঠশালা হয়েছিলো এখানেই, 
বিদ্যাসাগর প্রায়ই আসতেন। এরকম অঢেল অজানা ইতিহাস- 
কাহিনী রয়েছে এ বইাতে। 

২) পরিবেশ বার্তা : ছাতি হাতি! সম্পাদনা - সব্যসাচী 
চট্টোপাধায়। প্রকাশক - পরিবেশ উদ্গয়ন পরিধদ, কলকাত্য। 
প্রকাশকাল- মার্চ ২০০১। বিক্রয়মূল্য নেই। যোগাযোগ : সচিব, 
পরিবেশ উন্নয়ন পরিষদ, ৪/১৯ এম. আই. জি. টু.. গল্ফ গ্রীন, 
কলকাতা ৭০০ ০৯৫। 

ছোট্র পুত্তিকা পরিবেশ বার্তা ‘হাতি হাতি' সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে। এই শ্রকাশনা “ইউনাইটেড স্টেটস ফিশ ত্যান্ড 
শুয়াইস্ডলাইফ সার্ভিস'-এর 'এশিয় হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে 
বিদ্যালয় শিক্ষা' প্রকপ্রের অন্তর্গত এবং আমেদাবাদের “সেন্টার 
ফর এনভায়রনমেণ্টাল এডুকেশন'-এর বিদ্যালয়ে জাতীয় 
পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রম এর অংশ। 





উত্স মানুষ -- সেপ্টেম্বর-আক্টোবর ২০০১ 













বইটিতে বয়েছে সম্পাদকের ভ্তবানি :-- হাতিরা ভাল 
নেই। হাতিদের প্রধান শত্রু চোবাশিকারী। বনাপ্রাণী সংরক্ষণ 
আইন (১৯৭২) অনুসারে হাতি শিকার নিলিদ্ধ। ভারতবর্ষের 
কোনো কোনো অঞ্চলে হাতিব দাতের ডলা চোরাশিকার হয়েই 
চলেছে সেই সম্পর্কে পাঠককে তথা সমৃদ্ধ খবর বিশ্ব 
পরিসংখ্যান দিয়ে জানানো হয়েছে। হাতি সংরক্ষণ স্বান্ধ 
সচেতনতা ধাড়ানোই এই পুস্তিকার একমাত্র লক্ষা। এতে 
রয়েছে হাতি নিয়ে বাংলা ও ইংবাভীতে প্রকাশিত বইয়ের একটি 
ভালিকা। ভারতবর্ষের হাতির সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলির একটি 
ম্যাপ রয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার 
কাতির নাম রয়েছে। রয়েছে আফ্রিকান এবং এশিয় হাতির 
প্রধান পার্থকাগুঙ্গির তথা হাতির বির্বতানের ধারা সহ এদের 
গঠন ও বৈশিষ্ট্যর তথ্য রয়েছে এই প্রকাশনায় । তাছাড়াও 
রয়েছে হাতিকে ভালবাসার নানা গল্প, হাতি সম্পর্কে সাধারণ 
তথা তথা বিশেষজ্ঞদের গবেষণ! লক্ধ ভ্ঞান। বই-এর শেষে 
বঙ্গে হাতির জনা আইন' ব্লীতিমত মূল্যবান হবে বনাপ্রাণী 
সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তি ও সংস্থাদের কাছে। 





গ্রাহক চাদা 
২০০১ থেকে উৎস মানুধের দাম হয়েছে প্রতি সংখ্যা ৮ 
টাকা। বার্ষিক গ্রাহক ঠাপা ৫০ টাকা। ডাক খরচ যথামীতি 
আমাদেরই থাকছে। ডাকযোগে গ্রাহক চাপা পাঠানোর 
ঠিকানা : বিডি ৪৯৪ 

সপ্ট লেক 

কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 

চেক বা ড্রাড্‌টে চাদা পাঠালে UTSA MANUSH 
নামেই দিতে হবে। ?4.0, ঝুপনের নীচে নিজের নাম 
ঠিকানা পরিষ্চার করে লেখা চাই। বাইরের চেক-এ 
অতিরিক সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। 








৩৭/৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাত|-৭০০ ০০৯ 
হ্যোরিসন রোডের উত্তর দিকে গলিতে) 
ফোনে যোগাযোগ : ২৪১-৯৭২৭ এবং ৩৫৮-৬৩৯১ 
রানে) ৩৩৪-০৯৩৪, ৩৪৩-৪১২৫, ৪৬৬-৯৪৩৫ 





১৯৮ 


[পে] 
জলাভূমি প্রতিরক্ষা প্রয়াস 


হাঃ জেলার বালি সাহেবাগান দিলি রোডের 
সংযোগাস্থল থেকে পূব দিকে সতানারাচ়ণতলা 
পর্যস্ত পরচা রেকর্ডদুক্ত ৩৫ বিঘে সরকারি ঝিল 
সুশান্ত বিশ্বাস, পরেশ গুহর মত প্রমোটারেরা যেমন তাপবিদ্যুৎ 
কোন্দ্রের কালো ছাই ফেলে ভরাট করছে, অরণ্যসপ্তাহকে বুড়ো 
আঙুল দেখিয়ে ১০০ বছরের পুরনো গাছ কাটা হচ্ছে, তেমনি 
সংযোগন্থলের ডান পাশে জীতেন্দর সিং-এর নত প্রমোটার 
সরকারি ঝিলে মাটি ভরাট করে মোটর গ্যারেক্ড বানানোর 
উদ্যোগ নিয়েছে। এ সবের বিরুদ্ধে এলাকার নানুষজ্রন নাগরিক 
কমিটি তৈরি ধরে প্রতিরোধে সামিল হয়েছেন। কমিটির পক্ষে 
দাবি উঠেছে এ সব কিলে '৬৮ সাল থেকে নিযুক 
মংস্যচাষীদের স্বার্থরক্ষায় সৃজনশীপভাবে মৎসাদপ্তরের 
উদ্যোগে সমবায় চাবের বাবস্থা করার বেকার যুবকদের 
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার এবং এছাড়া বম্যা প্রতিরোধে 
জলাভূমিকে জলাধার হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার দাবি। 

ভারা আরও দাবি তুলেছেন সরকারি জঙ্গাভুমি 
প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্রে পিণ্ড বাক্তিদের 
বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তদন্তের । পঞ্চায়েত, বালি থানা, বি ডি ও. 
এস ডিও, বনদপ্তর, বিধায়ক, জেলাসভাধিপতি, মৎসামন্্রী, 
পরিবেশমন্ত্রী সবার কাছেই শ্রমোটারদের হাত থেকে সরকারি 
প্রলাভূমি রক্ষার জন্য আবেদন করা হয়েছে নাগরিক কমিটির 
পক্ষ থেকে। প্রথম দফায় বালি থানার উদ্যোগে জীতেম্দর 
সিংকে গ্রেপ্তার করে ওয়েস্টবেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিসারিফ 
(আ্যামেন্ডমেন্ট) এাক্ট ১৯৯৭'-এর জামিন-অযোগ্য মামলায় 
আদালতে পাঠালেও অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায়, তার ছাড়া পেয়ে 
যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। 
ছাড়া পাওয়ার পর ওই ব্যক্তি দ্বিগুণ উৎসাহে অন্য অনেক 
প্রমোটারদের সঙ্গে নিয়ে ৩৬ বিঘে জলাভূমি ভরাটের কাতে 
হাত দেয় ও মৎস্যমন্রীর নির্দেশে নাগরিক কমিটির পক্ষে “১৬ই 
জুন জলাভূমি দিবস পালনের' হাতে লেখা সমস্ত পোস্টার 
ছিড়ে দেয়। প্রাথমিক ছিধা বসব কাটিয়ে ও প্রমোটারদের ভয় 
ভীতি অগ্রাহ্য করে নাগরিক কমিটি ব্যাপক জনগণকে সাথে 
নিয়ে তাদেরকে উচ্ছেদ করে। রাতের অন্ধকারে আনাচে 
কানাচে প্রমোটারি সংশ্লিষ্ট মত্তানদের আনাগোনাও বেড়ে 
গেছে। ১নং ও ২নং পঞ্চায়েত প্রধানের ভূমিকায় মানুষজনের 
ক্ষোভের কারণ হল, এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে সরকারি 
ঝিল ভরাট, গাছ কাটা ইত্যাদির বিরুদ্ধে উদ্যোগ নেওয়া, 
পুলিশের সহযোগিতা নেওয়া, সরকারি বিলে মাটি ভরাটের 
বিরুদ্ধে নোটিশ টাঙানো, এ সব পদক্ষেপ তো নেওয়াই হয়নি. 


উপরস্ত ৩০ বছরের ট্যাক্সবিহীন জমিতে প্রমোটারদের নামে 
ট্যাক্স কাটা হয়েছে। নাগরিক কমিটি এই লাবিও করেছে 
সরকারি জঙ্গাডূমি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হাবে। 

গত ৫ই আগস্ট বালি দুর্ণাপূর নাগরিক প্রস্ততি কমিটি 
একটি সাধারণ সভার ডাক দেয় । উদ্দেশা ছিল সাধারণ সভা 
যা নাগরিক কনভেনশনের মধ্য দিয়ে ওই নাগরিক বমিটিকে 
একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া এবং একটি কার্যকরী সমিতি গঠন 
করে আরও সংগঠিতভাবে এলাকার বিভিন্ন নাগরিক সমস্যার 
সমাধান করা। 

বালি দুর্গাপুর অঞ্চলে জলাভূমি বোজ্ানোর থে প্রচেষ্টা 
শুরু হয়েছিল, এবং প্রাথমিক গ্রে তার জনা কিছু কিছু 
মাটি/ছাই ইত্যাদি ফেলাও শুরু হয়েছিল, সেই সব কাড বদ্ধ 
করে এই নাগরিক প্রস্তুতি ধনিটি। পুলিশি ব্যবস্থা, প্রশাসনিক 
বাবস্থা এবং নিজদের প্রচার আন্দোলনের সাহাষে। ভন্লাহুমি 
বোছানোর প্রথম ধাপের কাজ রুখে দেওয়ার ফলে এলাকার 
মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়ে। তার ফলে 
এলাকার মানুষের উদ্যোগেই এই নাগরিক কনভেনশন ডাকা 
হয়েছিল গত ৫ তারিখে। কিন্তু প্রস্তুতি কনিটির লোকফনেরা 
সতাস্থলে পৌছে দেখেন যে ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসক দলের 
স্থানীয় এক নেতার নেতৃত্বে অপ্তত ভনা ৬০-এর মত বহিরাগত 
(অনেকেই) ছেলে সভায় উপস্থিত। সভার শুকাতে 
উদ্যোক্তাদের একজন কেন এই সভা, নাগরিক কমিটির পূর্ব 
ইতিহাস কী এসব বিষয়ে বলতে শুরু করা মায়ই শাসকদলের 
সদসারা হৈ হৈ করে গণ্ডগোল তৈরি করতে থাকে _ তুচ্ছ 
সব অজুহাত দেখিয়ে। তারা সভা পণ্ড করার জন্য তৈরি ছিল 
বঙ্গে নাগরিকরা বুঝতে পারেন। ঘাইহোক, এরপর বড়া বিনা 
বাকাবাযে ভুল স্বীকার করে, সভাপতির নাম ঘোষণা করে 
কিন্তু ফের বক্তব্য রাখতে গেলে তাকে আর বলতে দেওয়া হয় 
না। হৈ হৈ করে, কেন্জ বাজিয়ে তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। 
এরপর সভাপতি কমিটির নীতি আদর্শ কী হবে, কারা এই 
কমিটির সদস্য হতে পারবে ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত বিবৃতি পাঠ 
করতে ওঠেন। বিবৃতির এক্রায়গায় ছিল কোনও রাজনৈতিক 
দলের নির্বাচিত সদস্য এই কমিটির সভ্য হতে পারবে না। সঙ্গে 
সঙ্গেই ওদের মধ্যে প্রবল আপত্তি ওঠে -_ 'এই লহিন থাকা 
চলবে না' ইত্যাদি। এরপর তারা একে একে বক্তব্য রাখতে 
উঠে উদ্যোক্তাদের নাম ধরে ধরে ব্যক্তিগত্ত কুৎসা করতে থাকে, 
জলাভূমি বোজানো কেন দরকার, তার সপক্ষে অনেক 
অপযুক্তি দিয়ে বক্তব্য রাখে এরপর তাদের নেতা বক্তব্য রাখতে 
ওঠেন। সেই সময়ে তার বক্তব্যে কিছু আপত্তিকর কথা থাকায় 
সভাপতি যৌখিকভাবে আপত্তি করেন। ব্যস্‌ তার পরেই ওরা 
প্রবল হৈ চৈ. নানাবিধ শাসানি, কুৎসিত চিৎকার করে সভা 
বানচাল করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ওই দিন সভা আর করা যায় 
নি। অর্থাৎ পরিকল্পিতভাবে এক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করা হল। 


প্রতিবেদক : নাগরিক কমিটি সদস্য 





১৯৯ 


উৎস মানুষ __ সেপ্টেখ্বর-অক্টোবর ২০০১ 


পতন সংকট, হয়েছে 


tee wap 


0] গত ১ অগাস্ট ২০০১ বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
, পরিষদ ভবনে গোপ্যলচস্ত্র স্মারক 
বন্ধৃতার আয়োজন করা হয় তার ১০৬ 
তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে! হিমানীশ 
গোস্বামী, ড. জয় বসু, দেবরত মণ্ডল যঞ্চে আসন অলঙ্কৃত 
করেন। স্মারক বক্তৃতা করেন ড. মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ। সভায় 
উপস্থিতির সংখ্যা খুব বেশি দেখা যায়নি। 

0. ১১ অগাস্ট ২০০১ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবাৰ্ষিকী 


বিরুগ্ধে। উদ্দোক্তা- “পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ কলকাতা জেলা 
কমিটি' বিশিষ্ট আমন্ত্রিত আলোচকদের তালিকায় ছিলেন, 
অধ্যাপক যশপাল, পুষ্প ভার্গব, সত্যসাধন চক্রবর্তী, অশোক 
দাশগুপ্ত এবং উৎপল দত্ত (মঞ্চের সম্পাদক)। সহযোগিতায় 
বিবিধ বামপন্থী গণসংগঠন, বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞান পরিষদ ও 
গণনাটা সংঘ ছিল। . 
[0 রহড়া মিশনপাড়ার ‘খারিজ' নাট্য সংস্থা তাদের 'গাছ' 
নাটকের ৭৫তম অভিনয় উপস্থাপন করে রহড়া সুরেনদ্রকুমার 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, গত ৫ অগাস্ট রবিবার। বিশ্বব্যাপী 
পরিবেশ দূষণ, অরণ্য নিধন এবং মানুষের আগ্রাসী লোভের 
বিরুদ্ধে এক নির্মল পৃথিবীর অদ্বেষণে সোচ্চার এই স্বক্াদৈর্ঘের 
মনোগ্ৰাহী নাটক। পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি 
একটি হাতিয়ার হতে পারে বলে দর্শকদের মনে হয়েছে। 
পথনাটিকার কার্যকরী বৈশিষ্ট্যগুলি নিপুণ সঙ্গীত বাদ্য সমন্বয়ে 
কু্গীলবেরা অদ্ভূত চমৎকারিত্বে নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন। গণ- 
চেতনার আদর্শে নির্মিত খারিজের 'গাছ' নাটক সম্পর্কে আগ্রহী 
পাঠকরা যোগাযোগ করতে পারেন __ ৫৬৮ ০১৮৭ এবং 
৫৬৮ ২৯৩৫ নম্বরে 

10 ইউরেকা জনস্বাস্থ্য প্রকল্প : অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অভ 
হাইজিন আ্যান্ড পাবলিক হেল্থ এবং অন্কোলিংক-এর 
সহায়তায় আহিরীটোলার এই সংস্থা 'মানুবের শরীরে দূষণের 
আান্তা নির্ণর'-এর বাবস্থা করে। 

10 কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টার : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 
ঝাড়গ্রাম রঘুনাথপুরের এই সংস্থা নান! কর্মসূচি পালন করে। 
পরিবেশ সুরক্ষার দাবি জানায় ঝাড়গ্রাম মহকুমার প্রতিটি 
ফারখানাকে দূবণমুক্ত হতে হবে; গাচ্ছকাটা বন্ধ, বনসৃজ্জন 
করতে হবে, বনসম্পদ বিক্রির ৭৫ ভাগ বনরক্ষী কমিটিকে 
দিতে হবে ইত্যাদি। 

[0 সাথী পদাতিক : মেদিনীপুর হিজলবেডিয়ার এই সংগৃঠন 
রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে 
এক ননোজ্র আলোচনাসভার আয়োজন করে ১৬ জুন, 


হিজলবেডিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এতে ঘোগ দেন স্বপন বন্ধু, 
মলয় রায়, ডা. আশিস মাহা. ডা. অর্ঘা মান্রা, ডা. যতীন্বনাথ 
সাম প্রমুখ! এখানে প্রায় ১০০ জলের চোখ পরীক্ষাও বারা 
হয়। 
[0 যুক্তচিত্তা : যাদবপুরের এই সংগঠন পালবযজার মোড়ের 
সংস্কৃতি চক্র মঞ্চে জ্যোতিবশান্্র বনাম জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে 
এক বিতর্ক সভার আয়োজন করে। মূল বক্তা ছিলেন ড. 
অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায় সভায় নিন্দা করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় 
পাঠাক্রমে জ্যোতিষশাস্্র অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টার। 
1] বিজ্ঞান দরবার : হালিসহরের বিদ্রয়নগরে ১৬ জুন 
মরণোত্তর চক্ষুদান নিয়ে এক আলোচনাসভা আয়োজন করে। 
উল্লেখ, প্রয়াত ননীগোপাল গাঙ্গুলি ও যোগেন চক্রবর্তীর চোখ 
দুটি আই ব্যাঞ্চে পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা নেয় 
বিজ্ঞান দরবার । আলোচনায় অংশ নেন জয়দেব দে, দেবজি 
চক্রবর্তী, নিবিল রায়, সব্যসাচী রায়, শ্যামল অধিকারী, 
শ্রতুলকুমার দাস প্রমুখ । 
[2 বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জ্যোতিবের অন্তর্ভূক্তির প্রতিবাদে 
গণবিজ্ঞান সমন্বয়ের উদ্যোগে এক সভার আয়োজন করা হয় 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বারভাণ্ডা হলে। ডা. পার্থসারথি গুপ্ত, 
ড. পলাশবরণ পাল, ডা. বিষ্ণু মুখার্জি, যুগ্লকাত্তি রায় প্রমুখ 
একযোগে নিন্দা করেন সিদ্ধান্তের । গানে প্রতিবাদ জানান প্রতুল 
মুখোপাধ্যায়। 

এনিয়ে কলকাতার হাতিবাগানে পা্নালাল দাশগুপ্ত স্মৃতি 
ভৰনেও সারাদিনব্যাপী এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। 
জ্যোতিষ-বিরোধী বক্তব্য রঙিন আলোবচিত্র-সহ পেশ করেন 
ড. অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যা়। 
0] সায়েজ ক্লাব আযাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ : ঢাকার 
দক্ষিণ মুগদার এই সংগঠন তৃতীয়বার বিজ্ঞান দিবস উদ্যাপন 
করল। ২৮ মে বিজ্ঞান দিবসে সংস্থার কর্মীরা 'শাতি ও সমৃদ্ধির 
জন্য বিজ্ঞান’ স্লোগানকে সামনে রেখে ঢাকার বিভিন্ন পথ 
পরিক্রমা করে। আয়োজন করে আলোচনা অনুষ্ঠান, বিজ্ঞান 
মেলা, ব্কৃতা প্রতিযোগিতা ইত্যাদির । মুগদাপাড়া কাজী দাফর 
আহম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়ে দুদিন ব্যাপী বিজ্ঞান মেলা বসে। 
রাজশাহী বিজ্ঞান ক্লাব সমিতি আয়োজিত আলোচনা সভায় 
অংশ নেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব ফজলুর 
রহমান, অধ্যাপক এ কে এম আজহারুল ইসলাম, হাবিবুর 
রহমান, এস এম ইউনুসুর রহমান প্রমুখ। 
0 মছলন্দপুর বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের দ্বিবার্ধিক সাধারণ সভা 
উপলক্ষে ২৯ জুলাই আয়োন্ডিত হয় আলোচনাচক্র। বিষয় 
'ভোতিষ বিজ্ঞান কি না'। বিশ্বনাথ রক্ষিত, সস্তোধকুমার ঘোষ, 
বিশ্বনাথ মিশ্র, তাপস সরকার, কুদ্রপ্রসাদ আচার্য, সুদীপ্ত 
ঘোষাল, দিলীপ পাল প্রমুখ জ্যোতিষ কেন বিল্ঞাম নয় তা 
সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেন। 
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আজকের সূর্যোদয় 
নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের নতুন প্রত্যয় 


দীর্ঘ দুই দশকের এঁতিহ্য বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার নাগরিক 
স্বাচ্ছন্দ্যে নতুন মাত্রা আনার কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কলকাতা মহানগরীসহ রাজ্যের 
সবকটি শহরেই যানবাহনের গতি বাড়াতে শুরু হয়েছে সুষ্ঠু ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, 
গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি চওড়া করা ও মেরামতির কাজ। তৈরি হচ্ছে একাধিক উড়ালপুল 
ও সাবওয়ে। ফুটপাথ হচ্ছে দখলমুক্ত, জঞ্জাল সাফাই হচ্ছে নিয়মিত, দূষণরোধে 
নেওয়া হচ্ছে সঠিক ও কঠোর ব্যবস্থা। 





এছাড়াও শহরমুখী মানুষের সামাল দিতে গড়ে তোলা হচ্ছে কলকাতার কাছেই নতুন 
এক উপনগরী। বনসৃজন ও সৌন্দর্য কর্মসূচির মাধ্যমে কলকাতাসহ রাজ্যের সবকটি 
জেলা শহ্রগুলিকে সাজিয়ে তোলারও ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস, জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনে আমাদের এই প্রচেষ্টা শীঘ্রই বাস্তবায়িত 
হবে। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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জন ব্রাউন 
বব ডিলন 


জন ব্রন পাতি দিলা এক মিলেশ উপকূলে 

শুষে পড়ার করতে । 

খা শধন্বাতি পৰিত উর সরন-পনির জনো ! 

০৫ দীর্ঘ দেহ টান টান করে সচিনের 

ফেরি প্রেধাকে, সরান্যাদে। 

কন্টচাপর হাসি দিয়ে পুখ ওরিয়ে থা বাপে 
বাধা কত পূন্দর তোকে পচগর্থে উদর 

সুশ্দিতে প্রাণ ভরে __ তুই আাারছু কোপ । ' 

ভোর হ্যতে ধরা বন্দুক আঘার বুকে গৰ আসে) 
ক্যান্টেন ঘা বলেন উনিসি+ পদক পাবি অনেক, 
লো দিছে দেৱাল দাজযৰো সৰাহী ছিলে 
যত্নের তুই ফিরে আধ এরে।'* 

পুরানো ট্রেসরৈ টেলে টেনে চলো পেশ 

কথানো স্নো চিঠি আসে মা'র করার .. 
অরপর ভন চিঠি আসা কথে। বাহদিস হল 
আসে বা তো কোলে পত্র। 

ফট খাদ কি আরও ব্য বেশি, বিল বায আগা) 
অৰন্ৰেষে "ক পত্রব্য্া এপ্ণে দন কাখে 

খাও মদে দেখ, টিটি আপে 

ফিরছে তোমার পু নিজের থরে। ধু মোকে।?* 


খুশির ইসিতে ভরে পু ; নেদে ০৭ দাউ) খ্োকে চারদিকে 
কোখার থে তার সৈনিক স্তন, চোট থে পাড়ে লা! 
শেখে সৰ পোক চলে গেলে পর খ্বেলেটার দেখা মেলে। 
কিন্ত নিজের চোখকেও খেন বিশ্যাস আর ২৫ না 
বিশ দুঙে ওলির চিঙ্ক, উড়ে গেষ্ছে গোটা হ্যত। 
তির আধার সেনার খেপে, ও কী হল তোর _- 
খামার মিব্যি, ৰা কিডাৰে কোথা পটল অপর সনম 19? 
নিবে নেই থা? ধখন আছি মুছতে জিখেিলাস 
ভুছি তেৰেখিলে গর্বের কাজ, ধৰচেখে বড কাজি) 
ওই উবে, সেইখানে কফি কী করর্িল্যাদ জানো? 
ই মারো সর পির) হত্যা এবং আনব কর) 
কিন্তু সেদিন পিবডেছে য় পেপার; অজি গৈলা ধূৰক 
মূখ, তি দেখল, আহউক্ষে হিদ হত 
দেখবি ওর দুখ ঠিক শধারই সত্ৰ! ... 

অনুবাদ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র 


ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আশখানিস্থানের সঙ্গে ভারতের ইংরেজ রাজের আউঁতে তিন তিনটি রক্তক্ষবী যুদ্ধ হয়েছে। ইতিহাসে সে সব লড়াইকে বলা হয় 
জাস জআকলান যুদ্ধ হস যুদ্ধ ১৮৩৮-৪২ সালে। উপলক্ষ : রুশ-জুন্জুর ভব। রাশিতানবা শ্া্চগালিস্থানকে কবজ্ঞা ঝর ভারতের 
পিকে হাত বাডাবে, ছলে বলে৷ কৌশলে. হে করে হোক তা হতিহত করতে হবে এই ছিল ইংরেঙের পণ : আর, সেই লক্ষেেই দামরিত, 
অভিযান, কাবুলে কোনও পৃতুলফে আমিবের আসনে বসাব্যর স্বপ্। সেই স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায় প্রথম ঘৃক্ধে॥ হাক কুড়ি হাজার ইংরেজ 
যৌল্জের শোবস্থান হং আগপানিছানে। ভারতে গভর্নর জেনারেল তখন লর্ড আকল্যাল্ড : ডাঃ ত্রাইডন নামে একজন ফৌভি চিকিংসক 
আস্ত সেবিন ফিরে আসতে পেরেছিলেন এদেশে নিরাপদ আলয়ে। ব্বিতীত আডপ:নে যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৭৮ সালে: খাভনপি ফেলারোল তখন 
লর্ড জিটল। শেষ হয ১৮৮০ সাগল, লওঁ রিপনের জানলে। রক্ষী লড়াইালের পর আফগানরা সন্ধি কবে বনে, কিন্তু দেশে শান্তি 
ফেবরেনি। কাবুলে নিধুত্ত থম যিটিশ রাজনৃত হযাকতাগনারি (02%387627) নিয়োগের প্রচ সঙ্গে সঙ্গেই খুন হন? জেনারেল সবা্টস 
ভি নিতে কাবুল অখল করেন (১৮৭৯)। 'কাহুলস্ব সংবাদাদযতার পত্র' সেই পটতূমিতেই লেখা; প্রসঙ্গত ধলা দরকার, দ্বিতীয় 
শফণান যুদ্ধেও ইংরেজ আফগানিস্থ'নের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারেনি) এলকি তৃতীয় আফগান যুষ্চেও (১৯১৯) না। উভ্ভোডাহাড, 
বোমা, বেতার _ সব জাধুনিক হাতিয়ারই বাবহার কবেস্ছিল ই:বেক্জ সেই হিত্রে বর্বর যুদ্ধ, কিন্ত আফগানিস্বান শের পর্যন্ত াহীনই 
রায়ে গাল । সন্ধি চলে ইংরেজ যেমন কাবুলে দূত নিয়োগের অধিকার পায়, তেমনই খাস ইলোন্ডে দূত নিয়োগের অধিকাল মঞ্জুর 
করতে হয় জাফগানিষনেকে। স্িতী আকপান যুদ্ধ উপলাক্ষে কাবুল সবেন্দতার পত্র' পড়তে পড়তে চোখেৰ সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
লেন রসিডেন্ট বুশের চলতি বর্বর হামলার দৃশ্যাবলী । সেদিনের সঙ্গে তত না নিল একালের সা্রাজাবানীদের । উল্লেখ্য, রণক্ষেয়ে এপার 
জাদেরিকার লেসর হাজির নব কলেবরে অতীতের সাগ্রাজ্জাবাধী ত্রিটনের জক্ষীরযও । মানে হয়, অতীতের পরাজয়ের হানি মেন এখন 
ভুলতে পারছেন লা ওরা। ্ 

এই আঙগামে চিঠিও লোক লেখক ই্রনাথ বন্দযোপাথাত (১৮৪৯-১৯১১)। বরধনগনের সঙ্জাল আধুনিক ইংরেছি' শিক্ষায় শিক্ষিত, 
ইশ্রলা শ্রথন জীবনে ভিলেন শিক্ষক, পরে আইনী: হা্গারসাঝুক দুটি উপনাস এবাং একটি চীর্থ কানা ছাড়াও পমলানহিক লালা 
বিয়ে অসংখ্া লঙ্গ-বাস লিখেছেন তিনি তৎকালের বিখ্যাত সানি ব্গবাস।র জন।। ঠাব ছনোম ডিল 'পঞ্চানন্দ' বা 'পীচু ঠাফুর'। 
আনেক লিফযেই চিলেন তিনি যাকে বলে 'হ্রাচীনপরী', তবে সর্ণবিষয়েই তিনি ছিলেন ঘাঠি দেশপ্রেমিক । আজকে প্রেসিডেন্ট যুশের হীন 
এবং আমায় মুগ্ধ যখন আমাদের এখানে অধিকাংশ বাংলা-ইংরেজি দৈনিকে প্রতাক্ষ বা পারোক্চ সনর্থন লাভ করছে, তখন খাস ইংরেড 
বাজতে বাস করে একজন তথাকথিত প্রগতি বিরোধী ' লেখক হে-ভাবে তীয় অথচ হাক? হলানে সাহসিকতায় সঙ্গে ইংরেজোয় সমালোচনা 
করেন তা ভাবলে প্রস্ধায় নাথ নুইযে আঙে। বচনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে ডক্টর ভীকুদার বন্দোপাধাদ্য সম্পাদিত দুই হণ্ডে প্রকাশিত 
ইস্লাধ রাবার প্ৰথন খণ্ড থেকে (সেকাল একাল, ৭ টেনার লেন, কলতাতা-৯)। 

প্রসঙ্গত, এই পর্রাবক উৎস মানুষ-এ উদ্ধৃত করে আনার নধো তুলিবানি প্রশ্যসানের প্রতি ভানাদের কোেনোরকন সনর্ঘন ধা 
দৃর্বলতার শরশ্থই আসতে পারে না) রেৌলবাটী পাসমনীতি বরাবরই বর্জনীয়, নিন্বনীয়। হামাদে? চিত্রে কেছুবিষ্টু কেবল মানুষ, আড্রাত্র 
আফণপনি বা কাবুলি ডলসাধারল। তারা নিভেসা তাদের দেশে উগ্র ঘৌলযাদী শাসনব্যবস্থ:ভে সরিয়ে দিতে পারলে আমাদের শু 
সমর্থন থাকবে নি:সন্দেহে । 


স. উৎস মানুষ 








কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (১) 


ভ্রীচরণকনালেধু 

ভূমিলুষ্টিত অশেষ শ্রণতিপূর্ব্বক নিবেদনমিদং। পূৰ্ব্ব পাত্রে 
যুদ্ধের বিবরণ লিখিতে চাহিয়াছি; সুতরাং আপনিও সেজন্য 
অতিশয় বাগ্র হইয়া পদল্বয়ের বৃদ্ধাঙ্ৃষ্ঠে ভর দিয়া আমার এই 
পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহার সন্দেহ নাই। আপনার 
কৌতৃহল্গের পায়ে আর তুডুম ঠুকিয়া রাখা উচিত নয় 
বিবেচনায় আমিও সত্তর হইতেছি। 


যুদ্ধের নাম শুনিলে সকলের মনে একটা ধারণা হয় থে, 
অনেক লোক সারি দিয়! দাঁড়াইয়া গোলা-গুলি ছুড়িতে থাকে 
ও তরওয়াল চাল্লাইতে থাকে এবং সেইরূপ সম্মুখে দণ্ডায়মান 
আর একদলের আক্রমণ গ্রহণ করিয়া থাকে। পরে একদল 
সংখ্যাতে দুর্বল হইয়া পলায়ন করে, অপরদল তাহাদের পশ্চাং 
দৌড়িয়া যায়; যাহাকে পায় মারে, কাটে অথবা ধরিয়া আনে) 
আমি যে যুদ্ধ দেখিলাম, ইহা যদি সে রকমের হইত, তাহা হইলে 
তাহার বিবরণ লিখিয়া আমি কষ্ট পাইতাম না। এখানকার বুদ্ধ 
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অতি আশ্চর্যা এবং কৌশঙময়। কাবুলবাসিগণ দক্গবন্ধ হইয়া 
যুদ্ধ করিতে জানে না। একা-এক মন্রযুদ্ধ করিতে ভাল বাসে 
বলিয়া আমার বোধ হইল। 

কাবুলে যাহার বাস, সে-ই আমাদের শক্ত: যে পুরুষ 
কাবুলের ভিতর পদচারণা করে, সেই মল্ল-যুদ্ধে অগ্রসর হয়-_ 
ববার্ট সাহেব এ কথা আমাকে আগে হইতে শিখাইয়া 
রাধিয়াছিলেন। প্রেস কমিশনর মহোদয়ের প্রদ্ত চসমার গুণে 
আমি নিভেওড দেখিলাম যে; তাহা যথার্থ। তাহাতেই যুদ্ধের 
প্রক্রিয়াটা ভালমাতে উপলদ্ধি করিতে পারিলাম। 

লড়াই এইভাবে ইইতেছবিল;-- মনে করুন, একন্ডন 
ফাবুঙ্গা আমাদের বাসার নিকট দিয়া যাইতেছে এবং তাহার দুই 
হাত দুই পাশে ঝুলিতেছে বা দুলিতেছে। ইংরেজীভাষায় বাহু 
এবং আন্ত্ের একই নাম---আর্ম্ম ; সুতরাং ইংবেল্জী মতে সে 
ব্যক্তি সশস্ত্র শত্রু, যুদ্ধার্থে অগ্রসর, অতএব সাধা পক্ষে বধা। 
আমাদের পক্ষে অর্থাৎ ইংরেড পক্ষে, এই মীমাংসা হইবামাত্র 
তাহাকে রণে পরাভূত করিবার উপায় স্থির করা আবশ্যক; 
অমনি পাঁচ সাত জন সৈনিক সেই কাবুলীটার দিকে দৌডিল, 
দুই চারিফন দুই একটা ঘুমা ঘাসি খাইল, তাহার পর কাবুলী 
ধরা পড়িল। রবার্ট সাহেব সেনাপতি, তথাপি অবিচারক নহেন; 
তাহার সম্মুখে পাপিষ্ঠ কাবুলী আনীত হইবামাত্র, তিনি বিচার- 
করিয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি কাবানিয়ারি (১) সাহেবকে 
দ্বহপ্তে হতা করিয়াছে। আমিও দেখিতে পাইলাম, তাহার 
বিন্ময়াবিষ্ট মুখে হত্যার চিহ্ন সমন্ত দেদীপামান; তখন আমার 
চসমা আর রবার্ট সাহেবের একমত হওয়াতে, তিনি আমাকে 
বলিঙেন-_খুন করিলে ফাসি হয় ইহা যথার্থ কি লা? 

আমি উত্তর দিঙ্গাম একশ বার। তিনি বলিলেন-_দয়ার 
সহিত বিচারকে মোলায়েম করিতে হইবে; একশ বার ফাসি 
দেওয়া বিচারসঙ্গত হইলেও আমি দয়া করিয়া ইহাকে 
একবারের বেশী ফাসি দিব না। তৎক্ষণাৎ কাবুলীর একবার 
মাত্র ফাসি হইয়া গেল। 

আমি রবার্ট সাহেবের বীরোচিত এই দয়া দেখিয়া মোহিত 
হইয়া গিয়াছি। কিন্তু ইহার ভিতর দুইটি দুঃখের কথা উপস্থিত 
হইয়াছে। প্রথম এই থে, কাবানিয়ারি সাহেবের দেহ যতই কেন 
প্রকাণ্ড হউক না, তাহার হত্যাকারী প্রমাণে যত লোকের ফাদি 
হইতেছে, তত লোকে তাহাকে আঘাত করিতে হইলে, একটা 
আঘাতের উপর এক-শ দেড়-শ আঘাত করিতে হইয়াছিল; 
নহিলে তাহার শরীরে কুলায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, কাবুলীরা 
এমনই অন্প্রাণ এবং দুর্বল যে, তাহাদের মধ্যে একজনও 
রবার্ট সাহেবের দয়ার ফলভোগ করিতে পারিতেছে না__ 


(0১) Cavagnesi . 





যেমন কেন কাবুলী হউক না, একবার মাত্র ফাসি দিলেই তাহার 
প্রাণান্ত হইয়াছে। আমার বিবেচনায়, যে জাতির এইটুকু সহ্য 
করিবার ক্ষমতা নাই, ইংরেডের সাঙ্গে তাহার যুদ্ধ করা সাজে 
না। বাঙ্গাঙ্গীরা বুক্ধিনান্‌, এই জনা এই ইংরাজ্জদের এত তক্র। 

অধিকন্তু দুঃখ এই যে, ফাসির আগে যত কাবুফীকে আনি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহাদের সকলেই আমাকে ললিল যে. 
দুইদিন অগ্রপম্চাৎ মরিতেই হইবে, সুতরাং নরিতে কোন দুঃখ 
নাই। কিন্তু এ ভাবে মরিতে একটু কষ্ট হয়, অস্তর-হ্ডে মরিতে 
পাইলে এ কষ্ট হয় না। আমার বিবেচনাতে এ কথা কতকটা 
সত); কারণ, ফাঁসিতে মরিতে হইলে দন বন্ধ হয়, তাহাতে 
অতিশয় কষ্ট হইবারই সন্তাবনা। 

এই সকঙ্গ ভাবিয়া চিন্তিয়া একজন কাবুঙ্গীকে আনি 
একদিন পরামর্শ দিলান যে, এমন করিয়া মরা অপেক্ষা যুদ্ধে 
ক্ষান্ত হইয়া ইংরেন্ডের বশ্যতা স্বীকার করাই উচিত। তাহাতে 
সে অসত্য মূর্খ আমাকে কতকণুলা কটু-কাটব্া বলিয়! শেষে 
চীৎকার করিয়া উঠিল,__ফাবুল পরাধীন হইাতে পারে, কিন্ত 
তাই বলিয়া কাবুলী তখনো হইবে না; যেনন নূর্খ তেমনি শান্তি: 
পাষণ্ডের ফাসি হইল। 

এইরূপে ফাসি দেখিতেছিলান, আমোদ করিতেছিলাম 
এবং বিশ্রপ্তাপাপ করিত্রেছিলাম, এমন সমায়ে সহসা একদিন 
রবার্ট সাহেব আনাকে বলিলেন যে, আমাদিগকে ঘেরাও 
করিতেছে, চলো আমরা এখান হইতে পঙ্গাইয়া যাই। 'যে 
আব্তা' বলিয়া আমি আগে আগে দ্ৌড়িল্লান; তাহার পর 
রহিয়াছি। বাহিরের খবর কিছুমাত্র জানি না। রবার্ট সাহেবের 
সঙ্গে কথাবার্তায় দিনযাপন করিতেছি, সেই কথাবার্তার সারমর্ম্ম 
লিখিয়া এ পত্রের উপসংহার করিত্রেছি। যদি ফিরিয়া ন! যাই, 
কিন্বা আর পত্র লিখিতে না পাই, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বকয শৃহিণীর 
হাতের শাঁখা খাড় আপনি খুলিয়া দিবেন, এবং আমার 
শালগ্রামের সেবার ভার লর্ড লিটনের (১) উপর দিবেন, এই 
আমার অনুরোধ । 

আমাদের শেরপুরে ঘেরাও হইবার দিন, দুঃখ করিয়া দীর্ঘ 
নিশ্বাস ছাড়িয়া রবার্ট সাহেব আমাকে বলিলেন, _নেঝো, তুমি 
যেমন উপযুক্ত লোক, অন্য কাগজের সংবাদ-লেখকেরা যদি 
তেমনি হইত, তবে আমার ভাবলা কি? তাহারা যুদ্ধের কিছুই 
বোঝে না, কিছুই জানে না। অথচ আমাকে বিব্রত করিয়া 
রাখিয়াছে। অর্থাৎ তাহাদিগকে বাঁচাইবার জনা আমাকে যুদ্ধ 
হাড়িয়াও বাস্তু থাকিতে হয়। তাহারা এখানে না থাকিলে, এই 
যে আমরা বন্দী অবস্থায় আছি বলিলেই হয়, ভারতবর্ষে দাই 


€১) তখনকার বড়লাটি। 
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সংবাদ যাইত যে, সঙ্গ কাবুলীকে ধ্বসে করিয়া আমরা 
কয়লা করিদাছি। এই জনা সংবাদদাতাদের সম্বন্ধে এমন 
নিয়ম করা আবশ্যক, যাহাতে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে না আসিতে 
পারে। আমি দেখিলাম. কথা যথার্থ 

জার একদিন রবার্ট সাহেব বলিলেন,_ দেখো, কাবুলের 
যুদ্ধ অধর্ম্মস্ৃত বলিয়া অনেকে অনুযোগ করিতেছে, কিন্তু ইহা 
বড় অন্যায় শৃষ্টিয়ান ধর্ম্মই সতাধর্ম্ম; সুতরাং ইহার প্রচার 
আবশ্যক, এ দিকে ধর্দ্মের প্রতি সহজ্ছে কাহারও অনুরাগ হয় 
না। এমত স্থানে যুদ্ধ ভিন্ন নিরুপত্রবে খৃষ্টিয্ান ধর্ম্ম কিরাপে 
এখানে আলা যাইতে পারে? আমি বলিলাম__তাহার আর 
সন্দেহ কি? বিশেষত যীশু মনুধোর জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন।: 
এখন তাহার জন্য মনুষোর প্রাণ লওয়াতে কোনও দোধ হইতে 
পারে না; অধিকন্তব অর্থনীতির নিয়মানুসারে সুদ লওয়া পাপ 
নহে, সুতরাং প্রাণের শোধ প্রাণ, তাহার উপর সুদ. ইহাতে 
দোষেরত কিছুই দেখি না। আরও এক কারণে বৃষ্টধর্শ্মের 
অনুরোধে যুদ্ধ করা আবশাক, মুসলমানেরা একহাতে কোরাণ, 
অনা হাতে তরওয়াল লইয়া যায়; যাহার বেলা যেমন, সেই মত 
না করিলে চলিবে কেন ? অন্যথা, অপরের ধর্মে যে হস্তক্ষেপ 
করা ইইবে। আমার কিছু উপ্লতি করিয়া দিবেন বলিয়া এই দিন 
সাহেব আমাকে আশ্বাস দিলেন, কিন্তু ফাঁসি মনে পড়াতে 
আমার উন্নতিষ্পৃহা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। সাহেবেকে 
বলিলাম, আপনার অনুগ্রহই যথেষ্ট, উল্তির প্রয়োজন নাই। 
তবে কপালে থাকিলে আমিও বন্ধ করিতে পারিব না; 
আপনাকেও এত আগ্রহ করিতে হইবে না। 

সাহেবকে আমি ভিন্ঞাসা করি যে, এ যুদ্ধে প্রয়োজন কি? 
সাহেব বঙ্গিলেন- লর্ড লিটন দেশে কাব্য লিখিয়া কাব্যের 
বিধয় ফুরাইয়া ফেলিয়াছেন; এখন একখানি বীররসাশ্রিত 
মহাকাঝা তাহার লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে; সেই অনুরোধেই যুদ্ধ। 
কবির কঙ্সনা এবং রাজ্ঞনীতিজ্ঞের কৌশল এমন সমন্বিত 
দেখিয়া আমার পরমানন্দ হইল। 

সাহেব আমাকে ভি্ঞাসা করেন যে, একটি স্বাধীন 
জাতিকে বশলীনৃত করিতে চেষ্টা করা অন্যায় বলিয়া যে, সকলে 
এত গোলযোগ করিতেছে, তাহাতে তোমার মত কি? আমি 
বলিলাম, যাহারা এমন কথা বলে. তাহারা বোকা। ইংরেজের 
নত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি জগতে আর নাই ; সুতরাং যেখানে 
স্বাধীনতা পাইবে, ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, তাহা 
আত্মসাৎ করিবার ঘন করিবে, ইহাতে দোষ কি বরং তাহা না 
করিলে স্বাধীনতা প্রিয়তার প্রতি সন্দেহ জন্মিতে পারে। 

অদ্যকার নত শ্রীচরপে নিবেদন ইতি-_। 


কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র (২) 
শ্রীপাদপন্মেধু”_ 
সাষ্টাঙ্গ ব্রণিপাতপৃককি নিবেদন মিদং। অনুমতি পাইলে 


এইবার স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গালীর ছেলে, 
এত দৃূরদেশে থাকা সহজেই কষ্টকর তাহাতে এই বিধম দেশে 
আসিয়া, এই বিষম সময়ে বাস করিতে আমার যাহা হইতেছে, 
আপদি অন্তর্য্যায়ী, আপনার কখনই অবিদিত নাই। 

শেরপুর হইতে আমরা বাহির হইয়াছি সত্য, কিন্ত 
তাহাতে চিন্তাবেগ বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই। কে যে কাহাকে 
মারিতেছে, কে কেন মারিতেছে,_-তাহার কিছুই আর বুঝিতে 
পারিতেছ্ছি না। কেবল নিত্য নিতা নৃতন ভয়ের কথা কর্ণগোচর 
হইতেছে। আজি শুনিলাম, মীর বাচ্ছা আমাদের মাথা কাটিতে 
সঙ্জ্ঞা করিতেছে, কাল শুনিলাম মহশ্মদজাল কোথা হইতে 
উপস্থিত হইয়া লোক সংগ্রহ করিতেছে। ভাবিয়া দেখুন, 
আফগালস্থানের বাচ্ছা কাচ্ছা সকলেই যদি লাগে, তবে 
ইংরেজের ভাগ্যে যাহাই হউক, আমার প্রাণে প্রাণে ফিরিয়া 
যাওয়া দুর্ঘন্ট হইবে। 

অধিকন্ত কাবুলে যে সকল হিন্ণু কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাস 
করিয়া আসিতেছে, তাহারা পর্য্যন্ত পলায়নপরায়ণ হুইয়াছে। 
ব্যপারটা ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন। তবে আমি শুধু এক ধুতি- 
গামছার অনুরোধে বসিয়া প্রাণটার উপর হাতা দিই কেন, কলুন। 
আফগানিস্থান জয় করার কার্যা সমাধা হউক, এখানে ইংরেজদের 
আধিপত্য দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হউক, তখন লা হয় আমাকে 
একটা বড় চাকরি দিয়া একবার এখানে পাঠাইয়া দিবেন। 

আরও এক ভাবনা আমার হইয়াছে। আমি যে এই সকল 
পত্র লিখি, যথেষ্ট বিশ্বাস থাকার দরুণ রবার্ট সাহেব সবগুলি 
খুলিয়া দেখেন না। এ দিকে বিলাতে ও ভারতবর্ষে অনেক 
মিথ্যাবাদী লোক আছে; তাহারা রবার্ট সাহেব এখানে অনেক্য 
অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া কলরব করিতেছে; সেই জন্য 
সেদিন রবার্ট সাহেব এক লম্বা চৌড়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন 
বে, দরকার না হইলে অত্যাচার করা হয় না এবং যতটক্ু 
দরকার তাহার বেশী অত্যাচারও করা হয় না। আমার অক্ষর 
এবং এবারত দু-ই ভালো বলিয়া, রবার্ট সাহেব আমাকে দিয়াই 
ও পত্রখানি লেখাইয়াছেন, সেই জন) এত সবিশেষ জানিতে 
পারিয়াছি। এই পত্রের মর্মে অনেকে মনে করিতে পারে, অক 
সাহেবের কিছু অত্যাচার আছে। অথচ আমি ইতঃপূর্ব্বে যে 
সকল পত্র আপনাকে লিবিয়াছি, তাহাতে সাহেবের দয়া, গুণ, 
ধৰ্ম্মভ্রান এবং সদাশগ্নতার উচিত সুখ্যাতি করিয়াই লিখিয়াছি। 
এখন ভাবনা এই যে, যদি ভবিধাতে এই সব কথার আন্দোলন 
উপস্থিত হয় এবং সাহেবের কবুল জবাবের বিপরীত আমার 
পত্র লেখা হইয়াছে বলিয়া, আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া একটা 
দণ্ড বিধান করে, তবে সৰ্ব্বনাশ হইবে। আর সৈনিক দণ্ডবিধানে 
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তোপে উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহা আপনার অবিদিত 
নাই। উড়িতে আমি অক্ষম. তাহা ডানাতেই কি, আর তোপেই 
কি? বাঙ্গালীরা উড়িতে জানে না, তাহাও আপনি জানেন; 
অনেক ডণ্রলোক ছাদ হইতে, বারান্দা হইতে, উড়িবার চেষ্টা 
করিয়া শেষে শ্রাণটি উড়াইয়াদিয়াছেন। 

সৰ্ব্বোপরি স্থানত্যাগের সন্চজ করিবার কারণ এই 
হইয়াছে যে. আমীরের বাটী দখল করিবার সময়ে রুবিয়ার যে 
সকল পত্র পাওয়া যায়, কবিকজনাকুশল, দ্বিতীয় বিশ্ধামিত্র, 
বাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ তাহা হইতে এক ভয্ানক অর্থ 
আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে যে, আমীরের 
সাহায্য লইয়া রুধিযা পঞ্জাব পর্যাস্ত দখল করিবে, এবং ইংরেজ- 
সেনাপতি, পঞ্জাবের অধিবাসী, ভারতবর্ষের রাজনাবর্গ, 
প্রজাবৃন্দ সকলেই তৎকালে কুপ্তকর্ণের নিপ্রায় অভিভূত 
থাকিবে; এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ঘে সকল দুর্গাদি আছে, সে 
সমণ কষীয় মধুর বংলীধবনি শ্রবামায়ে ধরাশারী হইবে। 

এ কথায় যে আশঙ্কার বিষয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই আশঙ্কা বশতই বেয়াফুব খাকে কৌশল করিয়া বিস্ধাস 
জন্মাইয়া বন্দী করা হয়, এবং দেশাস্তরিত করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। শুনিয়া থাকিবেন, এখনও এক একজন 
আফগানবাসীকে 'গবর্ণর' ইত্যাদি পদ দিয়া বিশ্বাসভাজন করা 
হইতেছে। শুনিলাম, ইহাদিগের রপ্তানি কার্যে আফগানস্থানে 
লোকসংখ্যা কমাইবার কল্পনা আছে; রবার্ট সাহেবকেও আমি 
জিওাসা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন বাস্ত ছিলেন, বিড়, 
বিড়, করিয়া কি বলিতে বলিতে সরিয়া গেলেন, আমি তাহার 
কথা ভালো বুঝিতে পারিলাম না। তবে কুষীয় পত্র বাহির 
হইবার পরে এ সকল হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই সকল কারণে আমি বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করি। 

সম্প্রতি ভাবনার চোটে এক অভিধান প্রস্তুত করিতে 
আমি মনোযোগ করিয়াছি। তাহার কিয়দংশ আপনার নিকট 
পাঠাই; উৎসাহ পাইলেই সম্পূর্ণ করিব। 


আংলো-সাফগান অভিধান 

শব্দ অর্থ 

রুব-শক্ষা ভারতবর্ষকে অবিস্বাস। 

বৈজ্ঞানিক সীমা রক্তের নদী এবং হাড়ের পাহাড়। 
দুর্ভিক্ষ যুদ্ধ। 
শক্ত স্বদেশ এবং স্বধস্মের মায়ায় যে 

প্রাণপণ করে। 

সন্ধি বন্দী। 

দেশাধিকার দাঁড়াইতে যতটুকু স্থানের প্রয়োজন, 


মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই পরিমাণ স্থান 
পদতল্থ রাখা। 
এরূপ ভাবে সৈনা সংস্থাপন করা 
বাহাতে বিপংকালে এক দল অন্য 
দলের সাহায্য করিতে না পারে। 
যাহাদের সহিত ব্যবহারে সভ্যতার 
নিয়ম এবং ধর্ম্মের শাসন মানিবার 
প্রয়োজন থাকে না, এবং যাহাদের 
শিল্প-মহিমার অপূর্ব চিহৃস্থরাপ 
অট্টালিকাদি ভগ্ন ও গৃহাদি ভূমিসাৎ 
করিলে কলঙ্ক নাই। 
কাবুলন্থ সবোদদাতার পত্র (৩) 
শ্বীরপকমঙল্গেবু._ 

দেশে ফিরিয়া যাইবার জানা পূর্ব্ব পরে অনুমতি 
চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আঙ্াপত্র বা তাড়িতবার্তা কিছুই না পাইয়া 
মন বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কাবুললীরা যে রকম অধাম্মিঝ এবং 
দষ্্রকৃতি, তাহাতে অনুমান হয় যে, তাহারা ডাক মারিয়াছে 
এবং তার কাটিয়া দিয়াছে; নহিলে আপনার মত দয়াশীল 
লোকে কখনও খাড়ুনাড়া হাতের ভাত বাঞ্জন খাইবার সাধে 
বাধা দিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব নহে। ফলে, স্পষ্ট কথা বলাই 
ভালো, আপনি নিষেধ করিলেও আর আমি কাবুলে থাকিতান 
না। কেন থাকিতাম না, তাহা বলিতেছি। 

প্রথমতঃ, কাবুলীদের মত মূর্খ লোক পৃথিযীতে আর নাই। 
মূর্খ লোকে নিজের ভাল বোঝে না, কাবুলীরাও বোঝে না; সেই 
জন্য ইহাদের সঙ্গে বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দেখুন, বলি 
রাজা মূর্ষেরই ভয়ে স্বর্গের বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইংরেজ 
অতি সুসভ্য সূপণ্ডিত এবং সদাচারী জাতি, বাঙ্গালায় আসিয়া, 
ভারতবর্ষে আসিয়া, ইহারা যে যে উপকার করিয়াছেদ_ 
ইংরেজের উপকারের কথা বলিতেছি না, আমাদের উপকার 
যাহা করিয়াছেন-_তাহা প্রাণ থাকিতে কেহ ভুলিবে লা! 
কাবুলীরা উপকারের কথায় আমল্গ দেয় না; কেবল বলে যে, 
ভিন্ন জাতি ভিন্ন দেশ হইতে আসিয়া আমাদের উপকার 
করিলেও আমরা লইতে চাহি না. সাধাপক্ষে অপকার করিতেও 
দিব লা। দিবে না--তবে মরো। যেমন দু্কবুক্ধি, শার্তিও 
হইতেছে। আর ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী--এসব কথার মানেই 
ত আমি বুঝিতে পারি না। পরম কারুণিক পরমেশ্বর সকলই 
সৃষ্টি করিল্লাছেন, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেই এক জ্ঞাতি; ইহার আবার 
ভিন্ন জাতি কি? কাবুলীরা এমনই মূর্খ যে চাকুপাঠ পর্যন্ত 
ইহাদের পড়া নাই; চারুপাঠে মানব জাতির কথা অনেক বার 


সেনাপতি 


অসভ্য জাতি 
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লেখা আছে। তস্তিত্র পৃথিবী সমন্তই এক; এক মাটী, এক জল, 
এক সকলই। তবে আবার ভিন্ন দেশ কি? হায়। ইহাদের ইহকাল 
ত গেলই, পরকালে পরিণামে ইহাদের কি হইবে, তাহাই ভাবিয়া 
আমার হৃদয় শোক সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। কাবুলবাসিগণ! 
এখনও তোমরা অনুতাপ কর, এখনও পাপচিন্তা হইতে বিরত 
হও, এখনও ক্ষমা-প্রার্থনা কর, অবশ্যই মঙ্গল হইবে! যে হেতু 
অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত শরায়স্চিতই স্বর্গের স্বার। বাস্তবিক, আর 
আমি কাবুলে আসিতে ইচ্ছা করি না; তবে যদি যীশুর ছোট 
তাই, সিদ্ধার্থের হাড়িফেলা-জ্ঞাতি, চৈতন্যের খুড়া সেনা 
মহাশয়, কাবুলে পদার্পণ করিয়া, কাবুলীদিশকে স্বার্থপরতা, 
বিষয়ীর ভাব, এবং ভ্রান্ত স্বদেশ আদির বোধ ভুজাইতে পারেন, 
আমারও সঙ্কল্প তাহা হইলে টলিতে পারে। 

দ্বিতীয়ত, কাবুলের সমস্ত ব্যাপার এখন একঘেরে গোছ 
হইয়া পড়িয়াছে, রকমওয়ারি না থাকিলে মন্ঞা নাই, বিবরণ 
লিখিয়াও সুখ লাই। এ রুবিয়া এল,--এ আমীর তাহার সঙ্গে 
পরামর্শ করিল,._-এ যুদ্ধের আয়োজন করিল_-এ আজ 
নাই। তা একটা কথা ভাঙ্গচুর করিয়া বাড়ী বসিয়াই লেখা যায়: 
তবে আর বাসা খরচ করিয়া, রাম রাবণ উভয়ের ভয়ে সশঙ্কিত 
হইয়া, প্রাণ হাতে করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজনটা কি? 
তাহার উপর আগাগোড়া কথার ঠিক রাখিয়া পত্র লেখা খুব 
সহজ ব্যাপার মনে করিবেন না; কারণ, নানা মুনির নানা মত। 
কাবুলীদের উপর অত্যাচারের কথা লইয়া যে প্রকার বাদ- 
বিসম্বাদ হইতেছে, তাহাতে 'না হাঁ" যাহাই বলিব, তাহাতেই 
সৰ্ব্বনাশ । দোহাই ধর্মের, আমি ইহার কিছুই জানি না, সাতাশী 
ভন লোককে ফাসি দেওয়া হইয়াছে বলিলেও আমার স্বস্তি, 
সাত-শ ফাসি হইয়াছে, তাহাতেও স্বস্তি, মোটে হয় নাই, তাও 
স্বপ্তি। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন যে, কোনও পত্রেই 
আঁকযৌকের কথা লিখিয়া ফেলি নাই। তবে বুক ঠুকিরা এই 
ফাসির সম্বদ্ধে এক কথা আনি বলিতে পারি; খাহাদের ফাসি 
হইয়াছে, ইংরেজ যদি এ যাত্রা কাবুলে শুভাগমন না করিতেন, 
তাহা হইলেও সে লোক কটার ফাসি হইত। নিতান্ত পক্ষে কাসি 
না হইলেও তাহারা গলায় দড়ি দিয়াও মরিত। যাহার যাহা 
কপালে লেখা আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে; মানুষ কেবল 
নিমিন্তের ভাবী। সমগ্ত নিয়ত আর কিছুই নয়, নিয়ত; তবে 
তার অত্যাচারের কথা ওঠে কিসে, তাই ত বুঝিতে পারি না। 


যুদ্ধ হইতেছে, সে নিয়তের লেখা, টাকা খরচ হইতেছে নিয়তের 
লেখা, লোক মরিতেছে নিয়তের লেখা ; ইহা যে না মানে, সে 
নেহাত অক্রান্মাণ-_সে খিরিষ্টান! 

তৃতীয়তঃ, শর্করকন্দ__রাঙ্গা আলুকেও শর্করকন্দ বলে, 
এ তাহা নয় জায়গার নাম) _রেলওয়ে প্রস্তুত ; সুতরাং এখন 
আর কাবুলে থাকিবার প্রয়োজন নাই, থাকাটা যুক্তিসিদ্ধও নয়। 
শুরোজন নাই, কেন না, আপনার খখন ইচ্ছা হইবে তখনই এই 
রেলওয়ের কল্যাণে লোকগাড়ীতে হউক, মালগাড়ীতে হউক, 
ডাকশাড়ীতে হউক, আমাকে বস্তাবন্দী করিয়া আবার চালান 
দিতে পারিবেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ফেরৎ গাড়ীতে খবর 
পাঠাইতে পারিব। কাবুলে থাকা যুক্তিসিদ্ধ নয়, কারণ লিটন 
বাহাদুর পরমেস্বরকে সাক্ষী করিয়া বলিয়াছেন থে, কষিয়া 
অগ্রসর হইয়া আসিতেছে: তিনি রুবিয়ার নাম করেন নাই 


বটে; কিন্তু বলিয়াছেন, -]া,81 despotic and aggresive 
military Power which has for years been steadily 
advancing to her (i. e. that of the Indian Empire) 


৪৭৫5 বহ বংসর ব্যাপিয়া রোক করিয়া যে অত্যাচারপবায়ণ 
এবং আক্রমণরত সৈনিকশক্তি ভারতসাম্াজোর দ্বারাভিমুখে 
অগ্রসর হইতেছে।' আমি ক্ষীণঞ্জীবী বাঙ্গালী, বলুন দেখি, 
আমার ঝি পশ্চাৎসর হওয়া উচিত নহে? আর লিটন বাহাদুরের 
কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কাবুলে না আসিয়াও হয়ত 
কাণ্ডকারবানা অনেক দেখা যাইবে। হা ভগবান! আবার কি 
“চর্চ চর্্চ উড়েন চর্্ট (১) শিবিয়া টাকা রোজকার করিতে 
হইবে? 

চতুর্থতঃ আমার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে; সংবাদ পাইয়াছি, 
যে কেহ কেহ আমার পে যে সকল কথা লেখা থাকে, তা সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করে না, এমন কি কেহ কেহ আমার কাবুলে 
আসা পর্যাপ্ত বিশ্বাস করে না। এ দুঃখে আর কি কাবুলে থাকিতে 
ইচ্ছা করে? তবে ভিজ্ঞাসা করি, যাহারা এ কথা বলে, তাহারা 
কি কাবুলে আসিয়া আমাকে না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া 
গিয়াছে? তবে বাপু কেন? সংবাদপত্রের নীতি, রাজত্বের নীতি 
এ সকল বোঝো লা, অথচ গোল কর কেন? 

বিদেশে অনেকেই যায়, আবার দেশেও ফিরিয়া আইসে; 
কিন্তু শুদ্ধ সেই কথা বলিবার জন্য লম্বাটোডা একখানা পত্র 
লেখা ভালো দেখায় না৷ অন্ততঃ কেবল সেই কথা লিখিয়া 
ক্ষান্ত হওয়াটা কখনই ভালো নয়। সেই জন্য পথে যাহা 
দেখিয়াছি কি শুনিয়াছি, তাহার মধ্যে এক জায়গার বৃত্তান্ত এবার 
লেখা ফাইতেছে। জায়গাটার নাম বৈদ্যনাথ ওরফে দেওঘর। 





(১) ইংরেজোর প্রথম আমলে সামান) দুই চায়ি কনা ইংরেক্ী শিখিয়াই বাসালী সাহেবদের সহিত কথা বার চালাইত এবং দুই পরলা উপাজ্জনি করিত। 
এ সম্বন্ধে একটি গা আছে। ধখা-_ রথের দিন বাবুকে সঙ্গে করিয়া সাহেব রথ দেখিতে বাহির হইয়াছেন; রথের দিকে গুলি নির্দ্ধেশ করিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এটা কিং বাবুটির বিদ্যায় কুলায় না দেখিয়া অব কথায় তিনি সাহেবকে বুকাইযা দিলেন, ইহ "ছা চর উন ধর্চ্চ স্যার''। চার্চ __ সাহেবদের 


সঙ 
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বেলা ৯টার সময়ে বৈদানাখের স্টেশনে ভ্রমণ ভঙ্গ (২) 
করিলাম, অর্থাৎ গাড়ী থেকে নামিলাম। মাটিতে পা দিতে না- 
দিতে একজন আসিয়া আমাকে বাঁকা বাকা বাঙ্গালা কথা কহিলা 
জিজ্ঞাসা করিল-_বাবু আপনি কি বৈদানাথ দর্শন করিতে 
ফাবেন?' আমি বলিলাম হা; তৎক্ষণাৎ আর এক ব্যক্তি 
আসিয়া আবার এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাকেও 
বলিলাম হা; আরও লোক আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিল; সেই এক 
উত্তর পাইল। সকলেই আমাকে পাইকার জনা বাগ্র। তখন 
আমার মনে হইল যে, আমি যে পঞ্চানন্দের কাবুলস্থ 
সংবাদদাতা তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে, নহিলে এত 
আদর-যত্মু কেন? আবার মনে করিলাম, তাহাই বা কি প্রকারে 
সম্ভব হইতে পারে? তবে আমি যে একক্জন প্রতিভাশালী বাক্তি, 
তাহা নাকি আমার চেহারা দেখিলেই জানা যায় (অনেকবার 
আশীতে আমার মুখ দেখিয়া এটা টের পাইয়াছি), তাই ইহারা 
বুঝিতে পারিয়া এ প্রকার করিতেছে! তখন একটু চিত্তপুসাদ 
আপনা-আপনি হইল, মনে হইল যে, ধরাতলে আমার জন্মগ্রহণ 
সার্থক, দুর্লভ মানব জন্মে আমার মত ব্যক্তি আরও দুর্গভ। 
আহ্ুদের সঙ্গে অহঙ্কার, সেই সঙ্গে একটু অভিমান সিশিয়া 
আমার হাদয়জলধি ওতপ্রোত হইতেছে; চক্ষৃত্য়ের কোণ দিয়া 
জ্যোর্তিদ্ণা নির্গত হইতেছে, গ্রীবা একটু স্ফীত, একটু বন্ধিম 
হইয়াছে--এমন সময়ে এইভাবে একবারে চতুর্দিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া দেখি_-ও মা! গাড়ী হইতে যে নামিতেছে, 
তহারই এত সম্মান, এইরূপ অভার্থনা-__কাহারই আদর কম 
নয়। কি অধঃপাত! কি দর্পহরণ। দুঃখ হইলই, লজ্জা হইল, 
একটু রাগও হইল । আর সেখানে না দাঁড়াইয়া ষ্টেশনের বাহিরে 
আসিয়া একখানি একা লইয়া দেওঘর যাত্রা করিলাম। পান্ধী 
পাওয়া যায়, রাগে লইলাম লা। গরুর গাড়ী পাওয়া যায়, 
লজ্জায় লইতে পারিলাম না। মনের দুঃখে এক্তায় চড়িয়া 
শরীরের সব কয়খানি হাড় কেন এক ঠাই হইবে না, ইহাই 
ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম। 

মানুষের দুর্গতি আরম্ত হইলে পদে পদে অপমান ঘটে। 
আমার অহন্ধার, তাহার গরে লম্ঢা হইয়াছে, এটা বোধ হয় 
সকলেই টের পাইয়াছিল; নতুবা একটা লোক আমার পাছে 
পাছে ঢাক বাজ্জাইতে বাজাইতে দৌডিবে কেন। তামাসা 
করিতেছি না, সতা সত্যই ঢাক বাজাইতে বাজাইতে একজন 
চৌড়িতেছিল। এই দুঃখের অবস্থায় একার গাড়োয়ান আমার 
কোলে বসিয়া রাধাপ্যামের প্রশয় সঙ্গীত ধরিয়া দিল। লোকটা 
রসিক বটে, কিন্তু তাহার রসিকতায় আমার সৰ্ব্বাঙ্গ জুলিয়া 


যাইতে লাগিল। অথচ তাহার সঙ্গ ছাড়িবারও উপায় ছিল না। 
তখন এমনই ঘৃণা হইলে যে, সেখানে যদি দীড়াইতে আমার 
বৃত্তি হইত, তাহা হইলে এক্তা হইতে নামিরা পৃথিবীকে সবিধা 
বিদীর্ণ হইতে বলিতাষ, এবং বিদীর্ণ হইলে ধরণীগর্ডে প্রবেশ 
করিতাম। যাহা হউক, নিরুপায় হইয়া সেই বিটলে ঢাকীকে 
কিঞ্চিৎ ঘুস্‌ দিয়া ক্ষান্ত করিলাম এবং বিরাইয়া দিলাম । অহঙ্কার 
যে ন্যায়, ইহা স্বীকার করি, কিন্তু এত জখু পাপে এরূপ 
শুরুদণ্ডও অন্যায়, তাহার আর সন্দেহ নাই । এইরূপ বিতর্ক 
করিতে করিতে দেখিতে পাইলান যে, আমার চতুর্দিকেই 
পাহাড়গুলা ঘাড় উঁচু করিয়া আমার দিকে কক্ষ দৃষ্টি করিতেছে। 
পরে বুঝিয়াছি যে, সেটা পাহাড়ের স্বভাব, আমার জন্য বিশেষ 
করিয়া কিছু করে নাই। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, দুঃখের দশায় 
মানুষের স্বভাবতই এইরূপ মনে হয় যে সকলই বুঝি তাহাকে 
টিটকারী করিবার জন্য চলা-ফেরা করিতেছে, তন্তিপ্ অন্য কোন 
কর্শ্মও তাহার নাই। 

দেওঘরে লৌছিলে তবে আমার দৃঃধের অবসান হইল? 
আবার সুখ হইল রবার্ট সাহেবই হউন, প্রেশকমিপনারই হউন, 
আর লাট সাহেবই হউন, বোধ হয় কেহ আমার জনা তারে 
খবর পাঠাইয়া থাকিবেন; কারণ দেওঘরের প্রধান প্রধান 
কর্মরচারী_-ডেপুটি মাজিষ্টর, ডাক্তার, ইক্কুগের মাষ্টার 
প্রভৃতি_এবং যে সকল বাঙ্গালী সেখানে প্রমণ বা আবহাওয়া 
পরিবর্তন করিতে আসিয়াছেল, সকলেই খুব ধৃমধামের সহিত 
আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং জানার মুখ-সচ্ছন্দতা 
সংসাধন বিষয়ে তৎপর হুইলেন। বাস্তবিক মান) ব্যক্তির 
উপযুক সনাদর করা সকলেরই কর্তবা, বরং লা করিলে 
প্রতাবায় আছে। আমি এই সক ব্যক্তির ব্যবহারে পরিতৃষ্ট 
হইয়াছি। যদিও ইহারা কর্তব্য কার্য করিয়াছিলেন মাত্র, তথাপি 
ইহাদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে আমার দ্বিধা বোধ হইতেছে 
না। 

দেওঘর অতি ক্ষত্ৰ স্থান, কিন্তু দেখিলাম, এই দুধের 
বাটিতেই এক তুফান (১) হইতেছে। তাহার বিবরণটা লিখি। 

দেওঘরে কিঞ্চিৎ শিবনূর্ত্তি আছে, কিন্চিৎ বলিবার 
তাৎপৰ্য্য এই যে. শিবদূর্তি বড়জোর আট আঙ্গুলের বেশী উঁচু 
নহে। কিন্তু এই আট আঙ্গুল শিবের পসার হাইকোর্টের বড় বড় 
কৌসুলী হইতে বেশী! শিবের মকেলদের কর্ম্মাধথী এবং খাত্রী 
বলে। এখন গত শ্রীপঞ্জমীর সময়ে এখানে বিস্তর যাত্রী 
'আসিয়াছিল। চিরদিনই আসিয়া থাকে, এবারও আসিয়াছিল। 
তবে অন্যান্য বংসর থাকিবার স্থানের ভাবনা থাকে না, এবার 





(১) 5৪৮ in ও তে এখন হইলে তিনি বোষ হয় দুধের বাটিতে না লিঙ্গিতা চাৱের বাটিতেই লিখিতেন। 


(২) যাহাকে বাবুরা ব্রেফ-আাপি বলেন। 
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থাকিবার স্থান পায় নাই। সরকার বাহাদুর হুকুম দিয়াছেন যে 
কাহার বাড়ীতে কত যাত্রী থাকিতে পাইবে, সরকার হইতে 
তাহার নিয়ম করিয়া দেওয়া হইবে। আর কষ্ট স্বীকার করিয়া 
এই নিয়ম করিতে হইবে বলিঘা বাড়ীওয়ালাদের কাছে কিছু 
কিছু দক্ষিণা পাইবেন বা লইকেন। 

এইরাপ নিয়ম করা অতি সঙ্গতই বলিতে হইবে; কারণ 
আইনবিরুগ্ধ জনতা নিবারণ করা অবশ্য কর্তব্য। ঘাত্রীদের 
সকলেরই উদ্দেশা এক. সৃতরাং তাহাদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি না 
রাখিলেই শান্তি ভঙ্গ, এমন ফি রাজবিষ্লাবপর্যান্ত হওয়া অসম্ভব 
নয়। কয়জন লোক একত্রে থাকিতে পারিবে, ইহার নিয়ম 
করিয়া দিলে এ আশঙ্কার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। মনে 
করুন, যেন একটা স্থানে ৬ জন লোক থাকিবার অনুমতি আছে, 
একদল যাত্রীর মধো একজন পিতামহী, একক্জন মাতামহী, দুই 
মাসী, এক পিসতুতো ভগিনী আর এক কৌ, আর সেই বৌয়ের 
কোলে আড়াই বৎসরের এক মেয়ে। এখন এই মেয়েটি 
নিয়মিত সংখ্যার উপর হওয়াতে তাহাকে স্থানান্তরে রাষিবার 
বাবস্থা করিয়া দিলেই, এ দলের দ্বারা কোনও অনিষ্ট ঘটিবার 
সম্ভাবনা থাকিবে লা। কারণ তাহারা শিশুর চিন্তার অন্য মনঙ্ক 
থাকিলেই বাভ্যের অনিষ্ট চেষ্টা করিবার অবকাশ পাইবে না।' 

দুঃখের বিষয় এই যে বৈদ্যলাথের রাজপ্রোহী লোকগুলা 
এ নিয়মের বশীভূত হইতে স্বীকার করে নাই; এবং অনুমতি 
লইয়া বাসা দেওয়া দুরে থাকুক, অনুমতিও লয় নাই, বাসাও 
দেয় নাই। এখানে হ্রীপঞ্চমীর সময়ে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, শীতও 
কিছু ভয়ানক গোছের হইয়াছিল । দষ্টপ্রকৃতি লোক এই সুযোগ 
পাইয়া সরকার বাহাদুরের আইনের জন্য এ সবর্বনাশ উপস্থিত 
হইয়াছে এই বলিয়া তারে খবর, দরখাস্ত ইত্যাদি নানারকমে 
এক হলস্বূল আরম্ত করিয়া দিল। ইহারা রটনা করিয়া দিল যে, 
বিস্তর লোক শীত বৃষ্টিতে মারা গিয়াছে, সরকার বাহাদুর আইল 
করাতে এবং আশ্রয় না দেওয়াতে এইটি হইল। সরকারের পক্ষ 
হইতে ডেপুটী বাবু বলেন যে, যাত্রীদের আশ্রয় দেওয়া 
হইয়াছিল এবং কেহই মরে নাই। এখন এই মরা না মরার তদন্ত 
হইতেছে, এ দিকে আইনকে কতকটা অপরাধী বিবেচনা করিয়া 
সরকার বাহাদুর আইনকে আপাততঃ সম্পশ্ড করিয়াছেন বলিয়া 
শোনা যাইতেছে। 

তদন্তের ফল যাহাই হউক, আমার বিবেচনায় যাত্রী, মরা 
না মরা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের কথাই প্রকৃত! একজন লোকও 
বোল আনা মরে নাই, ইহা হইতে পারে, কিন্তু মনে করুন, 
পাঁচশ লোক যদি আধমরা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আড়াইশ 
লোক মরিয়াছে বঙ্গিলে দোষ কি? তবে আইনের দোষ কিছুতেই 
দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ শীত-বৃষ্টি দৈবাধীন কার্ধা, 


আইনের হারা কিছু শীত বৃষ্টির সৃষ্টি হয় নাই, আইনের উদ্দেশ্য 
অনুসারে কাজ হইলে বরং শীত-ৃষ্টির নিবাধণ হওয়াই উচিত 
ছিল। 

যাহাই হউক, জামার মতে বাসা দেওয়া, আইন জারী 
থাকাই উচিত, এবং অনুমতির দক্ষিণায় যে টাকা উঠিবে, 
তাহাতে কলিকাতায় একজন পালি বাড়াইয়া দিলেও হইবে। 
কিন্বা ফিরিঙ্গীদের জন্য একটা বে-খরচা পড়িবার স্কুল করিয়া 
দিলেও চলিবে। 

আপনি এই প্রস্তাবের পোবকতা করিলেই আমি সুখী 
হইব, ইহা শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি। 


সেবকস্য দণ্ডবৎ প্রণায়া নিবেদনঞ্চাসৌ প্রভুর 
শ্রাচরণাশীবর্ষাদে এ ভৃত্যের এঁহিক পারত্রিক সফল মঙ্গল 
বিশেষ । পরে শ্রীচরণ সমীপ হইতে বিদায় হইয়া আসিয়া 
নিরবে শ্রীযুক্ত প্রেসকমিশনার মহাশয়ের বাটীতে পৌছিলাম। 

দরজায় অনেক ধাকা-ধাক্কির পর তাহার কী আসিয়া 
খুলিয়া দিল; আমি তখন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া "্ণাবিলঙ্ছে 
শ্রীযুতের হুদুরে হান্দির হইলাম। কী আমাকে দেখাইয়া দিয়া 
কাপড় কাচিতে গেঙ্গ। আপনি নাকি পুষ্ধানুপুষ্থরূপে সকল 
কথাই লিখিতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই জন্য এত বিস্তার। 

হাইড্রোফোবিয়ার রোগী জল দেখিলে যেমন আঁৎকাইয়া 
উঠে, শ্রীযুক্ত আমাকে দেখিয়া প্রথমতঃ সেইরাপ শশব্যপ্ত হইয়া 
উঠিয়া দাড়াইলেন; এবং আমি মা বসা পর্যাতস্ত শিষ্টাচার প্রদর্শন 
করিতে রহিলেন। তাহার পর আমাকে বাইয়া দিয়া জিঞ্ঞাসা 
ফরিলেন,--কি হেতু আগমন? 

তখন তদীয় উপহার জন্য যে মর্তমানছডাটী লইয়া 
গিয়াছিলাম, তাহা দিয়া বলিলাম, হে জনকুলের গৌরব, আমি 
কাবুল যাইব। আমার অভিসন্ধি বুকিবার জন্য শ্রীযুক্ত বলিলেন, 
এই যে কাবুলে এত কারখানা করা যাইতেছে, ইহাতে তোমার 
মত কি? আমি বলিলাম, চুড়ান্ত । 

শ্রীযুক্ত। পত্রপ্রেরকদের সম্বন্ধে যে নিয়ম করা হইয়াছিল, 
তাহাতে তোমার মত কি?-_-সেও চুড়ান্ত! 

শরীযুক্ত। লর্ড লিটন সম্বন্ধে তোমার মত কি?-_চুড়াস্ত। 

ভাঙ্গিয়া বলিতে আদেশ করিলে আমি নিবেদন 
করিলাম,__কাবুলের কারখানা বিষয়ে লোকে বলে যে, 
গবরমেন্ট অন্যায় অর্থ ব্যয় করিতেছেন, বিশেষতঃ 
দুর্িক্ষনিবারণের টাকা দিয়া যুদ্ধ করাটা ভাল হয় নাই। আমার 
মতে তাহা লহে। ভারতবাসী নেমক-হারাম।; কেবল টাকার 
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কথাই বোঝে, আরে বাপু, আগে অর্থাৎ ইংরেজের আমলের 
আগে, চোর-ডাকাইতে সর্বব্থ লইত, তখন ত খবরের কাগজে 
হাঙ্গামা কর নাই। টাকা কার? টাকা ত গবরমেস্টের। তস্তিত্র 
দুর্ভিক্ষনিবারণের টাকা দুর্ভিক্ষনিবারণের কার্যেই ব্যয় হইাতেছে। 
মধ্যে হইতে মাছের তেলে মাছ ভাজিয়া লওয়ার মত, একটা 
চৌহদ্দীর যদি পাকা বান্দোবন্ত হয়, তাহা হইলে সুখের বিষয় 
বলিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ নিবারণও বন্ধ নাই, কারণ এই দুরত্ব 
লীতে যে সকল বেহারা ও কুলী, ও দেশীয় সৈন্য ইহলোক 
পরিত্যাগ ফরিতেছে---যুদ্ধে কেহ মরে নাই, মরিকে লা, 
মরিলেও সে মরা মরাই নর-_তাহাদের অভাব হেতু (কারণ 
যে মরে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পেট এবং মুখ নিশ্চিত মরে; এবং 
সে আনিয়া টানিয়া যে বাচ্ছাটাচ্ছাদের আহার যোগাইত 
তাহারাও মরে) চাউল এবং গোধূম অবশ্য সস্তা হইবে। তাহা 
হইলে বিলাতে রণ্তানী করিবার সুযোগ হইল । এ দিকে দূর্ভিক্ষও 
হইল না। 

দ্বিতীয়তঃ, পত্রপ্রেরকদের সম্বন্ধে নিয়মণ্ডলির ত কথাই 
নাই। যুদ্ধের সময়ে সত্য কথা প্রকাশ হইলে অনেক দোষ, তাহা 
আমি অবগত আছি। বাঙ্গালা সংবাদপত্রে লিখিলে ইংরেজীতে 
তাহার অনুবাদ হয়, সেই অনুবাদ ডাকে ইউরোপে যায়; 
সেখানে রুষিয়ার চক্ষে পড়িলে ক্ুবিয়া ভাবায় তাহার তকমা 
হইতে পারে; সেই ত্জ্জমা আসিয়ার মধ্যস্থলব্তী কুষিয়ার 
কাবুলীগিগকে জানাইাতে পাবে। তাহা হইলেই বিজ্রাট। 
বিশেষতঃ সত] কথা কোনও সনয়েই ভাল বস্তু নহে। আমি ত 
্রাণান্ডেও থলি না। 

তৃতীয়তঃ, এই সমূদয় কার্য বা অন্য কোন কার্য সন্বন্ধেই 
লর্ড লিটনের দোষ নাই এবং হইতে পারে না; ইহা আমি বিস্বাস 
করি। কেনই বা তিনি এসকল জানিয়া মাথা ধরাইতে যাইবেন। 
ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা রকম আচার ব্যবহার। 
এ সকলের কিছুই লিটন বাহাদুরের জানিবার সন্তাবনা লাই। 
সুতরাং তিনি এখানে আসিয়া যাহা করিবেন, বিলাতে বসিয়াও 
তাহা করিতে পারিতেন, এ সহজ কথা যে বোঝে না, তাহার 
ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট। লিটন বাহাদুর কবি, বড় লোকের 
ছেলে, সৌখীন, তাই অভাগাদের দেখা দিয়া ভাবতভূমি পবিত্র 
ফরিবার ভন কষ্টে কষ্ট, দূরদেশকে দূরদেশ না মনে করিয়া, 
কালাপানি পার হইয়া, লালপানি গখ্ুযবৎ করিয়া ত্রিপান্তর 
মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা কি আমি জানি না? 

আমি আরও * বলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত 
বলিলেন--যথেষ্ট হইয়াছে, তোমার মত সারগ্রাহী লোক 
ভারতবর্ষে অল্প আছে, নহিলে, এত দুর্দশা কেন? 





তাহার পর আমি বলিলাম যে, তবে অনুমতি দেন ত 
বিদায় হই, বেলা অনেক হইয়াছে, স্নানাহিন্ক করিতে হইবে) 

সন্ত হইয়া শ্রীযুক্ত আমাকে একখানা ছাড় চিঠি, 
একধানি গলায় কুলাইবার তক্তি, এক যোড়া বূলু রঙের চসমা 
দিয়া বলিলেন, ইহা কদাচ ভূলিও না, কদাচ ফেলিও না। আমি 
বলিলাম, শয়নে, স্বপনে, জাগরণ, ধ্যানে, ভোক্যনে, পানে, 
ইত্যাদিতে এই আমার সম্বল, এই আনার সম্বল, এই আমার 
সম্বল। 

তথা হইতে গতকগ্য কাবুলে পৌছিয়াছি। এখানে 
অতিশয় শীত, নীশবর্ণের বরফ পড়িতেছে, এবং লোকগুলা 
নীল বাঁদরের নত দেখাইতেছে। রবার্ট সাহেব আমাকে খুব 
ভালবাসেন অদ্য সকালে কাহনটাক ফাসিকাঠ আমাকে 
দেখাইয়া বলিলেন যে, এইগুলি তৈয়ারি করিয়া রাখিয়াছি; গলা 
পাই, উত্তম; না পাই, তাহাতে কিছু ফাঁসির অপমান হইবে লা 

এই বলিয়া আনার হাতে ধরিয়া তাবুতে লইয়া গোলেন। 
সেখানে দেখি, সাহেবদের খোরাক ফুরাইয়াছে। অনা খোরাক 
না আসা পৰ্য্যন্ত ছোলার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
তাহাতে সাহেবদের কষ্ট হইতেছে। বাজে অর্থাৎ দেশী লোকদের 
নিমিত্ত ছোল্গায় কুলায় না বলিয়া শুন্য প্রকার (১) ধ্যবন্থা 
হইয়াছে, তাহাদের এক প্রকার বর্দ্দান্ত আছে বলিয়া কেহই 
স্থিরুক্তি করিতেছে না। 

এখানকার আর আর সমস্ত মঙ্গল। লড়াই যে প্রকার 
হইতেছে; কল্য তাহা সবিশেষ লিখিব। 


ভ্রীচরণে নিবেদন ইতি। 


পত্রিকার এজেন্ট চাই 


উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশিত গ্রন্থের পরিবেশক বা 
এজেস্ট চাই; সুবিধাজনক কমিশন দেওয়া হবে। 
বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দিলে ২০% কমিশন দেওয়া 
হবে। পত্রযোগে যোগাযোগের ঠিকানা একই-_ৰি ডি 


৪৯৪, সণ্ট লেক, কলকাতা ৬৪। 
টেলিফোনে যোগাযোগ : 
২৪৪ ২১৩১ 
৩৫৮ ৬৩৯১ 
২৪৮ ৩৮৫৭, 





২০৯ 
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খতা রাই 
প্রতুল মুখোপাধ্যায় 





শত ৪ সেপ্টেম্বর (২০০১) খা টেলিগ্রাফ পত্তিকার ১৯ পৃষ্ঠায় রাশিত সংবাদটা হোর্টই। কিন্ত তারই মহো ররেছে এক করণ মাহা 
হবি __ যাকে অনুভব করে নিতে হয চুচুড়ার বমক্ছ যোন কতা আর রঞ্জিতা। দরিদ্র ঘরের যোল বছরের কিশোরী। দুরন্ত দৌড় বাজ 
আআযখলিট ছিল __ দুঞ্চনেই। প্রতিদিন মাঠে হ্যাকটিস করত-_দুক্ধনেই। তাদের বিগ্ুৎগতি- বিশেষ করে তার, নজর কেড়েছিল স্থানীয় 
কোচ-এর। স্ব তৈরি হচ্ছিল নেও ওপরে ওঠার. জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার যোগ্য হতে ওঠার। আচমকা ধাবা মারা 
গেলেন লিউকোমিতরা়। এতপর। -. এখন রঞ্জিতা রৌড়র, রাজ্য থেকে জাতীয় তাবে, গত বছর দে জাতত রেফর্ড ভেঙে দিয়েছে, 
হরিয়ানাহ। আর তা? সে আহো-আযারয়ি ঘরে বসে সারাদিন বিড়ি বীধে মায়ের সঙ্গে! রোজ ১০০০ বিড়ি বালে ৩৬ টাব্গ। বোনকে 


হারতে দেখে লা ফতা। সংসারের তিনটি পেটের ভাতও জোটাতে হবে। -. 





চুঁচডা শহরে আছে পশ্চিমপাড়া। 
একটি মেয়ের কীর্তি নজরকাড়া। 
রঞ্জিতা রাই, বয়স পনের যোল, 
একশো মিটারে জাতীয় রেকর্ড হ'ল। 
আছে খতা রাই, তারই যমজ বোন। 
সে বেছে নিয়েছে কুটিরের এক কোণ! 
দু কোনই তো ছিল দারুণ দৌড়বীর 
কতা রাই আত মিতবাক্‌ গপ্তীর। 
রানিং ট্যাকের জনা কি প্রাণ কাদে? 
মাথা নিচু করে ধতা রাই বিড়ি বাঁধে। 
মা-ও বাঁধে বিডি, মিলে দুক্তনের আয়, 
কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে যায়। 


ক্লাস ফাইভেই পড়ত তারা তখন, 
কোচের ট্রেনিং-এ দুর্বার দুই বোন 
প্রাণে উচ্ছল, তখনই বাবাকে কেড়ে 
মিল ঝান্সার। ইস্কুল দিল ছেড়ে। 
এমন সময় তাদের দুর্তন কোচ 
বাড়িতে এলেন। স্বরে ফোটে সক্ষোচ। 
বললেন তারা __ একটি মেয়ের ভার 
নেবেন দুজনে, স্কুল ও খেলাধূলার 
খরচ ডাঁদের। দু বোনই প্রতিভামরী। 
দুটি ফুলই ফোটে, এমন সাধ্য কই? 


'একডরনকে তো স্বপ্ন ছাড়তে হবে। 
বোনটা ছুটুক, আমি বসে যাই তবে; 
বঙ্গে ওঠে খতা। ছিল কি তীর্ঘস্বাসঃ 
স্কুল আর মাঠ হয়ে গেল ইতিহাস। 


স্কুলে যায় বোন, প্র্যাকটিস অবিরাম 
সারা দেশ ছুড়ে বাড়ছে তার সুনাম। 
'বোলটি আমার ছুটবেই এশিয়াডে' , 

দ্রুত ছোটে হাত -_ খাতা বাই বিড়ি বাঁধে। 


ডেইলি হাজার, মানে ছত্রিশ টাকা; 

মা-ও আনে কিছু, ঘোরে সংসার-চাকা। 
"খাতা না থাকলে কিছুই হোতো লা -- উঃ', 
বলে রজ্িতা, দু পায়ে রানিং গু। 

সামনে কি তার দিশ্বিজয়ের সিড়ি? 
চলছে সাধনা। তা রাই বাঁধে বিড়ি। 


কিছুদিন আগে একটি প্রতিষ্ঠান 

দুই বোনকেই ভ্রানিয়েছে সম্মাল। 

রজ্িতা হোক জী __ সে তো ঠিকই আছে, 
আমরা বড়োরা হেরেছি ফতার কাছে! 

শত শুভাশিস জানাই রপ্তিতায়, 

খাতার সামনে মাথা নত হয়ে যায়। 


মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় ভয়_ 

সন্তান যদি কতার মতন হয়? 

তাহলে কি হবে? কিছুতে মল না মানে। 
খতারা থাকুক কাব্যে উপাধ্যানে। 

পরের কারণে স্বার্থকে দাও বলি__ 

এ তো নীতিকথা - নিজেই কি মেনে চলি? 


তবু কিক্রিস্ন বিবেক গোপনে কাদে? 
আজও একমনে ফতা রাই বিড়ি বাধে। 





সংবাদসূতর : The Telegraph, Sepicmber 4.2001 _ Saga of Sibling Sacrifice ~ Madhumits Bhattacharya 
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তোমাদের পৈতেতে আমার খোলা চিঠি 


দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


সেদিন ফোনে তোমাদের পৈতের খবর পেয়ে বীতিমতন 
চমকে উঠলাম। বড়মামা যখন তোমাদের পৈতের (গণ 
পৈতের) খবর জানালেন তখন এ চমকানোর চোটে প্রায় কথা 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। তিনি খায় ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, 
“বাবা দেবু, বুঝতেই পারছো নির্বাচনের আগে প্রচারে বেরোতে 
হচ্ছে, তাই তোমাকে ফোনেই নেমস্তপ্ন করলাম। কিছু মনে 
করো না বাবা।' আমি প্রায়-তৃতলিয়ে বলে ফেল্লাম, আপনারা 
তো জানতাম কম্যুনিস্ট পার্টি করেন এখন কি ডাদ্রপা-য় জয়েন 
করলেন নাকি? আমার এমন 'অসংগত' প্রশ্নের উনি ঠিক 
অনুবন্গ খুঁজে পেলেন না. বল্লেন, ‘কেন একথা বলছো বাবা?" 
আমি দেখলাম কথা বাড়িয়ে তার ফোনের বিল তুলে কোনো 
লাভ নেই। সরাসরি বলে দিলাম, ‘আমি পৈতে-বাড়ি যাই না।' 

তোমরা হয়তো ভাববে উপহার দেওয়ার দায় (তাও 
আবার পাঁচজনকে -) থেকে মুক্তি পাখার জনা আমি 
তোমাদের পৈতেতে গেলাম না। কিন্তু আমাকে (মানে আমার 
মতো অকালকুষ্মাগুকে) যদি গত দশবছরে একটু চিনেচুনে 
থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই খেয়াল করবে আমি কোনো ধর্মমতে 
অনুষ্ঠান ইত্যাদি করে বিয়ে করিনি, বাবার আদাশ্রান্ধ করিনি বা 
ফাচাঝোছা ধারণ করিনি, আমার নিজের ছেলের আ্পপ্রাশল দিই 
নি। অথচ আমি সংস্কৃত জানি খানিকটা (অস্তত তোমাদের 
পৈতের পুরুতের থেকে বেশিই জানি। এইমাত্তর সেজমামা 
গায়ত্রী মস্ত্রের মানেটা আমার কাছ থেকে লিখে নিয়ে 
গেলেন।)। তা সত্তেও আমি হিন্দু আচার আচরণ পালন করি 
না। মানুষ হিসেবে জগ্মেছি, মানুধ পরিচয় নিয়েই বাচতে চাই। 
এ ব্যাপারে প্রসংগত এক পণ্ডিত মানুষের কথা মনে পড়ছে। 
আমার বিয়ের (ভাষাতত্ব) এক পণ্ডিত সুনীতি চ্যাটার্জি বর্ণ- 
ধর্ম নির্বিশেষে ব্রান্মাণ পদবী দিতে শুরু করেছিলেন এক সময়; 
এমনকি বিয়ে-পৈতের মত্তর তত্তরের একটা ত্যাব্রিজ্ড 
সংস্করণও তৈরি করেছিলেন। তার কম্মুনিস্ট ছাত্রছাত্রীরা 
(গোপাল হালদার, সুকুমারী ভট্রাচার্য প্রমুখ) তাকে এ ব্যাপারে 
চেপে ধরলে বলতেন, জানাচ্ছেন সুকুমারীদি, 'ওরা সবচেয়ে 
বেশি আত্মসম্মান বোধ করে, সেইজন্য ব্রাহ্মণ উপাধি দিচ্ছি"? 
শেষ পর্যন্ত সুনীতিবাবু “মানব গোত্র" নামক একটা প্রকল্পে থিতু 


হন এবং শেষ জীবনে শ্রাদ্ধের আচার-অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত 
করার কাজ থেকে বিরত হন ("ওটা মনে হচ্ছে করা যাবে না। 
সমন্ত ব্যাপারটা গোলমেলে, যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও ঠিক মেলে 
লা) 

হ্যা, ঘা বলছিলাম-_ মানুষ হয়ে ডশ্মাবার কথা বা 
সুনগীতিকাবুর মানবগোত্র-প্রকল্সে থিতু হওয়ার কথা মানে 
বিজ্ঞানের সক্তে হোমো স্যাপিয়েশ হওয়ার কথা। কিন্তু দুশকিল 
কি জানো, এই পৈতে হয়ে ধাওয়ার ফালে তোমরা তো আর 
হোমো স্যাপিয়েন্স রইলে লা, হয়ে গেলে হোমো হায়ারার্কিকাস 
{Homo Hicrarchicus অর্থাৎ তোমরা সেই মানুষ যাদের ঠাই 
উচু-লিছু হায়াবার্কি অনুসারে উঁচুতে)। যখন আমরা ভাবদ্ধি 
ভাতি - (বামুন-শুগ্দুর) - ঘশ্ঠো-€ছিদু-মোছলমান ইত্যাদি)-বর্ণ 
ধা গায়ের রং (সাদা-কালো) নির্বিশেষে এক মানব গোয়ের 
কথা, যেখানে কিনা বিশ্ব একটা নীডে পরিণত হবে (এর সাঙ্গে 
গ্লোবালাইডেশনকে লিয়ে কেলো না), তখন তোমরা অনুষ্ঠান 
করে গঙ্গায় সুতো ঝুলিয়ে ভোর গলায় ঘোষণা করলে যে 
তোমরা উঁচু জাত, আর আমরা হলাম ছোটজাত। এই 
ভাগাভাগিতে দাঁড়িয়ে গেল যেটা সেটা হিন্দুদের জঘন্য বর্ণাশ্রম 
প্রথা। 

তোমাদের যদি ধৈর্য ধরে আনার এ চিঠিটা পড়ার সময় 
থাকে, তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে বর্ণশ্রম প্রথা খারাপ 
কিসে? এই এঁতিহ) তো আমাদের নিস শ্র্মবিভাদন প্রথাকে 
তৈরি করে দিয়েছে! প্রত্যুন্তরে আনি বলবো, এই অবিকপ্জিত 
শ্রমবিভাজন চাড়ালের ছেলে মিয়েকে চাড়াল জার বানের 
ছেলেমেরেকে বামুন করে রাখে _ ফলে কারোরই সামনে 
থাকে না চয়নের সুযোগ (মানে যে যার মতো কাছ পছন্দ করে 
নেবে __)1 শব্বুকের মতো কেউ যদি ব্য বামুন হয়ে চাদে হাত 
দিতে যায়, তাহলে পুরুষোত্রম রামচন্দ্র এসে সেই শুদ্র শন্থুকের 
গলাটা ঠিক কেটে দেবে। মনুসংহিতা বিধান দেবে, শুদ্রদের জন্য 
উচ্ছিষ্ট অহন আর জ্রীর্ণ বসনই খালি বরাদ্দ! তারা যদি বামুনকে 
টেরা বাঁকা কথা বলে, তাহলে অনুর বিধান হল জিব কেটে 
নেওয়ার, গলার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্লিশঙ্গাকা প্রবেশ করানোর 
অথবা মুখের মধো গরম তেল ঢেলে দেওয়ার __1* 
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প্রল্ন হল, কেন শুচ্ুরদের ওপর এমন অত্যাচার করা 
হত? কারণ, সংখ্যাগরিষ্ঠ শৃপ্ন কাজ করে। সেই কাজের ফল 
যদি তাদের হাতে না দিই, তাহলে বামুনের সুবিধে, সংখ্যালঘিষ্ঠ 
বামুন তাহলে সেই ফলের সিংহ ভাগ মেরে দিয়ে আয়েশ করে 
দিন কাটাতে পারবে, কানকম্যো না করেই। ভালো খাবারটা 
খেয়ে নিয়ে বামুন এঁটো ছুঁড়ে দেবে শুদ্দুরের দিকে। আর শৃদ্র 
খদি অনুযোগ আপত্তি তুলে বলে, 'আমরা তো এতো খাটছি, 
তোমরা এমন বসে বসে খাচ্ছ কেন, আরাম করছো কেন? 
বামুনঠাকুর তার সামনে তুলে ধরবেন পূর্বদ্রশ্মের কর্ম ফলের 
কথা : 'আগের জশ্মে পাপ করেছিস তো, তাই তোদের এমন 
হীন জন্ম। তোরা খাট, আমরা আরাম খাই।' শৃদ্ধ যদি বিগ্াব- 
বিদ্রোহে যায়, তাহলে তো এ-সব (আগে বলা) মনুর শাস্তি 
আছেই, আবার পৌরাণিক নরকের ভয় দেখানোর ব্যাপার 
সাপার আছে। এমন শাসনশোষণ কারেম করে রাখা বামুন 
হয়েছো এখন তোমরা-_. তোমরা কি এসব কথায় এখন কান 
দেবে? 

আচ্ছা ধরো এসব সত্বেও পৈতে পরে বামুন-হওয়াটা যদি 
উপপাদ্য প্রমাণের মতো ধরে নিই (0.6.D.) একদম ঠিকঠাক 
: হিন্দু' এতিহযের সংরক্ষণ ইত্যাদি, তাহলেও কি ঠিকঠাক 
মেনে নেওয়া যায় এমন অনুষ্ঠান? কথ্যুনিস্ট পার্টির সদসা 
তোমাদের 'শ্রদ্ধেয়' গুরুজনরা যে অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করেছেন, তা কি এতিহোর নিয়ম মেনে ‘যথাৰ্থ - ভাবে 
সম্পন্ন হয়েছে? 

প্রথমেই দেখে নিই তোমাদের এখনকার বয়েস কতো। 
অরিত্র-২৭, অনমিত্র-২৩. অনির্বাণ-২১, সায়স্তন-১৮, ময়ুখ- 
১৫) শাস্ত্র অনুসারে ময়ুখ বাদে তোমাদের সবার উপনয়ন- 
ফাল কিন্তু পেরিয়ে গেছে। পুরোহিত-দর্পণে লেখা হচ্ছে (বিধান 
দেওয়া হচ্ছে) : 'গর্ভাষ্টমে বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মাণের উপনয়ন 
কাল। তদসন্তাবে ফোড়শবর্ধ পর্যস্ত ($8০) উপনয়নের 
অধিকারকাগ। অতঃপর সাবিত্রী পতিত*-_ আর উপনয়ন হয় 
না।' কিন্তু তোমাদের সঠিক বয়স পেরোন চার জনের উপনয়ন 
হল __ অবশ্যি একটু প্রায়স্ছিতির করে নিতে হয়েছে, গূরুতকে 
কিছু দক্ষিণা ধরিয়ে দিতে হয়েছে। 

পুরোহিত দর্পণ খুলে বা পৈতের অনুষ্ঠানের আব্রফের 
ধাপ দেখে মনে হল অনেকগুলো ঘাপলা আছে। ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে 
ঢোকার এমত অনুষ্ঠানে কি করে জানি ঢুকে পড়েছে “সমাবর্তন' 
= যেটা হওয়ার কথা গারস্থাশ্রমে প্রবেশের সময়। অর্থাৎ 
ব্রহ্মচারী এই একই দিনে গেরুয়া ছেড়ে গৃহী হয়ে পড়ছেন। 
পুরোহিত দর্পণকার ভট্টাচার্যি মশাই বারবার ফুটনোট দিয়ে 
জানাচ্ছেন 


১1৷ “উপনয়নের চতুর্থ দিবসে সাবিত্রী চরুহোম কর্তব্য; কিন্ত 
এখন সর্বত্রই সেই দিবসে সেই অগ্নিতেই ইহা সম্পন্ন 
হইয়া থাকে।' 
তখন বেদাধায়ন করিয়া ব্রঙ্মাচারী আগমন করিলে ইহা 
সমাবর্তন কৃত হইত, এক্ষণে সে দিবসে সেই অগ্নিতে করা 
হয়। কেবল অগ্নির নামকরণ যাগাদি করিবে।' (৪৫৩ 
পাতা) 
“এখন একই দিবসে এই সকল কার্য (গার্হস্থালরমে 
প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় কানকম্মো, যেমন অলঙ্কার 
পরে নব শুক্লবস্তর পরে চামড়ার জুতো পরে "বর'-বেশে 
সটান দাঁড়ানো) সম্পাদন করিয়া এই সময়ে উদদীচ্য, বন্ধ, 
কৰ্ম্ম, শান্তি, তিলকাদি এবং দক্ষিণান্ত করা হয়।' (৪৫৫ 
পাতা, নজ্জরটান সংযোজিত, বানান যথাযথ রাখা 
হয়েছে।) নী 
এবার ঘাপলাটা কোথায় বুঝতে পারছো? বঙুদিন বরে 
ব্রহ্মচারী থেকে গৃহী হওয়ার যে নিয়ম সেটা 'এখন একই 
দিবসে' সেরে ফেলা হচ্ছে। পুরো ব্যাপারটা একটা আনুষ্ঠানিক 
চপ, ধামা, প্রহসন । 

এই আনুষ্ঠানিক পারম্পর্যহীন ব্যাপারটা আমাকে একটা 
গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেককাল আগে একটা 
পাহাড়ের কোলে তিরতিরে নদীর ধারে একটা মন্দির ছিল। তা' 
তীর্থযাত্রী পুণ্যার্থীরা যখন সেই নদী পার হতে! তখন তাদের 
কাপড়টাকে স্বাভাবিক কারণেই হাঁটুর ওপর তুলে নিত। এরপর 
অনেক অ - নে - ক কাল কেটে গেছে। সে নদী শুকিয়ে গেছে, 
কিন্তু এখনও তীর্থযাত্রীরা কাপড় তুলেই নদী পার হন। অর্থাৎ 
কাপড় তোলাটা রিচায়াল হয়ে গেছে। যেমন, পৈতে হয়ে গেছে 
বামুনত্বের বিজ্ঞাপিত রিচ্যুয়াল। 

তাহলে খুবই আনন্দ হল তোমাদের পৈতেতে __ কিন্ত 
পৈতেটা ঠিক অথেনটিকভাবে হল না। তাতে কি? হিদু ধশ্মের 
সনাতন ওঁতিহোর রক্ষণ তো হল _ প্রতীকী এই অনুষ্ঠানে কে 
কার থেকে আলাদা, কে কার থেকে উঁচু নিচু'- এটা তো 
পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া গেল! বর্ণ ও আশ্রম দুইই রক্ষিত হল। 
এবার তোমাদের গুরুজনরা যেন বানপ্রস্থ অবলম্বন অবশ্যই 
করেন -- চতুরাশ্রম রক্ষা করতে তো সেটাও বিধেয়! ব্রহ্মাচর্য,. 
গার্হস্থ যখন হল, তখন 914 ॥০৷৫-এ গিয়ে বানপ্রন্থ গ্রহণই বা 
কাকি থাকে কেন! এসব থা বললে তারা অবশ্য খেপে 
যাবেন। আচ্ছা তোমরাই বলতো, ঘটা করে পৈতে দিয়ে তারা 
বৰ্ণিয় ধর্ম রক্ষে করছেন, কিন্তু বানপ্র্থ আর সন্গ্যাসের বেলায় 
দের এত আপত্তি কিসে? 


৩ 
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২১২ 


একটা মানসিক পরিবর্তনের কথা অবশ্য পেড়েছেন সুধীর 
কাকর।* উপনয়নের রিচায়ালের যধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে নাকি 
এক ধরনের 'নাসিস্টিক ক্ষত তৈরি হয় হিন্দু বামুনের মনে, 
যার অব্যবহিত ফলাফল দাড়ায় পরমন্রক্ষ ও বিশেষ নায়ক 
(গুরু?) - নির্ভরতা। হিদু বামুন পুরুষের আত্মবিসষ্বাসে খামতি 
তৈরি হয় এই মহাজাগতিক পরম (পিতা)-এর ওপর নির্ভরতার 
দরুন। কিন্তু, কাকর যেটা খেয়াল করেননি, সেটা হল ব্রহ্মচারী 
যখন খত্রিসন্ধে আহিকে বসেন, তখন (গায়ত্রী জপার সময়) 
তিন সঙ্ষোয যথাক্রমে কিশোরী, যুবতী ও বৃদ্ধার মূর্তি কল্পনা 
ও তাদের বন্দনা করে গায়ত্রী ম্ত্র জপতে হয়'। এই কল্পনার 
মধ্যে হিপু পুরুষের যে অবশেসন কাজ করে, তা তাকে টেনে 
নিয়ে খায় কোনো এফ মহাল্লাগতিক মাতার দিকে, এর ফলে 
নারীর অন্যান্য ভূমিকা এই ধরনের মহা-পর নির্ভর পুরুষের 
কাছে গৌণ হয়ে যায়। 

ভাগ্যি ভালো সংস্কৃত - নিরক্ষর পুরুত আর আচার্ষের 
দৌলতে তোমাদের ত্রিসন্ধ্যা ইত্যাদি আচার-বিচার শিখতে 
হয়নি, আমাকে কিন্তু এসবই শিখতে হয়েছিল -- প্রতিদিন 
পালন করতে হয়েছিলো এসব আচার। খেয়াল রেখো, সেটা 
আমার বয়ঃসন্ধির সময়, মেয়েদের দিকে তখন হা করে তাকিয়ে 
থাকি আর জপের সময় নারী কল্পনা করে যৌন-উদ্তেজনা পাই। 

কিন্তু আমার খটকা অন্য । আনি কিছুতেই বুঝতে পারছি 
না সাতাশ থেকে ফোলো বছরের তোমরা সবাই বিনা 
বাক্যবায়ে, বিনা জিজ্ঞাসায় এমন এক রিছায়াপকে মেনে নিলে 
ফি করে? তোমাদের অন্তত চারজন এখনো ছাত্রাবস্থায়, 
তোমরা আবার ' বিজ্ঞানপ্রিয় ছাত্র -- তোমরা কোনো 
যুক্তিবোধে থিতু হতে পারলে না কেন? তোমাদের বাঙ্াপিসি 
অবশ্য তোমাদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে বলেছেন, 
তোমরা যে গুরুজনদের কথা মানা করে পোতে ধরেছ__এটা 
নাকি 'আগ্রকালকার ছেলেপিলেদের' কাঙ্ছে আশাই করা যায় 
না। আজকালকার ছেলেপিলে বলতে অবশ্য তার মাথার 
আমার মতো অকালকৃম্মাণ্ডের (যে কিনা তোমাদের মধ্যে 
সবচেয়ে বড়র থেকে মাত্র আট বছরের বড়) মডেলটা 
খুরছিলো। আর আমার মাথায় ঘুরছিলো চীনের বিপ্লবী ছাত্র 
ছাত্রী অথবা ৬৯-র সরবর্নে বিদ্রোহী ছাত্র ছাত্রীদের কথা কিংবা 
আমাদের এখানকার ৭-এর দশকের ছাত্রছাত্রীদের কথা। কিন্ত 
হায়, 'ফুলগুলি সব কোথায় গেল? (এই 'ফুলগুলি সব কোথায় 
গেল' গানটা পীট সীগারের অনুপ্রেরণায় হেমাগ বিস্বাস বলে- 
জনৈক গায়কের গাওয়া) 


এই কথাটাই সেদিন বলে ফেললেন, আমি যে প্রতিষ্ঠানে 
(আই. এস. আই.) কাজ করি সেই প্রতিষ্ঠানের এক বযদ্ক 
বামপন্থী অধ্যাপক। আই. এস. আই.-এর ডিরেক্টর ও ডীন 
সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের মাথা ঠাণ্ডা রাখার জন্য 
জাপিতা বরক্মাকুমারীদের দিয়ে আধ্যাব্মিক ম্যানেদ্রমেন্টের 
ক্লাস নেবেন। হাতে গোনা দু'জন রিসার্চ স্কলার বাদে সব 
ছাত্রছাত্রী এ ব্যাপারে নির্বিকার। আই, এস, আই.-এর 
পুকুরধারে আবার কিছু ছাত্র খাকি প্যান্ট পরে প্যারেড করে। 
তাদের দারুণ উৎসাহ __- বোকাই যায় তারা স্বয়ংসেধক। কিন্তু 
যে দু'জন ছাত্র এদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা চাউর 
করে দেয়, তাদের দৌলতেই আমরা গিয়ে ডিরেক্টর ও ডীনকে 
একটু চাপ দিই। সেই চাপের ফলেই প্রজ্জাপিতাদের আগমন বন্ধ 
হয়। সেইসময় ওই অধ্যাপক বলেন, “আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, 
তখন তো এসব ব্যাপারে নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে সমাধান 
করতান। এই ব্যাপারটা আমাদের কাছেই বা এল কেন, 
ইউনিয়নেই বা গেল কেন __ বুঝলাম না। আক্রকালকার 
ছেলেপিলেগুলো কী _- তারা 5516750 পড়ে না হয়েছে 
Modem, না হয়েছে 17৯4019711 এরা বড় নির্বিকার) 

আরে বাবা, যে জিনিসটা পালন করবে, তা নিয়ে 
তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকবে না? নির্বিচারে তাকে মেনে 
নেবে? আমি যেসব প্রশ্ন তুলছি, তা তো তোমাদের ভেতর 
থেকেই উঠে আসা জরুরী ছিল! আমার নিজের খুব আশ্চর্য 
লাগছে, তোমাদের এই প্রশ্মহীন আনুগত্য দেখে -- 

সেইসঙ্গে আরো আশ্চর্য লাগছে যে তোমরা তোমাদের 
পিসতুতো ভাই ক -এর পোতের বাপারে একদম নিশ্চুপ 
আক্‌-এর মা, মানে তোমাদের পিসি বিয়ে কারেন বসু-পরিবারে। 
বসু-পরিবারের সস্তান হওয়ায় (যেহেতু বাবার পরিচয়েই 
ছেলেমেয়ের পরিচয় তৈরি হয় এখনকার হিন্দু পরিবারে) 
ফক-এর পৈতৈ হবার কথা নয়। সে তো 'অসবর্ণ' বিয়ের 
ফসল। তাই পনেরো বছরের খক্‌-এর মনে খুব দুঃখ : তার 
সমবয়সী ময়ুখের পৈতে হবে, আর তার হবে না? এটা কি 
ন্যাথা? তার অন্যান্য তৃতো-ভাইরা উপহার পাবে, আর সে কি 
আঙুল চুষবে? অতএব সংস্কতর এম. এ. এবং কম্যুনিস্ট 
পার্টিতে মাসোহারা দেওয়া ছোট যাম! ছুটলেন পুরুতের বিধান 
নিতে। তিনি বিধান দিলেন, 'না. এই অক্রাহ্মাণের গৈতে দেওয়া 
যাবে না'। আমি তাঁকে মুখ ফস্কে জিগ্যেস করে ফেলেছিলাম, 
হুতরা শৃদ্রার গর্ভজাত মহীদাস কি করে এতরেয় (ইতর > 
অএঁতরেয়) উপনিষদের প্রবক্তা হলেন?" পুরুত মশাই তখন 
পালাতে পারলে বীচেন। ধক্‌-এর এই ব্যাপারে তোমাদের 
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কোনো বন্ধু-ভাব জাগলো না? খকৃ-এর সমব্যহী তোমরা হতে লোকনাথবাবার লকেট পরে ঘুরে বেড়িয়ে বলেন, 








পারলে না? এই এক পৈতে-অনুষ্ঠানের দৌলতে, দেখো কেমন “ভারতের ব্যাপারটা ঠিক এ মার্স্-লেনিন দিয়ে বোঝা 
করে তোমরা আর খক আলাদা হয়ে গেলে! যাবে না ...'. অথবা অক্স-কেমন্রিঞ্ ঘোরা প্রযীণ কম্যুনিস্ট 

আসলে কি জ্ঞানো, হিদু যবন নিপু 
আমি-তুমি বা তোমাদের KR সমবয়সী উদ্বোধন করেন, র্‌ 
গুরুজনরা কেউই কিন্ত খাকৃএর মলে পুন দুঃখ তার যু পৈতে দেন (সে পৈতেতে 


ব্রতিহ্য কী ত৷ জানি না", পৈতে হবে, আর তার হবে না? এটা কি ন্যায্য? মুসলিম প্র্ীণ কম্যনিন্ট 


আমরা সংস্কৃত মত্তর তার অন্যান্য তুতো-ভাইরা উপহার পাবে, আর সে এসে বলেন, ‘তোমার নাতির 
আড়াই  এমপটার কি আঙুল চুষবে? অতএব সস্কৃতর এম. এ. চস যো আহি 
জানি না। ভারতীয় দর্শন এবং কম্যুনিস্ট পার্টিতে মাসোহারা দেওয়া ছোট- আমার নাতির ডুন্লৎ করাই 
জীবনে খুলেই দেখিনা মামা ছুটলেন পুরুতের বিধান নিতে। তিনি বিধান নি) তখন এই বযাপ 
পপ খাব দিই, চিত দিলেন, 'না, এই অন্রাহ্মনের পৈতে দেওয়া যাবে হিপোক্রিসিতে বাধিত হই। 
প্রশ্ন হল, এরকম না" । আমি তথাকে মুখ ফস্কে জিগ্যেস করে তোমাদের মতো "শিক্ষিত 


কতকগুলো অনুষ্ঠানের ফেলেছিলাম, “ইতরা শৃদ্রার গর্ভজাত মহীদাস কি পরিবারের কাছে যে প্রত্যাশা 


পুনরাবর্তনেই কি এতিহ্য নিয়ে মিশেছিলাম, তাতে এই 
টিকে থাকে? নাকি চোখ- করে এতরেয় (ইতর > এতরেয়) হিপোক্রিসি আঘাত দেয় 
কান খোলা রেখে উপনিষদের প্রবক্তা হলেন?' পুরুত মশাই তখন বড়ো। তোমরা বা তোমাদের 
ইতিহাসের পাতা উস্টে পালাতে পারলে বাঁচে গুরুজনরা যাতে এখানে 
উরতিহযের বহুত্ব ও & দেওয়া তথ্যের 'অথেনটিসিটি 


বিরোগিতাকে বুঝে নিয়ে = লিয়ে কোনো প্ৰশ্ন তুলতে না 


কবি-গায়ক, নাম তার লালন, গেয়েছেন সূত্র নির্দেশ 
" সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে । ১. সুক্াতী ভটটাচার্য। ১৯৮৯। পূহীতিকৃ্ার চা্রাপাথায়। প. ব. বালা 
আকাদেমি। ৩৯ পাতা 
লালন কয়, জেতের কী রূপ, দেখলাম না এ নজরে ॥ রিল উন এক আন ও ভিলা ক 
ছুষত দিলে হয় মুসলমান, ১১ পষটথ। ৯৩-১৪ পাতা। 
নারী লোকের কী হয় বিধান? ৩. মনুসংহিতা -. ব্য : ১০/১২৭, ৮/২৭০-২ 
বামন যিনি পৈতার প্রমাণ, বিশ্বত আলোচনার জনা দ্রষ্টব্য : দেবীপ্রপাদ চট্টোপাধ্যায় ও 
বামনী চিনি কী ধরে॥ যুপালকাস্তি গগোপাধ্যায সম্পা. ভারত-দর্শন সড়ার। প্রথম খণড। 
নবপত্র গকাশন । 
এমন এ্রতিহ্য থাকতে, তোমাদের গুরুজনরা কোন ৪. পুরোহিত দর্পণ পতিত সুরেন্্মোহন ভট্টাচার্য সঞ্চলিত। সতানারায়ণ 
অতিহোর পুনরাবর্তানে মেতেছেন? লাই্রেরি। ৪৪৮ পাতা। আরো দেখ -_ মনুসংহিতা। ২/৮৩। 
তোমাদের কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় রইলাম। পাৱন্ৰীর অপর নাম সাবিত্রী কক্‌! মন্‌ বলছেন, ঘথোক্ সময়ে 
তোমাদের ..... উপনয়ন ও বেদাধ্যায়ন না হলে সে 'রাত্য' হয। 


৫. তী ৪: 
পুনঃ গুরুজনপের সম্বন্ধে হয়তো এমন অনেক কথা বলে ৩. 154. 5. The Inner World. OUP. ১৩৩৩৯ পাতা হ 
ফেল্সাম, যা তোমাদের ও তাদের আঘাত করবে হয়তো।  *. হে কোন নিতাকরপ্থতি বা পুরোহিত দর্শন'-এ গায়ন্রী জগের 
্ পিসী আগের ধ্যান হস টব 
নিলি যয বালিরে এই নিবন্ধে ব্যবহত নাম’ বা ঘটনার সঙ্গে বাপ্তবত কোনো 
কন্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা যখন গলায় মার্স্স-লেনিন ও পারিবারিক ঘটনার মিল থাকলে লেখক দায়ী নয়) EE 
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ঠিক-বেঠিক 


সুজয় বসু 


'বনটা অংক হলে ঠিক-বেঠিকের গোলে পড়তে 
হত না। ঠিক না বেঠিক সহজেই ধরা বেঙ_ 
অসুবিধা হত লা কোনো! কিন্তু স্বার্থ-ভ্বেষ-মায়া- 
মমতায় মানুষের মন এক আশ্চর্য বন্ত-_এর মাপ করা কঠিন। 
মন বলছে এইটা করো__করছি। ঠিক করছি না বেঠিক করছি 
তার যাচাই হচ্ছে না। আপাতত নিজের লাভটা হলেই হল। 
ইদানীং আবার তথা বিতরণের এমন প্রাবন শুরু হয়েছে যে 
ভাবনা-চিত্তা আর সরল রেখায় এগুচ্ছে না--সব রোজ জট 
পাকিয়ে যাচ্ছে। ফলে ঠিক-ৰেঠিক ঠাহর করাটা বেশ মুশকিল 
হয়ে পড়ছে। এটাই এ যুগের বড় বিপদ---সমাজ-বিজ্ঞানীরা 
খলছেন। 
এদিকে, অংকের নিয়মে চলে না বলে ঠিক বেঠিক লিয়ে 
নানা সংশয়। যাব ডান দিকে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে যদি বলি 
বাঁদিকে তাহলে বেঠিক বলছি। তেমাথায় সাধু বসে আছেন 
নিজের মনে, এক পথিক ছুটতে ছুটতে এক রাস্তা দিয়ে এসে 
দোলা বেরিয়ে গেল। কেন ছুটছিল একটু পরেই বোঝা গেল। 
ছুরি বাগিয়ে এক ডাকাত এ রাস্তা দিয়ে এসে তেমাথায় পড়ে 
একটু থমকে গেল। সামনের দুটো রাস্তা দু দিকে গেছে। তার 
শিকার গেল কোন দিকে? সাধুকে জিত্ঞাসা করলো-_ঠার 
সামনে দিয়েই তো গেছে এখুনি। কথা না বলে সাধু আঙুল 
দিয়ে অন্য রাস্তাটা! দেখিয়ে দিলেন। সাধু কি ঠিক বলেছিলেন? 
এখানেই ঠিক-বেঠিকের গৃঢ় বিচার। সত্য প্রুবই, কিন্ত 
সতোও তো দেখা যাচ্ছে আপেক্ষিকতা রয়েছে। সে 
আপেক্ষিকতাই বা কিসের পরিপ্রেক্ষিতে? জীবধর্ম পালনে গ্রহণ 
বর্জনের ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভুল হলে পরিণামে নানা 
বিপদ। কিন্তু কিসের নিরিখে, কোন প্রত্যাশায় ঠিক-বেঠিকের 
বিচারটাকে দৃঢ় করে তুলবো? সাবেকী ন্যায়-নীতির কাঠামোটাই 
সনাতন এবং সিদ্ধ বলে মেনে নেব, না আধুনিক প্রগতির 
সর্বব্যাপী প্রভাবে তার পুনর্বিচার করে সংস্কার করিয়ে নেব? 
উত্তরটা অনেকেরই জান্য নেই। শ্রজ্ঞাবান যাঁরা হদিশ দিতে 
পারতেন তারাও একে একে বিদায় নিয়েছেন। আমরা দিশাহীন 
হয়ে পড়ছি। 
অবস্থাটা ক্রমেই সঙ্জীন হয়ে পড়ছে দুশ্চিন্তা সবারই। 
দুই কিশোর একটা অসহায়, নিরপরাধ শিশুকে খুন করলো বেশ 


ভেবেচিন্তে! কোনো কিশোর তার বন্ধুকে দিয়ে তার বাবাকে 
পৃথিবী থেকে সবিয়ে দিচ্ছে বিচলিত না হয়ে। বড় অপরাধ যদি 
করে দু'একজন, ছোটখাট অপবাধ কবছে বেশির ভাগাই। 
আমেরিকায় হাইস্কুলের শতকরা পঁচাত্তর ছাত্রছাত্রী নকল 
করাটাকে অপরাধ বলে মনে করে না। এদেশে সমীক্ষা করা 
হয়নি তবে এক রাজ্য সরকারকে পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার 
কনা এক বিশেষ আইনই করতে হয়েছিল এবং নির্বাচনে এখন 
অন্য দল জয়ী হয়ে সে আইন তুলে দিচ্ছে__হয়ত নির্বাচনী 
প্রতিশ্রুতি তাই ছিল। অর্থাৎ কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক আগে 
কিছুটা অস্তত ঠাহর করা যেত। এখন যাচ্ছে লা। বেঠিক যা 
মনে হচ্ছে তাও আইনসিদ্ধ হয়ে ঘাচ্ছে। 

পাপ-পুণ্যের ব্যাপারটা অতিশয় সেকেলে হয়ে গেছে। 
ধর্ম-সংক্রান্ত কোনো আলোচনাই এখন দঙলগ-ভাতি 
নিরপেক্ষভাবে করা হচ্ছে না কারণ ধর্মে এখন প্রবলভাবে 
রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে । সব কিছুর মতই ধর্মের নামে 
শোষণ হয়েছে, কাটাকার্টি-হানাহানিও। তবু ধর্ম টিকে থেকেছে। 
এখন শিক্ষিত মহলে, বিশেষ করে পরিশীলিত কৃষ্টিবান মহলে, 
ধর্মের উল্লেখ করা একটা অনালোকিত মানসিকতার লক্ষণ বালে 
ধরা হয়ে থাকে। আধুনিক, হুদার এবং প্রগতিবাদী আমাদের 
কাছে ধর্ম একটি অপ্রাসঙ্গিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে অবাঞ্ছিত 
বিষয়। শাস্ত্রীয় আচরণ কিছু রয়ে গেছে-__প্রগতি পুরোটা 
বহিষ্কার করতে পারেনি। ঠাকুরঘর উঠে গেলেও বিবাহে আ্রান্ধে 
মন্ত্রপাঠের খুব ঘাটতি হয়েছে মনে হয় না। কিন্তু পাপ-পুণ্যের 
উদ্লেখটা বাদ গেছে। এটা কোর লা, করলে পাপ হাবে'_এমন 
কথা এখন আর শিক্ষিত মহলে তেমন শোনা যায় না। 
পৃরুষেরাও বলেনই না-_মহিলারাও বোধহয় না। হয়ত দরকার 
নেই। এটা শুধু এদেশে নয়_-বিদেশেও। আসলে ধর্মনীতি ও 
নীতিধর্ষ এখন পালনীয় পর্যায়ে না থেকে বিশ্লেষণের তরে 
এসেছে। খত্রীয় নীতি-টিতি মেনে চলবে শুধু অন্ধরা যাদের 
বিশ্বাসই একমাত্র সম্বল। যাঁরা বিচার করতে পারেন (শিক্ষিত 
সকলেরই ধারণা তারা পারেন) তারা কেন এত ধর্মীয় শাসনের 
ধার ধারবেন? সুতরাং পাপ-পুণ্যের প্রাচীন জগতটাকে অনেক 
পিছনে ফেলে আমরা এসেছি আধুনিক ঠিক-বেঠিকের কালে। 
এখন শুনছি তাও নয়। সম্প্রতি বিদেশী দর্শনের এক অধ্যাপিকা 
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তার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নীতিধর্মের আলোচনার পর বেশ 
হতাশভাবেই লিখছেন যে এখনকার ছেলেমেয়েরা জীবনে বা 
সমাজে কোনটা ভাল কোনটা খারাপ এ সম্পর্কে কোনো 
সিদ্ধান্তে আসে না-_তাদের কাছে সপক্ষে এবং বিপক্ষের 
যুক্তির বিচারটাই প্রধান অর্থাৎ উপস্থিত যুক্তিগুলো ভাল না 
খারাপ এটাই প্রধান বিবেচ্য । ফলে সব নায়নীতির বিচারই 
আপেক্ষিক থেকে যায়। ক্ষেত্র বিশেষে যে কোনোটাই গ্রহণ করা 
ফায়”-সপক্ষে যদি জোরালো যুক্তি থাকে: সুনির্দিষ্ট নৈতিক 
চরিত্রের কোনো অবস্থান নেই। 

এই অবস্থায় ঠিক-বেঠিকের বিচারে গোলযোগ দেখা 
দেবে এটাই স্বাভাবিক। জনসংখ্যা রাড়ছে- সম্পদ সেই হারে 
বাড়ছে লা। সামাজিক আর্থিক বৈষম্য আরও প্রকট হচ্ছে। 
প্রযুক্তির কল্যাণে গুলোভনকে 





উৎসাহিত করেছে। ফলে যে নিরিখে ঠিক-বেঠিকের বিচার 
সকলের পক্ষে মঙ্গলকব হয়ে উঠাতে পারত তা হয়নি। আসলে 
বিজ্ঞান যুক্তিনির্ভর__তার নিক্থ ধারার যুক্তিকে বাদ দিয়ে 
বাধা। সুতরাং যে-কালে বিজ্রান প্রযুক্তির এত বিশাঙ্গ 
বোলবোলাও. সেকালে ব্যক্তিগত আচার-আচরণ নিয়স্্রণের 
মূল কেন্দ্র থেকে বিশ্বাসকে পিছু হঠে আসতে হবেই। 

ফলে সততা-নিষ্ঠা-সয়া-মায়া এগুলি "আদর্শ বন্দিদের 
গুণাবলীর তালিকায় থেকে যাচ্ছে। আমাদের নিদ্রেদেরও যে এ 
গুধগুলির শ্রতি আনুগতা থাকা উচিত, নিক্েদের জীবনযাত্রায় 
এ সবের প্রকাশ থাকা উচিত, তা মনেই হয় না। সততা বা দয়া 
অন্যের অবশ্যই থাকা উচিত __এই উপকারী সিন্ধান্ত নিয়েই 
আমরা ক্ষান্ত । আমি কী করছি 





বাড়িয়ে তোলা শুধুমাত্র 
সানাজিক স্বীকৃতিই পায়নি, 
একটা পৃথক শিল্প হয়ে 


এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি এক ইহুদী ধর্মযাজক 
বলছেন : “আমরা পাপকে আর পাপ বলছি 


তার ভন] অন্যের কাছে তো 
নয়ই, নিভের কাছেও 
জবাবদিহির প্রয়োজন নেই। 


দাড়িয়েছে। 'যে কোনো না, বলছি অনৈতিক। আর একটু এক পিতা তার সপ্তানকে 
সমস্যারই সমাধান করা যায় তরল করে অনৈতিককে করে নিচ্ছি বিচ্যুতি মানুষ হবার জন্য এক কাঠের 
যদি উপযুক্ত দব্যটি খরিদ ই মিস্ত্রার উদাহরণ দিয়েছিলেল। 
করতে পারেন" এই বিশেষ অর্থাৎ একটু থেকে সরে আসা। মিস্ত্রী তার তৈরি বাক্সটার 
বাঙাটি সর্বভাবে সকলের তাকেও লঘু করতে বলছি বিচ্যুতি ঠিক নয় চমৎকার পালিশ করা বাইরের 
কাছে আকর্ষণীয় করে হান্তির ওটা মর্জি বা পছন্দ। পছন্দ দিক দেখাবার পর ভিতরটা, 


করার জলা বিজ্ঞাপনদাতারা 
যে অর্থ বায় করেন তা 
সমানভাবে পৃথিবীর সব 


আইনসিদ্ধও হয়ে যায়। সুতরাং পাপ এখন 
আর বেআইনি নয়।' 


এমন কফি নীচটা, অবধি একই 
রকম পালিশ করা দেখালে 
ক্রেতা বলেছিলেন ভিতরটা 





হান্ডার দেড়েক টাকা করে পেতাম আমরা প্রতোকেই। তার 
বদলে অবিরত প্রলোভনের হাতছানি। সাড়া না দেওয়াটা 
বলতে হবে তীরুতাই। সুতরাং পাপ-পুণা ঠিক-বেঠিকের 
হাঙ্গানা কেড়ে ফেলে যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নেওয়াই ভাল। 
ঘুক্তিটা বেশ জোরালো হলেই হল, আর "সকলেই যখন করছে 
তখন আমিই বা নয় কেন?' এর চেয়ে অকাট্য যুক্তি আর কী 
হতে পারে? নীতিধর্মের এমন সার্বজনীন আপেক্ষিকতায় 
প্রতিষ্ঠা ইতিপূর্বে হয়েছে কি না এতিহাসিকেরাই বলতে 
পারবেন। 

এ কথা মানতেই হয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নীতিধর্মকে কোনো 
রকম তোয়াক্কা না করেই আপন গতিতে সগৌরবে এগিয়েছে। 
বিজ্ঞানের ধর্ম-নিরপেক্ষ এবং শুধুনাত্র ধর্ম কেন ধর্ম ও অর্ম- 
নিরপেক্ষ অগ্রগতি অনেককেই মানবধর্ম অন্ত্রীকার করতে 
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যদি বা কিন্তু নীচটা করবার 
কোনো দরকারই ছিল না__কেউ তা জানবে না। মিস্ত্রী দবিনয়ে 
বলেছিলেন__-আছি জানব'। এই "আমার ভানা'টা ইদানীং 
একটু বেশি মান্তার এডিগ্ে চলার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের 
প্রতিদিনের নিঃশঙ্ক আখ্মলাতী সিদ্ধাপ্তে বু নির্দোষকে পীড়ন 
করছি, হরণ করছি, হয়ত হত্যাও। কে আর জানছে যে দুর্ঘটনায় 
অসহায় অনেকগুলো মানুষের প্রাণ গেল তাতে আমারও 
কোনো না কোনো অবদান ছিল। আমার ক্রিয়াকর্ম সুনীতি- 
বিরুদ্ধ হোক ক্ষতি নেই, শুধুমাত্র আইনসিক্ক হলেই হল। 

এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি এক ইছদী ধর্মযাজক বলছেন 
"আমরা পাপকে আর পাপ বলছি না, বলছি অনৈতিক। আর 
একটু তরল করে অনৈতিককে করে নিচ্ছি বিচ্যুতি অর্থাৎ একটু 
লাইন থেকে সরে আসা। তাকেও লঘু করতে বলছি বিচ্যুতি 
ঠিক নয় ওটা মর্জি বা পছন্দ। পছন্দ আইনসিন্ধও হয়ে যায়। 


২১৬ 


সুতরাং পাপ এখন' আর বেআইনি নয়।' তিনি বেশ উদ্বেগ 
নিয়ে বলছেন যে আমাদের নৈতিক আদর্শকে এখন আমরা 
নতুন কারে ইচ্ছায়াফিক চেহারা দিক্ষি এবং এই অবস্থার 
পরিবর্তন আনাতে গেলে পারিবারিক শিক্ষার ধার! পাল্টাতে 
হবে-_পরিবারকে কেন্দ্র করপে গোটা মানব সমাজই পাল্টাবে। 
ভাবলা-চিস্তা' হচ্ছে। বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা তার সঙ্গে যুক্ত। 
অনেকে বলছেন এখনকার শিশুরা সকলেই যযাতি। মা-বাবার 
ইচ্ছাপুরণের দায়ে অকালেই বৃদ্ধের ক্রান্তিতে ভুগছে, শৈশব- 
চাঞ্চলা-সারলা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত । মা-বাবার তাড়নায় ক্লান্তি 
নেই__কারণ শিশুটিকে তাদের স্বপ্রের স্বর্ণকলসের নাগাল 
পেতেই হাবে। 

এর আগে কেমন ভাবনা ছিল সন্তানদের নিয়ে? 
আরাহাম লিঙ্কন তার পুত্রের শিক্ষককে একটা চিঠি 
লিখেছিলেন। চেয়েছিলেন ভার ছেলেটি মানুষ হোক। তাই 
লিখেছিলেন 

“তাকে শিখতে হবে। আমি জানি সব লোকই সঠিক 
নন-_-সব লোকই সৎ নন। কিন্তু তাকে এটাও শেখান প্রতিটি 
দুষ্ট লোক পিছু একঞ্জন শিষ্ট-সাহসী লোক আছেন। প্রতিটি 
স্বার্থপর রাফনীতিক পিছু একজন নিষ্ঠাবান নেতা আছেন। 
তাকে শেখান প্রতিটি শক্ত পিছু একজন মিত্র আছেন। আমি 
জানি সময় লাগবে, তবু যদি পারেন তাকে শেখান কুড়িয়ে 
পাওয়া পাঁচ ডলার থেকে উপার্জন করা এক ডলার অনেক 
বেশি মুলাবান। তাকে হারতে শেখান আবার জেতাটাকেও 
উপভোগ করতে শেখান। তাকে ঈর্ষা থেকে দূরে রাখুন। যদি 
পারেন শান্ত হাসির গভীরতাটাও তাকে শেখান। 

তাকে বইয়ের আশ্চর্য ভ্গংটাকে জানান কিন্তু যদি 
পারেন তাকে খানিকটা সময়ও দিন যাতে সে আকাশের 
পাখিগুলোর, রৌদ্রে মৌমাছিওলোর আর সবুজ পাহাড়ধারের 
ফুলগুলোর রহস্য নিয়েও চিন্তা করতে পারে। 

স্কুলে তাকে শেখান যে নকল করে পাশ করা থেকে ফেল 
কর অনেক বেশি সম্মানজ্বনক। তার নিজের ভাবনা-চিস্তাকে 
যদি প্রত্যেকে ভুলও বলে তাহলেও তার প্রতি আস্থা রাখতে 
শেখান। তাকে নরমের সঙ্গে নরম এবং শক্তের সঙ্গে শক্ত হতে 
শেখান। যখন সকলেই এক নৌকায় গিয়ে উঠছে তখন সেই 
ভিড থেকে সরে আসার সাহস দিন তাকে। সকলের কথাই 
তাকে শুনাতে শেখান, তার সঙ্গে যা কিছু সে গুনছে তা একটা 
তোর ছীকনীতে ফেলে শুধুমাত্র সঠিক যা বেরিয়ে আসছে 
সেটুকুই নিতে শেখান।' 

ঠিক-বেঠিকের বিচার করতে গেলে লিঙ্কনের এই 
ধ্ফবাটাই কি নিরিখ হিসাবে নেওয়া যায় না? 


বিপর্যয় মোকাবিলায় ব্যর্থ ভারত 


ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


য় ছশ মানুষ পর পর দাঁড়িয়ে। একটা পস্বা 
লাইন। ওদের নধোই দাঁড়িয়ে ছিল তীরা হোলা। 
ত্যাশা সকলের একটাই ছিল। মাত্র পানোরো 
দিনের জন্য একটা সুযোগ যদিও পে সুমো মেলে নি তীরা 
হোনার। অনেকেরই মে নি। গেখের সামনে অভুক্ত সন্তান, 
স্থা। দে চলে গিয়েছিল শুদ্ররাতে। তাবে অবশ্যই পালিয়ে নয়। 
ছেলেনেয়ে. স্ত্রীকে বাঁচাতে কাছের খোছে। হন্যে হয়ে ঘুরেছি 
রাস্তায়, রাস্তায়। কিন্তু ভিক্ষে করতে পারে নি। হোনার কাছে 
অনেক বেশি দায়ী ছিল আত্মমর্ধাদা। সে একভন আদিবাসী । 
বয়স মাত্র আঠাশ। এরমধোও ধু নিছের কথাই ভাবে নি, 
সমস্ত আদিবাসী মানূষাদের কথাই ভেষেছিঙ্স। 'তাই তার আলে 
সম্মানকে। হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিল। আসার সময় তার 
কাছে ভাড়া! পর্যন্ত ছিল না। সত্তর কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেঁটে 
এসেছিল নাকোলা গ্রামে। তখন তার বাড়ির সকলেই মৃতপ্রায়। 
দিনটা ছিল ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখ। সেদিন আর সে নিজে 
অভুক্ত থাকল না। ক্ষিদে মেটাতে হাতের সামনে পেয়ে 
গিয়েছিল অনেক খাবার। এক শিশি ভর্তি ক্ষেতের পোকা 
মারার ৩ধুধ। অবশ্য তারপর আর কোনদিন তার ছাদে পায় 
নি। এখন তারই সমাধির উপর রাখা থা'কে দুটি পারে চা আর 
চাল। তা অবশা পরের জীবনের (1) ফন্য। এই বকম হাজার 
হাজার ভীরা হোনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ভারতের চার, পাঁচটি 
বাজো। তবে সবার পোকা মারার ওষুধের শিশিরও প্রয়োজন 
হচ্ছে না। 
এটা কোনো গল্প নয়. সত্যি ঘটনা । বিখ্যাত সাংবাদিক পি 
সাইনাথের অভিদ্রেতা। তিনি দেখেছেন রাজস্থানের বিভিন্ন 
ভায়গায় এই ছবি। তবে শুধু রাজস্থান নয়, গুজরাত, উ়িষ্যা, 
মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্ডিশগড়ের অবস্থাও একই ৷ রাজস্থানের 
৩১টি চেললা, মহারাষ্ট্রের ১৯টি জেলার প্রায় ২০ হাজার ৫১৯টি 
গ্রাম, উড়িয্যার ৩১৪টি ব্লকের মধ্যে ২০০টির, গুডরাতের 
১৭টি জেলার ১২,২৪০টি গ্রাম, অন্তপ্রদেশের ১৭.৪৩১টি 
গ্রামের একই ছবি! পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড় রাজোর 


একটি বড় অংশও এর সঙ্গে আছে। 
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গুজরাতে কিছুদিন আগেই হয়ে গেছে ভয়াবহ ভূষিকাম্প। 
উড়িব্যায় ১৯৯৯ সালের টর্নেডো বা সাইক্রোনে বিযবপ্ত করে 
ছিল ওড়িশাবাসীদের। তার পরের বছরের অনাবৃষ্টি। 
রাজস্থানের পশ্চিম অংশে খরার অভিজ্ঞতা পর পর চার 
বছরের এর সঙ্গে অঞ্তহ্রদেশে খাণের দায়ে চাবীদের প্রতিদিনই 
প্রায় একজন বা দু'জনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে! চাষ-আবাদ 
বন্ধ হয়ে গেছে এই সমস্ত অঞ্চলশুলিতে। 

শুধু মানুধ নয়, প্রচুর সংখ্যায় পশুরাও মারা যাচ্ছে। 
অনাহারে মানুষেরা নানা রকম রোগে ভুগে চিকিৎসার অভাবে 
মারা যাচ্ছে। রাজস্থানের পশ্চিমে গ্রামণ্ডলোতে ক্যাকটাস ছাড়া 
আর কোনো গাছপালা নেই। মাটির নীচে জলের স্তর নেমে 
গেছে। পানীয় জলও পাওয়া যাচ্ছে না। রাজোর অন্যান্য অংশে 
পরিযায়ী মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। কিশোর-কিশোয়ীদের মধ্যে 
বন্ধজন ভিক্ষে করছে। কোথাও কোথাও কিশোরীর দেহ বেচার 
রাস্তাও বেছে নিয়েছে। 

অনেক অঞ্চলে খরা 





ভূমিকম্পে বেসরকারি হিসাব অনুযায়ী ক্ষতির পরিমাণ 
২৫.০০০ কোটি টাকা । আর খরায় ক্ষতি কত হতে পারে তা 
পরিস্থিতির বিচারে সহজেই ধারণা করা যায়। 
ভারতবর্ষ অত্যপ্ত গরিব একটা দেশ। এত ক্ষয়ক্ষতির 
পরে এখনও এই বিপর্ধরের বিষয়ে কোনে বিজ্ঞানভিত্তিক 
পরিকল্পনা করা হয় নি। ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার 
বিপর্যয়ের বিধয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এরমধো বিপর্যয়ের 
জনা স্তুতি নেওয়া ও সচেতনতা তৈরির বিষয়েই কোর 
দেওয়া হয়েছিল। তারপর ১৯৯৫ সালে তৈরি হয় ন্যাশন্যাল 
সেন্টার ফর ডিসআ্যাসটার ম্যানেজমেন্ট। এই কেন্দ্রে বেশ কিছু 
উপর তলার সরকারি কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। 
১৯১৭ সালের জববলপুর ভূমিকম্প, ১৯৯৯ সালের উড়িয্যার 
সামুত্রিক ঝড়ের পরে নানা সমীক্ষার কালা করা হয়েছিল এই 
কেন্ত থেকেই। কিন্তু কেন্দ্রটি শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে 
সঞ্রিয়তা, বিশেষজ্ঞদের মতে এর কারণ হ'ল কেন্্রটির বিষয়ে 
কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা বা 





যেমন এবছর নতুন নর, বন্যা, খরা বা ভূমিকম্প কারণ হলেও মানুষের নীতি তৈরি করা হয় নি। এর 
তেমনি. অনেকক্ষো্রেই অসহায়ত্ব বা সংকটের কারণটার কাজকর্মের বিধায়ে 
আগের থেকে বিশেষজ্ঞরা মত্বা i সরকারের কোনো পরিষ্কার 
সাবধান করেছিলেন। কিন্তু উৎস লুকানো অন্য জায়গায়। তা হ’ল উন্নয়ন ধারণা নেই। অথচ প্রাকৃতিক 
তবু এই পরিণতি! ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিপর্যয়কে মোকাবিলা করার 
লাবারণভাবেই, বোকা যায অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে একটা সুরোগ তে 
প্রশাসনিক চরম উদাসীনতা বি মান বিদেশী হয়েছিল। 
এই ধরনের বিপর্যয়ের একটা অসম * নানা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আবার বিপর্যয়গুলিকে 
বড় কারণ। মদত পুষ্ট ফ্যাসীবাদী চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ। প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রেও 
ভারতের. বিভি্ন দৃষ্টিভঙ্গির অভাব লক্ষা করা 





অঞ্চলের ভু-প্রকৃতিগত অবস্থান বিভিন্ন রকম। তাই বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণেও ফারাক আছে। এছাড়াও পরিবেশের নানা 
পরিবর্তনের ফলে আবহ্মণ্ুলের পরিবর্তন ঘটছে। রাক্স্থানে 
গতবছরে বৃষ্টি কম হয়েছে৷ এর পরিমাণ গড় বৃষ্টিপাতের 
তুলনায় ধায় ৩০ শতাংশ বৃষ্টিপাত কম। এবিঘয়ে কোনো 
তাথোর অভাব ছিল না। ইদানিংকালে পরিবেশবিদরা 
সবসময়েই আবহমণ্ডলে পরিবেশের প্রভাব নিয়ে সচেতন 
. করার চেষ্টা করছেন। এ সত্বেও এই পরিণতি একটা সভ্যদেশে 
অত্যন্ত পুঃখন্ডনক। বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে। 

গত দু'বছরে শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মারা গেছে কয়েক 
লক্ষ মানুষ৷ তার উপর রয়েছে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি। গতবছর 
বন্যায় পশ্চিমবাংলায় ক্ষতি হয়েছে ৫৬৬০ কোটি টাকা। 





যায়। ভূত্রকৃতিগত অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের 
অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্পে কোনো সুনির্দিষ্ট 
পরিকল্পনা নেই। মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বাবহার করা হয় না। এবছরের বাজেট 
অধিবেশনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তবা অনুযায়ী স্বাধীনতার ৫৩ 
বছর পরে এখনো ৮০.০৩০ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানো সম্ভব হয় 
নি। অথচ মাথাপিছু শক্তির বাবহারকেই বিশেষজ্ঞরা উল্লয়নের 
মাপকাঠি হিসাবে ধরে থাকেন। শক্তি ব্যবহারের একটি বড 
অংশই হ'ল বিদ্যুতের ব্যবহার । 

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মানুষদের এই চরম পরিগতির 
কারণ অবশ্যই খরা । কিন্তু এতটা বিপর্যস্ত হওয়ার জন্য দায়ী 
সরকারি লীতি। কৃষির ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার অভাব 
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রয়েছে। ভারতবর্ষে মোট চাতযোগ্য মির ৫০ শতাংশই নির্ভর 
করে বৃষ্টির উপর । রান্মস্থানে কৃষি জমির মাত্র ৩০ শতাংশ 
হ্গানেল ও নলকৃপের মাধ্যমে সেচের সুযোগ পায়। দেখা গেছে 
সেচের সুবিধা থাকলে প্রতি হেস্টরে গড় ফলন হয় প্রায় দৃণ্টন। 
"আর সেচের অভাবে, শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভর করে এই ফলনের 
মাত্রা নেমে যায় ০.৭ থেকে ০.৮ টনে। অথচ একটি হিসাবে 
দেখা যায়, গত তিল যহুরের বাজেটে কৃষি মন্ত্রকের বরাদ্দ ছিল 
মোট ১৮,৭৩০ কোটি টাকা কিন্তু খরচ করা যায় নি ১,৫০২ 
কোটি টাকা। গ্রামোননয়নের মন্তুকের বরাদ্দ ছিল ৩১,৯৯৫ 
কোটি টাকা, খরচ করা যায় নি ১,৩৮০ কোটি টাকা। সেচ. 
বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্গুলি সম্পূর্ণ ভাবে 
অবহেলিত গ্রামীণ স্বাস্থ্য কর্মসূচির জন্য গত ৩ বহরে বরাদ্দ 
ছিল ৩৩৬ কোটি টাকা। খরচ হয় নি ৫১ কোটি টাকা। খরা 
শ্রবণ এলাকার মানুষ অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে চিকিৎসার 
সুযোগের অভাবে । বেসরকারি খরচ সাপেক্ষ চিকিৎসার সুযোগ 
পাওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতাও তাদের নেই। যেখানে মানুষের 
কাছে বেঁচে থাকবার জনা ন্যুনতম প্রয়োজনীয় পরিষেবার 
সুযোগ নেই, সেখানে বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে না। এতো 
সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনা, নৈতিকতার অভাবেরই প্রতিফলন। 

এখনকার খরা কবলিত অঞ্চলের মানুষদের সাধারণভাবে 
আর্থিক অবস্থাও এর আগে বেশ খারাপ ছিল। তাও সরকারি 
উন্নয়ন পরিকল্পনার ফসল, ১৯৯৯ সালের হিসাব অনুযায়ী 
শিশু মৃত্যুর হার (হাজার প্রতি) ওড়িশা -- ৯৭, মধ্য প্রদেশ __ 
৯১, রাজস্থান _ ৮১, অক্তপ্রদেশ __ ৬৬, গুজরাত -- ৬৩1 
সেন্ট্রাল আযারিও জোন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের যত অনুযায়ী এই 
সমস্ত এলাকায় মা ও শিশু মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট 
বেশি। কঠিন পরিশ্রম ও অপুষ্টিই এর কারণ। 

আটটা পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কাল শেষ হয়েছে। এখন 
চলছে নবম পরিকল্পনার সমরকাল। শুরু হয়েছে ১৯৯৭ 
সালে। এই পরিকল্জমার লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছিল ‘সামাজিক 
ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা সহ বিকাশ'। নবম পরিকল্পনায় ন'টি 
বিবয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে রয়েছে -_ 
১. কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ । 
২. সমাজের দুর্বলতম মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়ে সূরক্ষা। 
৩. সমস্ত মানুষদের জন্য পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ, আশ্রম 

ইতাদি বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ। 

কিন্তু ১৯৯৭ -'৯৮ সালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল 
খশান্ক, __ ১.৯ শতাংশ ১৯৯৯-২০০০ সালে এতটা খারাপ 
না হলেও আশানুরূপ ছিল না। এই অবস্থার জন্য কারণ হিসাবে 


দেখানো হয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্ব্কে। অবশ্য তাদের উদ্দেশ্য 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আড়ালে মূল কারণগুলিকে প্রকাশ না 
করা। চাবের জনা প্রয়োজ্জনীয় বীজ, সার ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
বছুজ্াতিক সংস্থাকে অবাধ ব্যবসার সুযোগ দেওয়া. সেচ, বিদ্যুৎ 
ইত্যাদির বিষয়ে কোনো সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ না করাটাও 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ। 

প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘাটে সমস্ত দেশেই। তা প্রকৃতির নিয়মে 
ঘটে৷ কিন্তু বিপর্যয়ের কারণে ক্ষরক্ষতির পরিমাণ আনেকটাই 
কমানো সন্তব। তার জন্য প্রয়োজ্জন _ এক, বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী 
বৈজ্ঞানিক কৌশলের প্রয়োগ । দুই, বিপর্যয়ে আক্রান্ত হবার 
সন্ভাবনানয় অন্কল্ডলিকে চিহ্নিত করা। বিপর্যয়কে মোকাবিলা 
করার মত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা । এই দুটি 
ক্ষেত্রে বিদ্ান ও প্রযুক্তির গবেধণাকে আরো বিশ্বত এবং 
উৎসাহিত করা। কিন্তু বাস্তব ছবিটা অনারকম। এবছরের 
কেন্দ্রীয় বাজেটে বিজ্ঞানের জনা বরাদ্দ হয়েছে ১২৮.৪ বিলিয়ন 
(১২৮৪ কোটি) টাকা। এর মধো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দণ্তরের 
মৌলিক গবেষণার জনা বরাদ্দ হয়েছে ১০০ মিলিয়ন (১০ 
কোটি) টাকা। বিজন ও প্রযুক্তির টাকার বড় অংশই চালে গেছে 
পরমাণু শক্তি, মহাকাশ ও সামরিক গবেষণার ভনা। 

তাই বন্যা, খরা ব! ভূমিকম্প কারণ হলেও মানুষের 
অসহায়ত্ব বা সংকটের কারণটার উৎস লুকানো অন্য ভায়গায়। 
তা হ'ল উন্নয়ন ও পরিকল্পনার ক্ষেতে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, 
অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অসম বিকাশ, নানা ক্ষেত্র 
ক্রমবর্ধমান বিদেশী মদত পৃষ্ট ফ্যাসীবাদী চিত্াভাবনার 
অনুপ্রবেশ। তাই পাঁচটি রাজ্যের খরা, উড়িষ্যার সামুগ্রিক ঝাড়, 
পশ্চিমবাংলার বন্যা কিংবা গুজ্জরাতের ভূমিকম্পের মতো 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মর্মান্তিক পরিণতিকে বিচ্ছিপ্র ভাবে ভাবা 
মনে হয় ভুল হবে। সামগ্রিকতার ভিত্তিতেই বিস্পেধণের 
প্রয়োজন। 
সাহায্য সূত্র : 
3. An Inveduction to Clima : Trewarhs and Hom 
২. যোজ্জন৷ : ঘাৰ্চ, ২০০১ 
ও. জ্টলাইন : ৩০ মার্চ, ২০০১ 
8. উৎস মানুহ : জানু, ফেব্রু, ২০০১ সংখ্যা 
৫.  গণশক্তির বিশেষ ছ্েলড়পত্র -- ২৯ মার্চ, ২০০১ 
৬. The Hindu : ১৮ মার্চ ২০০১ 
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ডেভিড দেবদাস 


চ মাসের অন্তঃসত্তা ওফেলিয়া মারোরে মাটিন। 
হাসিমুখে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোগী 
দেখে চলেছেন কিউবার এক স্বাস্থাকেন্সরে। তার 
কাজই হচ্ছে রোগীর চিকিৎসা যাতে সর্বোৎকৃষ্ট হয় সেদিকে 
নন্ডর রাখা। কিউবাতে অসংখা মার্টিনরা বয়েছেন। এঁরা 
সানুধের সেবায় নিবেদিত প্রাণ । কিউবানরা এঁদের পারিবারিক 
চিকিৎসক (৷ D৩০৷০৮) বলে থাকেন। আসলে এরাই 
হলেন কিউবার খালিপদ ডাক্তার (Barefoot Doctor) 
শ্বাস্থ্যাকেন্রের মধ্যেই মার্টিন সপরিবারে বাস করেন। সব 
খালিপদ ডাক্তাররাই এতাবে ভীবনযাপন করেন। ইংল্যান্ডের 
মাতো স্বাস্থোক্রত দেশও কিউবার স্থান্থ্যব্যবস্থা ও খালিপদ 
ডাকারদের গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এইসব ডাক্তাররা এক একটি 
সবসথ্যকেন্্ের দায়িতে থাকেন। এদের সঙ্গে থাকেন একজন নার্স 
ও একভন প্রকৌশলী (॥৫০৮৷০৷৪৪৷)। স্বাস্থাকেন্্র-পিছু ৫০৩- 
৬০০ মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পান। দু' সপ্তাহ অন্তর একজন 
বিশেধঝর চিকিৎসক ও একজন সমাক্তক্ী (5০০৪ worker) 
স্বাস্থাকেন্স৫লিতে আসেন। এরা শুধু খালিপদ ডাক্তারদের 
অনুমোদিত রোগীদেরই দেখেন। স্থাস্থ্যকেন্ত্রওুল্সির দৈনন্দিন 
প্রশাসনিক কাকে স্থানীয় পৌরসভাগুলি সাহায্য করে, যদিও 
এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। স্বাস্থ্যকেন্রে একজন করে 
পরিসংখানবিদ (512050০১) থাকেন, যাঁর কাজ হচ্ছে 
রোগের তথা ডোগাড় করা। কোন রোগ বেশি হচ্ছে তা 
আগাম দান! থাকলে নহানারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বাবস্থা 
কার্যকর করা যায়। 
অবাক হইনা যখন শুনি ১৯৫৯ সালের বিপ্লবের পরে 
কিউবা তেরোটি ছোঁয়াচে রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে। 
শিশুদের আর পোলিও রোগের প্রতিষেধক খাওয়াতে হয় না। 
হাম, মাম্পস্‌, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি নারাম্মক রোগের হাত থেকে 
কিউবা মুক্ত । মেনেন্জাইটিসের প্রতিষেধক টিকা দান করে ধুব 
ভালো ফল পাওয়া গেছে। কিউবার ৯৩ শতাংশ নানুষ এই 
তয়ক্চের রোগের হাত থেকে বেঁচে্ছে। গত বছর মাত্র একজন 
ধনুষ্টকার রোগে মারা গেছে। 
স্বেজীর (1-৫১০০৫০)8) ফলপ্রসূ চিকিৎসা একবার 
কিউবাতেই হয়ে থাকে৷ মনুষা গর্ভফুল (Human Placenta) 


থেকে অনেক কুটিল ও দুরারোগ্য চর্মরোগের ওষুধ আবিদ্ধৃত 
হয়েছে। আর এসব ওষুধের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিউবার এক 
অত্যন্ত সাধারণ মানের স্বাস্থযকেন্ড্েই হয়েছে। এখন টাক পড়ার 

সাও এখানে হয়ে খাকে। এইসব স্বাসথাকেন্্র গলি বিডি 
রোগের ওষুধ উত্তাবন করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৫৯ সালে 
বিপ্লবের সময় যেখানে চিকিংসা-বিদ্যালয় ছিল একটা, আন তা 
বেড়ে হয়েছে ২২টা। ডাক্তারও বেড়েছে সন্ধান তালে। শিশু 
মৃত্যুর হারও অনেক ফমেছে। কিউবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী গর্ব ভরে 
জানাচ্ছেন যে তিন হাজারের বেশি কিউবার ডাক্তার 
আশেপাশের অনেক দেশেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। 
দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়িয়ে সুদূর কাশ্থোডিয়াতেও চঙ্গে যাচ্ছেন 
অনেকে। রাডনৈতিক আশ্রয় চেয়ে অন্যদেশে চলে গেছেন 
এরকম ডাক্তারের সংখ্যা নগণ্য। এযাবৎ চল্লিশ হাজার ডাক্তার 
কিউবা ছেড়ে অনা দেশে গেছেন, কিন্তু তার মধ্যে মাত্র 
চল্লিশক্তন অন্য দেশের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা 
করেছেন। 

প্রচার মাধ্যম কিউবার স্বাস্থ্য বাবস্থার এই সাময়িক 
সাফল্যকে বিকৃতভাবে মানুষের সামনে হাজির করে। কিউবার 
এই সুনিপুণ স্বাস্থ্যবাবস্থাকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত কারেছে 
আমেরিকার অর্থনৈতিক অবরোধ ' আর্থিক মূল্যে এই ক্ষতির 
পরিমাণ প্রায় ২১২.৩ কোটি ডলার । এই পরিস্থিতিতে সরকার 
একটা চিকিৎসা কেন্দও বন্ধ করেনি। একজন চিকিৎসক 
কর্বচ্যুত হননি। বরঞ্চ এই সময়ে শিশুমৃত্যুর হার শতকরা 
৯০,৭ ভাগ থেকে কমে ৭.২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। এত প্রতিকূল 
পরিস্থিতিভেও গত শতালীতে কিউবার শিশুদের স্বাস্থ 
আমেরিকার শিশুদের স্বাস্থোর সমপর্যায়ে চলে যায়। আসলে 
সূঠাম স্বা্াবাবস্থা ও সুঠু পরিচালনাই কিউবাকে এত সাফল্য 
এনে দিয়েছে। 


অনুবাদ : বরুণ ভষ্টাচার্য 


সুত্র: Business Standard. May 18. 2001 ; Cuba's 
Barefoot Doctors hy DAVID DEVADAS 
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সহম্রাবধের মূল্যায়ন 
অমর্ত্য সেন 


অনুবাদ : সুরত বন্দ্যোপাধ্যায় 


[দ্বিতীয় এবং শে পর্ব] 


বিহন্তান, গলিত ও সংস্কৃতির প্রসার 

বারে স্বিততীয় বিষয়। সেটা হল একটি ধারণা ব্য 

বিষয়ের সঠিক উৎসন্থল নির্ণয়ের অসুবিধা । কখনো 

কখনো হালে একটি বিষয় হয়তো পাশ্চাত্য দুনিয়া 
থেকে এসে পড়তে পারে, যদিও এর পূর্ববর্তী উৎস হয়তো 
পাশ্চাতা-ষহির্ভূত প্রভাবের আওতাধীন ছিল। বিজ্ঞান ও 
গণিতের ক্ষোত্জে এ কথ! বিশেষভাবে প্রযোজ্া, কারণ এই বিষয় 
দুটি বহ সমাজ ও সংস্কৃতির অবদান আত্মস্থ ঝরে গড়ে উঠেছে। 
সাম্প্রতিক গ্রহীতার কাছে আগত ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস 
সন্দেহাতীতভাবে 'পাশ্চাতীয়' বলে মনে হবে, কারণ সেগুলি 
নিয়ে আসছে পাশ্চাত্যের মানুষ। অথচ এই ধারণা বা 
বিশ্বাসণ্ুলি কোনো অথেই প্রকৃতি বা উৎসের দিক থেকে 
পাশ্চাত্যীয় নাও হতে পাবে। 

অন্য এক আলোচনায় (১৯৯৫ সালে কলকাতায় 
“আমাদের সংস্কৃতি, তাদের সংস্কৃতি* শীর্ষক সত্যজিৎ রায় 
স্মারক বড়ৃতায়) আমি যে উদাহরণ পেশ করেছিলাম, এখানেও 
তার উল্লেখ করে আনি সম্ভবত বিধয়টি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম 
হব। বিধয়টি হল বৃটিশ শাসনাধীন ভারাতে আধুনিক 
গণিতশান্ত্ের আগমন । ভারতীয় উচ্চ বিদ্যালয় গুলিতে বিষয়টি 
সুস্পষ্ট বৃটিশ রাপ ধরেই হাজির হয়েছিল। সে সময় ইংল্যান্ডের 
হাইক্কুলগুলিতে যে মান ছিল, পরিভাষা তথা বিষয়বস্তু ছিল 
হবহ তারই অনুরাপ। যদিও সয়কাঙ্গীন বিশ্বে 'বৃটিশ' বা 
'পাশ্চাতীয়' গণিতশাপ্ত বলে কিছুই নেই, তা সত্তেও ভারতে 
কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তি একে পাম্চাতীয় চিন্তাধারার আগ্রাসন 
বলে মনে করেন। কিছু কিছু মৌলিক গাণিতিক ধারণা ভারতীয় 
বিদ্যালয়ে বৃটিশ কর্তৃক চালু করা হলেও আদতে সেগুলির 
বিকাশ ঘটেছিল এই ভারতেই। ত্রিকোণমিতি এমন একটি 
বিষয়, যদিও পশ্চিমী পাঠাপুস্তকের মাধ্যমেই এই ধারণাগুলি 
ভারতে ফিরে আসে। 
ব্রিকোণমিতির একটি মৌলিক ধারণা হল 'সাইন' 

(৯1৩) এই পরিভাবার উৎপত্তি পূর্বো্সেখিত বিষয়টির 
অন্যতম সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। পঞ্চম শতকের শেষভাগে ও যষ্ঠ 
শতকের গোড়ায় ভারতীয় গণিতত্র আর্যভট্ট 'সাইন'-এর ধারণা 
নিয়ে আলোচনা করেছিলেল। তিনি সংস্কাতে এর নামকরণ 


করেছিলেন জ্যা-অর্ধ আর কখনো কখনো সংক্ষেপে উল্লেখ 
করেছেন জ্যা বলে। আরবি গণিতক্রা এই ধারণ! গ্রহণ করার 
সময় এর নান রাখেন ‘ইয়া’ (8১৪)। এখান থেকেই শুরু হয় 
পরিভাবার আন্তর্জাতিক রূপান্তরের এক চনকপ্রদ কাহিনী। 
গণিতের ইতিহাস রচয়িতা হাওয়াড ইভূস এর বর্ণনা করেছেন 
এইভাবে £ 

আর্ভট এর নাম দেন অধ-জা ও দ্যা-অর্ধ। পরে তিনি 
একে সংক্ষেপে উল্লেখ করেন ড্যা বলে। এই চ্যা থেকে আরবি 
গণিশুভ্ঞরা উচ্চারণগতভাখে পৌছালেন ক্রিবা (1৮৪) শান্দে। 
স্বরবর্ণ লোপ করার আরবি নীতি অনুসারে শব্দটিকে লেখা হল 
ভব (৮)। গাণিতিক তাৎপর্য বাতিরেকে এই জিবা শব্দটি কিন্ত 
আরবি ভাষায় কোনো অর্থই বহন করে না। পরবর্তীক্যালের 
0৯৮) শব্দটি। এটি লিখাতে একই অক্ষরসণূহ ব্যবহার হালে ৫ 
আরবি ভাষায় এব একটি অর্থ আছে __ আর তা হল খাঁড়ি বা 
উপসাগর। আরো পরে আরবি ভাষা থেকে অনুবাদ করার 
সময় ক্রেমোনার গেরার্দো আরবি কেইব শান্দের পরিবর্তে 
ব্যবহার করলেন সমার্থক ল্যাটিন শব্দ সাইনুস (410১) __ যার 
অর্থও হল খাঁড়ি বা উপসাগর। আর এ থেকেই বর্তমান 
গাণিতিক প্রতীক সাইন-এর উৎপত্তি।' একটি বিশেষ ধাবণা বা 
বিষয়ের উৎপত্তি বিশ্বের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে হয়েছিল, গণিত 
এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধ্যানধারণার উপরোক্ত প্রকৃতির দেশান্তর 
থেকে সেটা বোঝা মতই দুদ্ধর। 

প্রকৃতপক্ষে প্রথম সহত্রান্দের অন্তিম লাগ্নের দিকে দৃষ্টিপাত 
করলে বিভিন্ন সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচার থেকে পাশ্চাত্যের 
গণিতের ওপর প্রাচ্যের প্রভাবের ব্যাপকতা আমাদের নডরে 
পড়বেই। যষ্ঠ শতকের মধ্যেই ভারতে দশনিক পদ্ধতির যাথে্ট 
বিকাশ ঘটেছিল এবং তার অব্যবহিত পরেই আরবি গণিতন্ররা 
এর বহুল প্রয়োগ শুরু করেছিলেন। কিন্তু ইওরোপে এই 
গাণিতিক ধারণ্য এবং পদ্ধতি প্রধানত দশম শতকের শেযাশেষি 
পৌছেছিল। এছাড়া, ততদিনে ভারতীয় ও আরবি গণিতশাস্ত্রে 
শৃনোর ব্যবহার ভালোরকম চালু হলেও এই ধারণাটিব অগরো 
তাত্তিক ধুক্তিনিষ্ঠ সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। ১০০০ খৃষ্টাব্দে 
আশেপাশে ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীধর এ বিধয়ে নিশ্চিত তারিক 
সুত্র প্রণয়ন করেন। বস্তুত, ৯৭৫ থেকে ১০০০ বৃষ্টাব্দের মধো 
দশমিক পদ্ধতি ও শূন্যের ব্যবহার -_ এই দুর্টিই ছিল একমাত্র 
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গাণিতিক আগ্রহের বিবয়। বার্নার্ড গ্রুল সম্পাদিত 7৩ শাম 
68865 of History এবং ওয়েননার স্টেইন সম্পাদিত 
80710180880 শীর্ষক বিখ্যাত গ্র্ষর়ে এ বিষয়ে বিশ্বত 
উল্লেখ আছে।' একইভাবে এই গ্রন্থদুটিতে একই সময়ে 
পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে একমাত্র থে বৈজ্ঞানিক 
বির যোৰ, করা হলে তা হল ১০০৩ উিলে চীনা 


বা 'পাশ্চাতীপ্র গণিত' বলে ঘা কিছু কলা হয়ে থাকে, তা ধকৃত 
অর্থে পাশ্চাত্য দুনিয়ার একাস্ত নিজস্ব সৃষ্টি নয়। বস্তুত, জ্ঞান- 
বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রভাব 
ৰিশ্ময়কর গতিতে সকল ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করে 
হায়। আর তাই, সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যজাত বিজ্ঞান, গণিত, 
সাহিত্য অথবা চারুকলার খোজ করা একেবারেই নিরর্থক। 
একইভাবে, অন্য দেশে উৎপত্তি হয়েছে এমন কোনো আবিষ্কার 
দেশীয় সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করবে, এই ভয়ে তার বিরোধিতা 
ফরারও কোনো অর্থ হয় না। 
যুক্তিবাদিতা, অতীক্তিয়বাদ ও বিচিত্ৰতা 

ধ্যান ধারণা ও যুক্তিবাদিতার ‘পাশ্চাত্যীয়' ও “ভারতীর' 
এতিহোর মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপণ সংক্রান্ত তৃতীয় 
সমস্যাটি নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। একথা প্রায়ই জোর 
দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, গর্তীরতার বিচারে ভারতীয় সংস্কৃতি 
পাশ্চাত্যের তুলনার অনেক বেশি ধীর ও অতীশ্নিয়। একথা 
অবশ্যই ঠিক যে ভারতে ধর্মীয় সাহিত্যের বিশাল এক ভাণ্ডার 
রয়েছে, যা সত্যিই বিশ্রয়কর। একই সাথে একথাও ঠিক যে 


হিরু ধা আরবি) একই বিষয়ে লেখালেখির থেকে অনেক 
বেশি । এটা শুধু চার্বাকপন্থী বা লোকায়ত দর্শনের ক্ষেত্রেই নয়, 
বিশ্বের একমাও নিরীশ্বরবাদী ধর্মমত বৌদ্ধধর্মের ক্ষেয়েও 
সমানভাবে প্রযোজ্য 

এমনকি চতুর্দশ শতকেও মাধবাচার্ধ রচিত সবর্দিশনসংগহ 
গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের পুরোটাই নাস্তিক্যবাদী অবস্থানের 
সমর্থনসূচক যুক্তিতে ভরা। ভারতীয় ধার্মিকতার বিরুদ্ধে খাড়া 
করা 'পাস্চাতীয়' চ্যালেঞ্জ রূপে যদি এই যুক্তিসমৃহকে উপস্থিত 
করা হয়, তবে একজন ভারতীর বিশেষত্ববাদী নিঃসন্দেহে একে 
পাস্চাতীয় ও ভারতীয় চিন্তাধারার মধ পার্থকোর উজ্জ্বল এক 
উদাহরণ হিসাবেই দেখবেন। অথচ এক্ষেত্রে এই নাস্তিক্যবাদী 
যুক্তি স্থান পেয়েছে চতুর্দশ শতকের একজন বৈষ্ণব পণ্ডিতের 
লেখা প্ৰস্থে! একইভাবে রামায়দের কথাও ধরা যাক। এ হল 
সেই মহাকাব্য যাকে কেউ কেউ ভগবান রামচন্দ্র জীবন 


সম্বন্ধীয় পবিত্র গ্রন্থ বলে মনে করেন । এই মহাকাব্যের প্রারস্তিক 
অংশে নিছক ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষার্থে রাম তার রাজ্যাধিকার 
ত্যাগ করতে উদ্যত হলে ঘদি কেউ তাকে সেই কাজ্জ না করতে 
পরামর্শ দেয়, তবে সেটা সাংঘাতিক ধরনের 'পাস্চাতাসুলভ' 
মনোভাব বলে প্রতিভাত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেয়ে বিষয়টি 
মোটেই 'পাশ্চাত্যীর সমালোচনা ছিল না, ক্যরণ জাগতিক 
জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত জাবালি রামকে এবকম কথাই বলেছিলেন, 
আর তা রামায়শেই লেখা আছে £ "হে রাম, বিচক্ষণ হও। 
নিশ্চিত জেনো, ছহজগৎ ছাড়া অন্য কোনো জগৎ নেই! ঘা 
বর্তমান, তাই উপভোগ করো, আর যা কিছু অপ্রীতিকর, তা 
পরিত্যাগ করো।'* প্রাচীন ভারতীয় রচনায় নাস্তিকাবাদী 
চিন্তাভাবনা যথেষ্ট পরিমাণ ছড়িয়ে আছে। নিষিদ্ধ 'পাষ্চাত্যীয়' 
দলিলপত্রের সন্ধানে রত কোনো শুষ্ক আধিকারিক এবংবিধ 
বহু জিনিস বাজেয়াপ্ত করতে পারেন। পাশ্চাতীয় যুক্তিবাদিতা 
সম্বন্ধে সরলীকরণ এবং ভারতীয় ও অন্যান) অ-পাল্চাত্য 
এতিহোর সাথে এর গভীর পার্থক্যের বেশিরভাগেরই কোনো 
মূল্য নেই। প্রতিটি প্রধান সংস্কৃতির মধ্যেই বঙ্গল পরিমাণ 
বৈচিত্ রয়েছে। একথা পাশ্চাতীয় ও ভারতীয় _ উভয় 
ওতিহোর ক্ষেয়েই প্রযোজ্য। 

পাশ্চাত্য দুনিয়া নিজেই অবশ্য প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক 
শক্তির বিষয়ে গভীরভাবে বিভক্ত । সহজবিশ্বানী দর্শকদের জন্য 
অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্বস্থীয় কত শত কাহিনী যে প্রচারিত হায়, 
সন্ধ্যাবেলা আমেরিকায় টেলিভিশন চালালেই তা টের পাওয়া 
যায়। এই ভাষণের গোড়ার দিকে প্রথম সহব্ান্দের 
সমাপ্তিকালীন যে বর্ণনা আমি করেছি, তা এখানে পুনরায় স্মরণ 
করাটা প্রয়োজন । ১০০০ খৃষ্টাব্দ যত এগিয়ে আসছিল, গোটা 
ইওরোপ জুড়ে একটা আতঙ্ক ততই বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছিল 
ধে, পৃথিবীর অবলুপ্তি আসন এবং ভয়ংকর ‘শেষ বিচার' সেই 
সময়েই ঘটবে। একে কখনো কখনো 'সহত্রান্দের আত বলে 
অভিহিত করা হয়। তথাকথিত শেষ বিচারের এক হাজ্জার বছর 
পূর্বেই যীশুখৃষ্টের আবির্ভাব ঘটবে __ এমন একটি ধারণার 
সাথে ওই আতঙ্কের যোগ ছিল । 'মিপেনিয়ারিন্সম' নামে খ্যাত 
এই ধারণা খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের 
মধ্যে (যেমন আযাডভেন্টিস্ট) এখনও বর্তমান। এই ইওরোপীয় 
আতঙ্কের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে শক অথবা হিজিরা 
কালপঞ্জিকায় ১০০০ অকোর আগমন ভারতে এক শাস্ত সুস্থির 
বাতাবরণের মধোই ঘটেছিল। একথার অর্থ এই নয় যে, 
ভারতের থেকে ইওরোপ অতিপ্রাকৃত শক্তিতে অধিকতর 
বিশ্বাসী । কিন্তু এটা মাথায় রাখা দরকার যে, শক অথবা হিজ্জিরা 
কালপঞ্জিকা অনুযায়ী সহ্তান্দের অবসানে যদি ভারতে এমন 
কোনো আতঙ্কের সৃষ্টি হত এবং ১০০০ খৃষ্টাব্দে ইওরোপে যদি 
সেরকম কোনো কিছু না ঘটত (অর্থাৎ যা ঘটেছিল, যদি ঠিক 
তার উল্টোটা ঘটত), তবে পাশ্চাত্য _. অ-পাশ্চাতা প্রভোদের 
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অভিভাবকেরা তাকে পাশ্চাতীর ধৃক্তিবাদিতা এবং 
ভারতীয়দের অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসের মধ্যে বৈপরীত্য 
সম্বন্ধীয় এক নিশ্চিত দৃষ্টান্ত রাপে অবশ্যই হাজির করত। 
আমি একথা অস্বীকার করছি না যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক 
অতিহোর মধো বিভিন্ন ভাবধারার ভারসাঘোর অবশ্যই 
তারতম্য ঘটতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য __ অ-পাশ্চাত্যের 
প্রভেদ দর্শাতে গিয়ে সে সব সরলীকরণ করা হয়, তার কিছু 
কিছু মেনে নেওয়া সত্যিই কঠিন প্রতিটি সংস্কৃতির মধ্যেই 
রয়েছে বিপুল বৈচিত্র, আর তা সময়ের সাথে সাথে 
পরিবর্তিত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য - উভয়েই একান্ত 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং একে অন্যের থেকে একেবারেই ভিন্ন -_ 
এমন কোনো অনড় সরলীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এদের বিপরীত 
আসনে বসানোটা হবে বিরাট এক ভুল। একটি অ-পাশ্চাত্য 
ঝিছু মানুষের পক্ষে 'পাশ্চাত্যকরণের' তকমা এঁটে দেওয়াটা 
খুবই সহজ। কিন্তু একটি অ-পাশ্চাত্য সমাজকে পাশ্চাত্যকৃত 
করার সহঞ্জ উদাহরণের মতো দেশঝ নাস্তিক্যবাদী রচনাতেও 
এরকম সমালোচনা খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। বুদ্ধ, 
চার্বাক অথবা জাবালি ছিলেন রাম অথবা কৃষ্ণের মতোই 
ভারতীয়। 
মানবাধিকার এবং এশীয় মৃল্যবোধ 
'পাশ্চাত্যকরণ' সম্বন্ধে একটি বিশেষ বিতর্কের প্রতি 
এবার আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিষয়টি মানবাধিকার 
সংক্রান্ত, বিশেষ করে রাজ্জানৈতিক ও বাক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত । 
এশিয়া ও আফ্রিকার যে সব দেশে স্বৈরতান্ত্িক শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, সেইসব দেশের সরকার প্রায়শই পাশ্চাত্যীয় 
মূল্যবোধের সাথে স্থানীয় মূল্যবোধের এক তথাকথিত বনিয়াদি 
পার্থক্যের কথা বলে থাকে। “পাশ্চাত্য মূল্যবোষের' তুলনায় 
“এশীয় মূল্যবোধ" মানবাধিকারের প্রতি কম দায়বন্ধ বলে ধরা 
ছয়। ১৯৯৩ সালে ভিয়েনাতে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সংক্রান্ত 
বিশ্বসশ্মেলনে উদ্ধৃত মতবিরোধ কালে পাশ্চাত্যকরণের বিরুদ্ধে 
প্রবল চেঁচামেচি অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 
মানবাধিকারের বিষয়ে পাশ্চাত্যীয় ও অ-পাশ্চাত্যীর 
মূল্যবোধের মধ্যে সত্যিই কোনো পার্থক্য আছে কি? এটা সত্যি 
যে সাম্প্রতিক শতকণুলিতে, বিশেষ করে ইওরোপীয় 
'নবচগাগরণের' পরে গণতন্ত্রের প্রয়োগ এবং তৎসম্পর্কিত 
রাজনৈতিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা পাশ্চাত্য দুনিয়ায় প্রবলভাবে 
প্রকাশ লাভ কারেছে। অপাশ্চাতীয় সমাজেও মানবাধিকারের 
মহান প্রবন্কারা আত্মপ্রকাশ করেছেন। মহাস্থা গান্ধী ও সান 
ইয়াৎ সেন-এর মতো ব্যক্তিরা জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি 
আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তারাও পাশ্চাত্য দুনিয়ার 
গণতত্তের বিকাশের প্রশংসা করতে কখনো কুঠিত হননি। 


এইসব রাজনৈতিক চিন্তাধারার সন্তাব্য উৎসস্থল 
পাশ্চাত্যভূমি কিনা, সেটা আলোচনার বিষয় নয়। যেটা জানা 
প্রয়োজন, তা হল পাশ্চাত্যীয় খরতিহোর সাথে অনায়ের 
রতিহের এমন কোনো পার্থক্য সতাই আছে কিনা ধা ওইসব 
মূল্যবোধকে সম্পূর্ণরূপে 'পাশ্ডাত্যীয় মূল্যবোধ" বলে চিহ্নিত 
করার সুযোগ করে দেয়। কিছু লেখক, বিশেষ করে পূর্ব , 
এশিয়ায় এই কাজটাই করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে আমি 
অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করেছি (বিশেষ করে গত 
বছর নিউ ইয়র্কে কার্নেনী কাউন্দিলে মর্গেনথাউ স্মারক 
বক্তৃতায়)" ৷ সেখানে আমি এটাই বলেছি যে পাশ্চাত্য ও অ- 
পাশ্চাত্য দুনিয়ার বৌদ্ধিক ইতিহাসের মধো এরকম সাধারণ 
কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না। 

পাশ্চাতীয় এবং ভারতীয়, চিনা, আরবি ও অন্যান্য অ- 
পাশ্ডা্তীয় শ্রতিহ্যে মানবাধিকারের মৌলিক ভাবনা সম্বন্ধে 
অনুকুল ও প্রতিকূল _ উভয় ধরনের রচনাই চোখে পড়তে 
বাধা। কোনো কোনো বিষয়ে কন্ফুসিয়াস বা কৌটিলাকে 
স্ৈরতন্্ী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্লেটো বা সেন্ট 
অগাস্টিনকেও তো তাই মনে হয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও 
সহিষ্ঞ্তার এক অহান প্রবক্তা ছিলেন আরিস্তোতল। কিন্তু 
তিনিও এই স্বাধীনতার দাবি মুক্ত মানুষদের ছনাই শুধু 
করেছিলেন (দাস বা মহিলাদের জন্য নয়)। সম্রাট অশোকের 
সংহিতা অথবা তিনি যে সহিষুগ্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছিলেন, তাও এর থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। যখন মুঘল 
সম্বাট আকবর বৈচিত্র্যের সহিষুরতা এবং বিশেষ করে ধর্মীয় 
ভেদাভেদ সম্বন্ধে তার বলিষ্ঠ নীতিসমূহ কার্যকর করছিলেন, 
তখন ইওরোপে ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে বিচারের ব্যবস্থা খুবই 
ক্ষমতাশালী ও সক্রিয় ছিল। এখানে একথা স্মরণ করা 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ত্বাদশ শতকে ইওরোপে যখন 
নিষ্ঠুরভাবে ইহুদিদের হত্যা করা হচ্ছিল, তখন মহান ইছদি 
পণ্ডিত মাইমোলিডেন তার অসহিফু জন্মস্থান থেকে পালাতে 
বাধা হন এবং সহিষ্ণ ও সভা কায়রো শহরের আশ্রয়ে 
নিরাপত্ত খুঁজে পান এবং সুলতান সালাদিনের পৃষ্ঠপোবকতা 
লাভ করেন। 

এশীয় মূল্যবোধ বনাম মানবাধিকারের বিরোধ সংক্রান্ত 
তত্তের প্রবক্তারা তাদের মত প্রতিষ্ঠার জনা বারেবারেই 
কন্ফুসিয়াসের দোহাই পেড়ে থাকেন। অথচ তিনিও শাসকবর্গ 
ভুল করলে তার প্রতিবাদ করার গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা 
করেছেন চরম বাস্তববাদী মানুষ হিসাবে কন্ফুসিয়াস অবশ্যই 
কার্যকরী সাবধানতা বা কৌশলের বিরোধী ছিলেন না। কিন্ত 
তার মানে এই নয় যে, গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোনো সরফারের 
বিরোধিতা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস কম ছিল। 
“যখন রাষ্ট্রের অবস্থা অনুকূল, তখন দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলো, 
দৃঢ়ভাবে কাজ করো, আর কথা বলো শাস্তভাবে।” 





২২৩ 
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শেষের মন্তবা 

এবার শেষ করার পালা। যে সহত্রাব্দের সমাপ্তি আসম, 
তা বিশ্বচরিত্রকে বন্ছরকমে পাণ্টে দিয়েছে। কী কী ঘটেছে এবং 
সেগুলির সম্ভাবা ব্যাখ্যা কী, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার সুযোগ 
গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত। একগুচ্ছ বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলির 
পাশাপাশি সহতরাব্দটির সৃচন! হয়েছিল বিশ্বে ইসলায়ী শক্তির 
অভ্যাদয়ের মধ্য দিয়ে, আর এর শেষ হচ্ছে সমসাময়িক বিশ্বে 
পাশ্চাতা শক্তির অসাম্যমূলক প্রাধানা দিয়ে। প্রতিটি সংঘটিত 
ঘটনাই অনুসন্ধান ও মূল্যায়নের পক্ষে অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিষয়। 
ভারতের ক্ষেত্রেও একথা সমান শ্রযোজ্য। 

ভারতীয় সভ্যতার এক অবিচ্ছেদা অঙ্গ কূপে ইসলামী 
সংস্কৃতির আন্ধীকরণের সঙ্গে সঙ্গে এই সভাতা বহুলাংশে 
বিকশিত হয়েছিল। এই সক পরিবর্তনকে মাথায় রেখে কখনো 
কখনো প্রাক্‌-ইসলায়ী ভারতকে একটি সমসত্ত ও মিশ্রণহীন 
জাতি রূপে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, যদিও ভারত 
প্রকৃতপক্ষে তা ছিল না। যে বৈচিত্র তখনই এদেশে প্রচুর 
পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, ইসলামী প্রভাবের উপস্থিতি তাকে 
আরো বাড়িয়ে তুলেছিল মাত্র। এর ফলে ঘটেছিল শিল্পকলা. 
সাহিতা, সঙ্গীত সহ সামগ্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধি। এই সংহতিকরণ 
প্রায়শই এতটাই নিখুঁত যে অনেক ভারতীয় এতিহা ও আচার- 
বাড়ীত চোখেই পড়ে না। 

অপরপক্ষে, সহত্রযন্দের শেষভাগে বিশ্বে পাশ্চাত্য দুনিয়ার 
বর্ধমান প্রভাবের বিষয়টি ধিভিহ্র সমস্যার সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য 
ও অ-পাশ্চাতা দূনিয়ার মধ্যে অসাম্য সঠিক কারণেই একাধিক 
উদ্বেগের জন্ম দেয়। এখানে অবশ্য একটা বিষয়ে পরিষ্কার 
হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিছু কিছু ধ্যান ধারণা এই ধরনের 
কয়েকটি উদ্বেগকে যেমন অকাট্য রূপ দেয়, তেমনি অনাগুলি 
এর ধারেকাছে একেবারেই পৌছায় না। 'পাশ্চাত্যকরণের" 
ধারপাটিই কল্পিত সমস্যায় পরিপূর্ণ। আর তাই সাংস্কৃতিক 
সাভ্রাজ্যবাদ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে পাশ্চাত্য 
দুনিয়া থেকে আগত সৃজনশীল প্রভাবের সমালোচসাকে প্রায়শই 
একই দৃষ্টিতে দেখা হয়। 

কোনো চিন্তা, অথবা কোনো বিষয়, অথবা কোনো 
অনুশীলন সাংঘাতিক রকমের গুরুত্বপূর্ণ নাও হতে পারে। সেই 
চিন্তা অথবা বিষয় অথবা অনুশীলনের কোনো অবদান আছে 
কিলা, নাকি এগুলি কোনো কিনু দমন করার কাজে নিয়োজিত 
= তা যাচাই করে দেখা দরকার। এর জন্য প্রয়োজন এক 
আদর্শ সমীক্ষার। একই সাথে দেশ থেকে দেশাস্তরে দান, 
উপলব্ধি ও কৃৎকৌশলের ্রতিহাসিক গষনাগমনের 
পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিশেষ একটি চিন্তার উৎস চিহ্নিত করা 
অসপ্তব না হলেও অত্যান্ত কঠিন। ত্রিকোপমিতির 'সাইন’ 
ধারণাটি ভারত থেকে বিদেশে গিয়ে পরে আবার ভারতে ফিরে 


আসে (পূর্বেই একথা বঙ্গা হয়েছে) স্থানীয় কোনো বিবয় থেকে 
বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত একটি বিষয়কে পৃথক করে দেখাটা যে কতটা 
অসুবিধাজনক, উপরোক্ত পৃষ্টাস্তই তার প্রমাণ! 

এই ভাষণের শেষপর্বে আমি প্রচলিত দুটি বিশেষ 
সরঙীকরণের বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি উপস্থিত করেছি। এর প্রথমটি 
হল ভারতীয় সংস্কৃতির অতীন্্িয অথবা ধর্মীয় প্রকৃতি, আর 
দ্বিতীয়টি হল অ-পাশ্চার্ডায় এতিহো. বিশেষ করে তথাকথিত 
এশীয় মৃল্যবোধে' মানবাধিকার সম্বন্ধে সন্দেহপূর্ণ অভিমত। 
কেন এই দুই সরলীকরণের কোনোটিই এরতিহাসিক অনুসন্ধান 
দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, আমি তাও খুক্ষি দিয়ে দেখিয়েছি। 

সর্বশেষ একটি মস্তবোর নাধ্যনে সমাপ্তি ঘোষণার 
অনুমতি চাইব। এই ভাষণে বিভিন্ন বিষয় আলোচনাকালে 
উপস্থাপিত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অভাত্জরীণ বৈচিত্র্যের 
কথা আমি বেশ কয়েকবার জোরের সঙ্গে বলেছি। নিজস্ব 
পরিচয় অথবা নিজস্ব সম্পদ না হারিয়েই আমাদের সংস্কৃতি 
বহিরাগত প্রভাবঝে আত্মস্থ করতে সক্ষম এবং তা যথেষ্ট 
দৃচপ্রোধিত। পাশ্চাত্যীয় প্রভাবের প্রতিরোধ সংক্রান্ত অথবা 
সামাজিক বা ধর্মীয় শুদ্ধতা রক্ষার জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা 
সংক্রান্ত কিছু কিছু সাংস্কৃতিক বিতর্ক বর্তমানে চলছে। এগুলি 
সংস্কৃতির শক্তি সম্বঙ্ধে আমাদের অভিমতের একেবারে 
বিরোধী। বিভিন্ন ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টিকারীর! ভারতীয় সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে সাঙধাতিক রকমের ধোঁয়াটে ও পলকা ধারণা পোবণ 
করে। আর এখানেই আশঙ্কিত জনের সঙ্গে আমার প্রধান 
পার্থক্য বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের কাছে যা কিছু মুল্যবান 
এবং যা কিন্তু আমরা সম্পদ বলে গণ্য করি, তা লা হারিয়েই 
নতুন নতুন প্রভাবকে স্বাগত জানানোর ক্ষমতা যে আমাদের 
আছে, তা আমি মানি। আমাদের সংস্কৃতির শক্তির মানাতার 
পেছনে যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমরা মোটেই ক্ষণস্থায়ী নই। 
সুত্র নির্দেশ 
“এই বড়তটি প্রকাশ করেছিল কলকাতার নপ্দন। ১ এফ্রিল, ১৯৯৬ এটি 
The New Republic পন্ডিঝাতেও ধকাশিত হয়। 
“Howard Eves. An Inirndurtien to the History of Mathemitict 
New York : Saunders College Publishing House. fh edition. 
1990). p. 237. 
প্বানীর্ড ভন সম্পাদিত The Timetables 0 History, তৃতীয় সংশোধিত 
সম্কেরল (New York : limon ard Schuster, 1991), পূ. ১২০-৫ এবং 
খরার স্টেইন সম্পাদিত আঠা (Herbig 
৬০189005405) 1963) Eষ্টব্য | 
“The Ramayuna uf Valnukt (London, 1952), পৃ. ৩৮৯ by HP: 
Shastri 
৭ Amanya Sen, Human Rights and Asian Values (New York. 
Camegie Council on Ethics and Iniemations! Affairs. 1997) 
৮ Simon Leys. The Analects of Confucius (New York, Nortows 
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গ্যালিলিওর “নির্যাতন” : কিছু তথ্য 
সৌমিত্র লাহিড়ী 


ৎস মানুষে 'র সেপ্টে স্বর অক্টোবর (২০০১৯) 
সংখায় শ্রাক্ধেয় অমলেন্দু বন্দোপাধ্যায়-এর 
'জ্োতিব কি আদৌ বিজ্ঞান? বইটি নিয়ে 


আলোচনা উপলক্ষে লিখেছিলাম. গ্যার্সিলিও-কে যে শাণ্তিঘরে 
আটক রেখে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল, এরকম 
কোনো তথ্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে 
একটু বিস্তারিতভাবে আমার বক্তবা রাখবার চেষ্টা করছি। এই 
প্রসংগে আমি যা কিছু জেনেছি তা আর্থার কোয়েস্লার-এর 
The 51০9০491805 (দ্য মিপওয়াককার্স) বইটি পড়ে। 

১৬১০ সালে, গালিলিওর যখন ছেচল্লিশ বছর বয়স, 
তখন প্রকাশিত হলো তার The Starry Messenger গর । 
তৎকালীন রোমান ব্যাথলিকদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী 
বুদ্ধিজীবীদের মধো পড়তেন ভেসুইট (19) গোষ্ঠী। তারা 
সাদরে গ্রহণ করলেন এবং সাধুবাদ জানালেন এই গ্র্থকে এবং 
লেখককে। তারা কোপার্নিকাস প্রস্তাবিত সৌবকেন্ড্িক 
বিশ্বফল্পনাটার প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও তাদের আসল পক্ষপাত 
ছিল ড্যোতির্বিদ [/০॥০ ৮এ৫-র কঙ্লাটার প্রতি। টাইকো 
স্রাহের কঙ্ছনায় ছিল স্থির পৃথিবী, প্রদক্ষিণরত সূর্য এবং অন্যান্য 
শ্রহসমূহ। বাইবেলের সঙ্গে বিরোধ ছিল না এ কল্পনার তবে 
বিরোধ ছিল প্রতাক্ষ বাস্তবের সাথে। এখানেই যেসনিট-রা 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন কোপার্নিকাসের তথ্যের প্রতি। আযারিস্টটল 
প্রস্তাবিত 519161981 ০৭৫!-এর মহাবিশ্বকে পরিহার করার 
জন্য বিকল্প কোনো তত্ব খুঁজছিলেন 10১4/রা : তবে অকাট্য 
প্রমাণ পাবার আগে কোনো কঞ্জনাকেই চূড়ান্তভাবে মেনে নিতে 
পারছিলেন না। এ পর্যায়ে গ্যালিলিও রোমে গেলে তারা তাকে 
আনুষ্ঠানিকভাবে সন্বর্ধনাও জানিয়েছিলেন। 

গ্যালিলিওর সঙ্গে প্রথম বিরোধ ঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আরিস্টটলপত্থীদের। এ বিরোধের কেন্রে ছিল গালিলিওর 
এক প্রবন্ধ : Things that Float on Watcr' (বত্তুসমূহ, 
যেগুলি জলে ভাসে)। গ্যালিলিওর সাথে জেসুইটদের সরাসরি 
সংঘাত ঘটে ১৬১২ সালে পরিলক্ষিত সৌরকলন্কের 
(5Un২০০৷) আবিষ্কারের অগ্রাধিকার নিয়ে। বাভারিয়া দেশের 
17801৫99. সহরের ফাদার শোইনার (Father Scheiner) 
দাবি করেন তিনিই সর্বপ্রথম সৌরকলন্ক দেখেন। গ্যালিলিও তা 
মানতে অস্বীকার করেন। প্রকৃত ঘটনা এই, যে এর পাঁচ বছর 
আগে, অর্থাৎ ১৬০৭ সালে কেপলারই প্রথম দেখতে পান 
সৌরফলঙ্ক, তবে সূর্যের ওপর বুধের ছায়া বলে তিনি এর ভুল 
ব্যাখ্যা দেন। পরবর্তীকালে বহ পেশাদারী জ্যোতির্বিদের 


সৌরকলত্ক চোখে পড়ে এবং প্রত্যেকেই দেখেন গ্যালিলিওর 
আগেই। 


বিজ্ঞানের প্ামাশ্য ইতিহাস থেকে -. 
টেলিস্কোপ বা দুরবীক্ষণ বস্তুকে বোধহয় ঠিক 
বিজ্ঞানের অবদান বলা চলে না। হল্যান্ডের চশমা শিক্সের 
উপজাতক এই বস্তুটি যেন খানিকট? অগ্োচরেই 
বিজ্ঞানের আভিনাহ এসে পড়ে। কিংবদন্তী আছে, ১৬০০ 
সাল নাগাদ একটি বাচ্চা ছেলে নাকি লিপার্শির দোকানে 
একটা লেপের মধ্যে দিয়ে জাললায় রাখা আরেকটি 
লেলের দিকে তাকায় এবং লক্ষ্য করে, বাইরের 
জিনিসগুলো অনেক বড়ো দেখাচ্ছে। ... এর পরিণতিতে 
নেহাৎ ঘটনাচক্রে তৈরি হয়ে যায় দূরবীক্ষণ। 
সে যুগের সবচেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বস্ত্র হয়ে 
দাঁড়ায় এই দূরবীক্ষণ। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক 
এনজিনিরারিং ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক গ্যালিলিও 
প্যান্দিলেই-এর (১৫৬৪-১৬৪২) কানে এই আবিদ্ধারের' 
‘খবর পৌছনো মা তিনি ঠিক ব্রেন তিনি নিজে এরকম 
এক যন্ত্র বানাবেন। সেই যন্ত্র দিয়ে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করলেন আকাশের দিকে। 
পে. ২৭৪, ছে. ডি. বার্মাল, 
ইতিহাসে বিজ্ঞান, প্রথন খণ্ড) 


১৬১৩ সালে গ্যালিলিও বেশ কিছু চিঠিপত্র প্রকাশ 
করেন মৌরকলঙ্ধ প্রসঙ্গে এবং এই সব চিঠির মাধ্যমেই 
সর্বপ্রথম প্রকাশে) প্রচার করেন কোপার্নিকাস তারের প্রতি তার 
পূর্ণ সমর্থন। ততদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরিস্টটলবাদি 
বিদ্বংমহলের বড়ো একটা অংশ তার বিরোধী শিবিরে একত্র 
হয়েছেন। তবু, চার্চ থেকে কোনো ভত্সলা আসেনি । উল্টে 
এসেছে Cardinal Boromero এবং 0০:48701 Barberini 
অকুণ্ঠ শ্রশংসাবাণী। দ্বিতীয় জন ছিলেন শ্যালিলিওর বিশেষ 
বন্ধু। 

এই পরিস্থিতিতে গ্যালিলিওর এক শিষা গিয়েছিলেন 
ডিউক কোসিমো'র নিমস্ত্রণে তার ভিলায়। সে নৈশভোজে 
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভিউকের মা. ডিউকের দ্র 
এবং এক দর্শনের অধ্যাপক। কথা প্রসঙ্গে, সে নৈশভোজে 
ডিউকের মা প্রশ্ন তুলেছিলেন "১45460৩821৩ সম্বন্ধে 
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যেমন, তানের গতিপথ কী, তাদের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারণ 
করা খায় কিলা ইত্যাদি। শিষ্য তৎক্ষণাৎ গ্যালিলিও-সমর্থিত 
সৌরকেন্মিক তত্ত্বের অনুসারে তার উত্তর দিলেন। অমনি 
দর্শনের অধ্যাপক বলে উঠলেন এর সবই বাস্তব কেবল 
পৃথিবীর কক্ষপথটা বাদে। কেননা বাইবেলে বারণ আছে। পরে 
শিব্যের মুখে এ গন্প শুনে গ্যালিলিও ফোপার্নিকাসের বিশ্বতত্ত্ব 
সম্পর্কে তার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এক বিস্তারিত খোলা চিঠি 
প্রকাশ করলেন। এই চিঠি আড বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিখ্যাত 
হয়ে আছে। 'Leler 10 Grand Duchess Christina’ 
(লেটার টু গ্রান্ড ডাচিস ক্রিশ্িলা) নামে। এ চিঠিতে কোনো 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা প্রমাণ না দেখিয়ে গ্যালিলিও এর সতাতা 
সম্বন্ধে নিজের নিঃসংশয় যতই শুধু দিলেন না, উপ্টে 
সংশয়ীদেষ ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন এ তব্বকে ভুল প্রমাণিত 
করার দায়টা। 

এই চিঠিকে কেন্দ্র করে উত্তাল ঝড় উঠলো ছেসুইট 
বিদ্ধৎমহলে। কেউ গ্যালিলিওকে লুথার-পত্নী বলে গাল দেন, 
কেউ আবার সত্তর বছর আগে লোকাস্তরিত কোপার্নিকাসকে 
জেলে পূরতে চান। জেসুইটদের সত্ত্রা্ত মহলে নিজেদের 
সগোতীয়দের আচরণে লক্জা পেলেন শীর্ষস্থানীয় প্রধীণরা। 
এদেরই একজন কার্ডিনাল্গ রবার্ট বেলারমিন-কে মধ্যস্থতা করার 
দায়িত্ব দেওয়া হলো। বেলারমিনকে (Cardinal Bellarmine) 
গ্যালিলিও চিঠিতে জানালেন ভার নিগ্রহের কথা। উত্তরে 
গ্যালিলিও গুভাকাঙক্ষী এবং বেগারমিনের মুখপাত্র পিয়েরো 
ভিনি (Cardinal Piero Dini) চার্চের তরফ থেকে জানালেন 
যে যত্তক্ষণ এই কোপার্নিকান তত্তের সঙ্গে গ্রহ-নক্ষয়ের 
শতিবিধির কোনো গরমিল না ধরা পড়ছে, ততক্ষণ 
ফোপার্নিকাসীয় বিশ্বতত্বকে নিষিদ্ধ করার কোনো প্রশ্নই উঠবে 
না। অনমনীয় গ্যালিলিও অমনি জানালেন যে কোপার্নিকামের 
মতবাদ আপাত -গ্রহণীয় কোনো অনুমান ভিত্তিক ধারণা লয় --. 
এটাই একমাত্র চূড়ান্ত সত্য। 8৩118/787৩-এর এক প্রবন্ধের 
প্রসঙ্গ টেনে গ্যালিলিও আরো জানালেন যে বাইবেলের ওল্ড 
টেস্টামেন্টের অন্তর্গত ১৯নং গোত্রে কথিত 'সবল ব্যক্তির 
ন্যায় সূরধের আনন্দ বিচরণ' চলমান সূর্যের কথা বলছে না। 
'বিচরণ' অর্থে আসলে সূর্য থেকে নির্গত আলো আর উত্তাপের 
গতি বোঝানো হয়েছে। 0200721 Din; এ চিঠির কথা 
8০14737-এর কাছে চেপে গেলেন। তবে আবহাওয়া উত্তপ্ত 
হয়ে উঠছে দেখে বেলারমিন তার খোলা মতামত জানাতে 
মনস্থ করলেন। এক চিঠিতে (গালিলিওকে লেখা নয়) 


জানালেন : 

১) অতি স্টিল টলেমি-বিস্বকল্পনার হাত থেকে মুক্তি পেতে 
স্থির সূর্যের চার পাশে চলমান পৃথিবীর প্রদক্ষিণের তত 
গ্রহণ করতে বাধা নেই। 

২) তবে, সঠিক প্রমাণের আগে এই তত্ুকে চূড়ান্ত সত্য বলে 


মেনে নিয়ে বাইবেলের নতুন বাধ্যার প্রস্তাব ধৃষ্টতা- 

বিশেষ। 

৩) কোনো এক আনুমানিক তবপ্রকজের সাহায্যে সূর্যের 
চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথের হিসেব প্রতাক্ষের সঙ্গে 
মিলে গেলেই প্রমাণ হয়না ওই তত্বই চূড়ান্ত কিংবা এর 
কোনো বিকল্প তত্ব নেই। 

১৬১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্যালিলিও রোম যাবার 
তোডজোড শুরু করলেন সৌরকেন্ত্রিক তত্ত্বের সমর্থন 
জোগাডের আশায়। শুভানুধ্যায়ীরা সতর্ক করে দিলেন তাকে, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া ওই তত্ব নিয়ে অত সোচ্চার না হতে। 
শিয়োর্দানো ক্রুনোর মর্মান্তিক শাস্তি ঘটে গেছে যায তেরো বছর 
আগে। কিন্তু. গ্যালিলিও ততদিনে খাড়া করে ফেলেছেন একটা 
প্রমাণ। বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার পদ্থা হিসেবে প্রস্তাব 
দিয়েছেন তার অভিনব জোয়ার-ডীটা তথ্বের। অভিকর্ষ-তাবের 
অস্মদাতা নিউটন যে যুগে ভূমিষ্ঠই হননি, সে যুগে যে ভোয়ার- 
তাটার নির্ভুল কারণ উদ্ঘাটিত হতে পারে না, সে কথা বলাই 
বাহুল্য গ্যালিলিওর ফোয়ার-তাটা তত়ে এলো দিনাস্তে একটি 
জোয়ার এবং একটি ভাটা বাস্তবিক যেখানে হয় দুটি জোয়ার 
এবং দুটি তাটা। গ্যালিলিওর মতো প্রাঞ্রশিরোমণির এই বাস্তব 
ঘটনা অজ্জানা থাকার কথা নয়। সুতরাং এটা বেশ স্পষ্ট যে 
ধর্মবিদ্দের প্রতি ফ্রোধে অন্ধ গ্যালিলিও, চলমান পৃথিবীর 
প্রমাণ খাড়া করতে গিয়ে এই শঠতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। 
গ্যার্লিলিওর এই তব তার ঘুগাস্তকারী বু বহু সফল কীর্তির 
তলায় আভ বিশ্বৃত; কিংবা বড় জোর এতিহাসিক গবেধকদের 
ফাইলে আবন্ধ। কিন্তু এই প্রান্ত ততই তখন মতীয়া বিজ্ঞানীটির 
একমাত্র উত্তর, ধর্মতুরুদের আস্ফালন রুখতে ৷ পৃথিবীবেষ্টিত 
জল কখনো সরে যায়, কখনো ফেঁপে ওঠে _ পৃথিবীর 
আহ্নিক এবং বাৎসরিক গতির প্রাণ হিসেবে তিনি এ তথ্যই 
পেশ করলেন। A 

রোমে এ 'প্রমাণ' গ্রাহা হলো না। পোপ পঞ্চম পল-এর 
রো লোকে পড়লেন গ্যালিলিও । ডাকা হলো ধর্মতত্ব 
বিশেধন্ঞদের দল '09218645'দের, গ্যালিলিওকে ছিড্ঞাসাবাদ 
করতে। এর পরিণাম গ্যালিলিওর অনুকূলে গেল না। ১৬১৬ 
সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি নিবেধাল্রা জারি হলো 
কোপার্নিকাসের তত্ব এবং তার প্রচারের বিরুদ্ধে। নিষিদ্ধ হলো 
সৌরকেন্তিক বিশ্বকন্সনার ওপর সমস্ত গ্রন্থের প্রকাশনার কাজ। 
পঁয়তাল্লিশ মিনিটের এক মিটিং-এ পোপের মুখোমুখি এসে 
গ্যালিলিও অপদস্থ হলেন। তাকে স্পষ্ট ভাবায় জানিয়ে দেওয়া 
হলো, ঘা হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে, সীমা আর না পেরোতে! তবে 
প্রকাশ্য অবমাননার হাত থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হলো। 

- পরবর্তী দূ-বছর গুমরে গুমরে রইলেন গালিলিও। 
তারপর ১৬১৮ সালে [0 Horati০ 0859-সগ্গে তার 
বেধে গেল ধূমকেতু নিয়ে। ফাদার গ্রাসি-র ধূমকেতু তথ 
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আধুনিক যুগের নিরিখেও নির্ভুলই ছিল৷ যাই হোক, সে 
বিতণ্ডার সার এই যে গ্রাসি বলেছিলেন, চাদ বা গ্রহের মতোই 
ধূমকেতুর কক্ষপথ নিদিষ্ট আছে। শ্যালিলিওর মত, ধূমকেতু 
দৃষ্টি বিপ্রম মাত্র __ অরোরা বরিওলিসের আলোর উৎস যেমন 
পৃথিবীর বাষ্পমণ্ডলজ্জনিত প্রতিফলন, অনেকটা তেমন। আবার 
বিতর্কের দাবানল জুলে উঠলো। ধূমকেতু প্রসঙ্গ ছাপিয়ে 
অবশান্তাযী যা ঘটার তাই ঘটালো। গ্যালিলিও ছপ্রনাছে বই 
ছাপালেন : ‘Discourse on Comets’, এবং সে বইয়ে তুলো 
ধূনে ছাড়লেন গ্রাসি-কে। গ্রাসি-ও অমনি এক পাল্টা বইয়ের 
মাধ্যনে তীর আক্রমণ করলেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক 
গ্যালিলিও গ্যালিলির অগ্রাধিকারের দাবিব বাতিকটাকে। 
গ্যালিলিও প্রকাশ করলেন 196 85595৩1 শীর্ষক এক পুস্তিকা 
এবং সেখানে শুধু 01555 নয়, 3৫5 গোষ্ঠীর বহু নামী 
ব্যক্তিদের বিদ্রাপ করলেন। বাদ গেলেননা সৌরকলঙ্ক অধ্যায়ের 
ফাদার শ্যেইনার (81101 56101) এ সব ঘটনায় যখন 
ইতালির বৈজ্ঞানিক মহল উত্তাল, তখন মারা গেলেন ডিউক 
এবং বৃদ্ধ কার্ডিনাল বেঙ্সারমিন। ১৬২৩ সালে পোপের আসনে 
অভিষিক্ত হলেন গ্যালিলিও সুহৃদ বারবেরিনি (Barberini), 
তৃতীয় আরবান নামে। উদ্বাপ পরিস্থিতিটাকে সামাল দিতে 
বদ্ধপরিকর পোপ গালিলিওর সঙ্গে নানা পরামর্শে নামলেন, 
কোপার্নিকাস ও চার্চ যাতে একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে আসতে 
পারে। পোপের উদ্দেশ্য একেবারে বার্থ হলো না। স্বয়ং তার 
মধ্যস্থতায়, চার্চের দলীয় মতটা একেবারে উড়িয়ে দিতে 
পারলেন না গ্যালিলিও চার্চের দলীয় মতটা ছিল এইরকন : 
আনুমানিক কোনো তত্ত-প্রকপ্ের সাহাযো প্রত্যক্ষ বাত্তবটা হব 
আংকিক নিয়মে ধরা পড়লেও, প্রমাণ হয়না থে এটাই একমাত্র 
সতা। হয়তো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ওই একই বান্তবকে সৃষ্টি 
করেছেন এবং চালিয়ে যাচ্ছেন আরো কোনো অভিনব, 
অচিত্তনীয় কোনো উত্তাবনী কৌশলের ভ্বারা। এই মত 
গ্যালিলিওর মতো আপসহীন সংগ্রামী বৈজ্ঞানিক যে মন থেকে 
মেনে নিতে পারেন না তা বলাই বাহ্ধল্য। তবে এ সবের পর 
কিছুটা সংযত ও প্রশমিত করলেন নিজেকে গ্যালিলিও ৷ শুরু 
করলেন নতুন ভাবনাচিত্তা তার জোয়ার-ভাটা তত্তের পূর্ণাঙ্গ 
প্লাপায়ণের উদ্দেশ্যে । Dialogue on Flux and Reflux of 
17985 নামক গ্রস্থটি এ ডাবনারই ফসল। তবে বন্ধুবর তৃতীয় 
আরবানের নির্দেশে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় পরিবর্তিত নামে _ 
Dialogue on ihe Great World 5১১75 (বিপুল বিশ্বের 
নিয়ম-নীতি বিষয়ে আলাপ)। 

যখন প্লেগে রোম আক্রান্ত, কঠোর কোয়ারান্টিন ব্যবস্থায় 
রোম এবং ফ্লোরেঙগের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তখন সেই সুযোগ 
নিয়ে, এ বইয়ের প্রকাশনার নির্বাচিত তত্বাবধায়ক-মণ্ডলীর 
চোখে ধুলো দিয়ে গ্যালিলিও এ বই প্রকাশ করলেন ১৬৩২ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, তার তৎকাঙ্গীন বাসস্থান ফ্লোরেন্দ 


থেকে। আটবট্রি বছর বয়সে। যেসুইট (J5খ৷৷) মহল, অন্যান্য 
ধর্মবিদ সম্প্রদায় এবং স্বয়ং পোপকে হতবাক করে দিয়ে এ গ্রন্থে 
শ্যাল্সিলিও সোচ্চারভাবে সমর্থন কারে বসলেন কোপার্নিকাসের 
সৌরকেম্ত্িক তন্তকে। পোপ যে দুই বিপরীত মেরুর মতবাদের 
মধ্যে একটা কৌশলগত আপোদসের পরামর্শ দিয়েছিলেন তার 
প্রতি কোনো শ্রাক্ষেপ করলেন না গাঙ্গিলিও; উল্টে যে তিন 
ব্যক্তির কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তার '015984৩১ ...' গ্রন্থ 
সাভালেন তাদের মাধ্যে একজন _ 587180০র গোবেচারা, 
হাওয়ায় চলা, হাবভাবের মধো স্বয়ং পোপের ছায়া ধরা 
পড়লো। ওদিকে আবার টাইকো ব্রাহের প্রস্তাবিত 
বিশ্বকল্সনাটাকে প্রত্যাখ্যান করে ইতিপূর্বেই ফ্রোধাস্বিত 15547 
দের আরো রাগিয়ে দিলেন। 

চার্চের তরফ থেকে এবার সরাসরি অভিযোগ খাড়া করা 

হলো গ্যালিলিও বিরুদ্ধে ১ জোয়ার-ভাটার এক গ্রাণ্ড তন্বের 
সাহায্য তিনি কোপারনিতান ববকনাটাকে একমাত্র সত্য বলে 
প্রমাণ করতে চাইছেন, এবং ১৬১৬ সালের নিষেধান্রা না মোনে 
তিনি কোপার্নিকান ব্যবস্থাটাকে প্রকাশাভাবে প্রচার করছেন। 
১৬৩৩ সালের গ্যালিলিওকে তার উনসন্তর বছর বয়সে মোট 
চারবার 19495)1107 (ইনকুইন্রিশন) নামধারী ধর্ম বিচারসভার 
সম্মুখীন হতে হয়। এই চারবারই তাকে ডেরার পর ডেরা করা 

হয় তর বিশ্বাস সম্বন্ধে এবং তার নান! অতীত আচরণের 
কিং নিতে হয় যেমন কাড্ডিনাল বেলারমিন-এর সঙ্গে 
তার পরোক্ষ বিরোধিতার কথা, টলেরি এবং কোপার্নিকাসের 
তব্বের €পব তার প্রকৃত অস্তারের বিশ্বাস কতটা, ১৬১৬ 
সালের কোপার্নিকান তান্রের ওপর আরোপিত নিষেধাল্রা, 
ইত্যাদি নানা কথা। 

এই গারবারের উপর্যুপরি ফেরায় গালিলিও ক্রমশই যেন 
নমনীয় হতে থদকেন। যেমন প্রথমবার Father Firennola- 





_ গ্যালিলিও-ফে আবার ডেকে পাঠানো হল রোমে, 
“নির্যাতনের ভয় দেখানো হল, বাঁধা করা হল 
কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে অন্য সব কথা বলতে। ... 
গ্যালিলিও সত্যি সত্যই খুব ভয় পেয়ে গিল্লেছিলেন। মনে 
পপ 

করে তাকে পুড়িয়ে মারতে পারত। শেষ পর্যন্ত 
অবশ্য. অল্পের ওপর দিয়েই তিনি রেহাই পেয়ে 
পিরেছিলেন। তাকে £/৩৫/-তে তার ভিলায় নির্জানে 
: থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। পরে যখন তিনি অন্ধ হরে 


ল্য অত তার ন লি 
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র মুখোমুখি এসে নিজ্ডের ভুলদড্রাস্তি স্বীকার করেন। দ্বিতীয় 
দফায় একটা লিখিত বিবৃতি দেন যে কোপার্নিকান তত্ত্বের ওপর 
তার বিস্বাস সম্পূর্ণ অনবধানবশত এবং তিনি সেই বিশ্বাস 
পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত। কথোপকথন শৈলী অনুসরণ করে 
লেখার ফলেই তার 'Di॥০৪৬৫5 ... গ্রন্থে সৌরকেন্্রিকতার 
ওপর জোর বেশি পড়ে গেছে নিজের অজাত্তে। তৃতীয় 
সাক্ষাতে, তার এই তথাকথিত অনবধানতার কারণগুলিও ব্যক্ত 
করলেন খোলাখুলি : বার্ধকা, শারীরিক অসুস্থতা. মানসিক 
উদ্বেগ এই সব আর কি। আরো জানালেন. বিচারকরা যে শাস্তি 
তার আলা ঠিক করবেন, তিনি তা মাথা পেতে নেবেন। 
চতুর্থবারের বেলায় তাকে চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করতে বলা 
হলো, তার প্রকৃত বিশ্বাসটা কী। গালিকিও বঙ্গেন যে ১৬১৩ 
সালের নিধেধাস্ার পর থেকে তিনি সংশয়াতীতভাবেই 
টলেমির সমর্থক এবং পৃথিবীর স্থিতির ওপর বিশ্বাস রাখেন। 
মরীয়া হয়ে ডানান যে, নিধেধাত্রা জারি হবার পর থেকে 
কোনোদিনই তিনি কোপার্নিকাসের সৌরকেন্ত্রিকতায় বিশ্বাস 
রাখেননি বর্তমানে তিনি নিজেকে ইনকুই্রিশনের-এর হাতে 
সঁপে দিয়েছেল। অনুগ্রহ ঝরে বিচারকরা ওঁকে নিয়ে যা করবার 
মনস্থ করেছেন তা করালে তিনি বাধিত হবেন। 


১৬৩৩ স্রষ্টান্মের জুন মাসে তাহার পরীক্ষা ও; 
বিচার আর্ত হয়; সস্তবত দৈহিক অত্যাচার হইতেও তিনি 
অব্যাহতি পান নাই। এই বিচার সম্বন্ধে স্যার অলিভার. 
পন্ধ লিখিয়াছেন : -... বিশে জুন তাকে আবার ডেকে 
পাঠানো হল, বলা হল আগামীকাল সারাটা দিন ধরে 
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গার বিচার হবে। ২১ তারিখ ভোরবেলা 
তিনি সেখানে গেলেন। ঘরের সব দর বন্ধ করে দেওয়া 
হল। এই ভয়ানক কক্ষ থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন 
একেবারে ২৪ তারিশে। ... আইনগত অর্থে তিনি যে 
অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে 
গার কব্জি আর গোড়ালিতে বীধন দিয়ে ॥26%-যন্রের 
সাহায্যে ভার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল 
কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ... অনেক পণ্ডিত বঙ্গেন, 
হা হয়েছিল। ... তার শ্রমাণ হল, গ্যালিলিও-র হার্নিয়া। 
এ& বিচারের পরে তার হার্নিয়া হয়, যা এ ধরনের 
অত্যাচারের একটি সুপরিচিত ও পৌনঃপুনিক পরিপাদ।' .. 
(পূ. ১২৮-২৯, সার অলিভার লজ, ৮1০৪৩ 














Inui5i০৷-এর এই কার্যধারা চলাকালীন কখনোই 
তাকে ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষে আবদ্ধ রাখা হয়নি। প্রথমে 
টাসকান রাষ্ট্রদূতের ভিলায় এবং পরে পোপের বাসগৃহ সংলগ্ন 
একটি পাঁচ কামরার ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছিল, যেখান থেকে 51. 
Peier's Church এবং ভাটিকান-কাননের গোটা দৃশ্যটা দেখা 
যেতু। সহচর হিসেবে ছিল ভার নিজস্ব ভৃত্য এবং রাষ্ট্রদূতের 
খাস-ভৃত!। এখানে প্রায় মাসখানেক থাকার পরে তাকে 
বিচারের শেষভাগে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল টাস্কান রাষ্ট্রদূতের 
শৃহে। গিয়োর্ডানো ক্রুনোর মর্মান্তিক পরিণতির ৩০-বছর পর, 
শ্যালিলিওর মতো ব্যক্তিত্বের প্রতি চার্চের এই বদান্যতার কারণ 
কিছুটা অবশ্যই অনুমেয়। 

চার্চের তরফ থেকে গ্যালিলিও ওপর যে শান্তির ব্যবস্থা 
হয়েছিল তা এই রকম » 
এক) কয়েক মাস নব্জরবন্দী থাকা -- প্রথমে গ্র্যান্ড ডিউকের 

ভিলায় এবং পরে আর্চবিশপের প্রাসাদে। বলা বাহুল্য, 

বিলাসবজ্লতার কোনো ঘাটতি সেখানে ছিল না। 

দুই) তিন বছর ধরে, প্রতি সপ্তাহে একবার সাতটি করে 
প্রায়শ্চিত্তের বাইবেল-স্তোত্র পাঠ। 

তিন) আনুষ্ঠানিকভাবে নিল্জের ধর্মবিরো হী-বিশ্বযস এবং মতবাদ 
ত্রত্যাধ্যান ঘোষণা। 

চার) ‘Dialogue on the Two World Systems’ গ্রশ্ঠের 
প্রকাশ এবং পাঠ নিষিদ্ধকরণ। 

প্রথম দুটি শাস্তির বহরে মুহামান হয়ে যাবার লোক 
গ্যালিলিও ছিলেন না। তবে শেষ দুটি যে তাকে হতোদ্যম, 
ভগ্নহৃদয়, স্থবির করে দিয়েছিল তা সন্দেহাতীত। দুই মাসের 
মধ্যে চারবার কেরা (১২.৪.৩৩, ৩০.৪-৩৩, ১০,৫.৩৩ এবং 
১৮৬৩৩ তারিখে) এবং বেশ কয়েক মাস 'নির্বাসনের' পর 
তিনি ফিরে আসেন ফ্লোরেন্সে। আবিষ্কারের নেশা এবং তার 
উগ্র অগ্রবর্তিতার দাবি তখন লু । খ্যাতির শীর্ষে বহু আগেই 
পৌছে গেছেন। সে খ্যাতি-স্পৃহা তখন স্িমিত। সংহত, শাও 
এই সময়ে, যখন এই "বাহাত্ুরে' বুড়ো মানুষটির "Dialogue 
Conceming the Two New Sciences" নামক গ্রন্থ 
প্রকাশিত হলো৷ ১৬৩৬ সালে। গ্যালিলিওর এক অনুগত 
শিব্যের উদ্যমে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গোপনে পাচার করা 
হয়েছিল হল্যান্ডের 172৫০7 শহরে এবং সেখান থেকেই 
প্রকাশিত হয়েছিল। পরীক্ষানির্ভর আধুনিক বিজ্ঞানের 
গোড়াপত্তন করার মূলে এই গ্রন্থের যা অবদান তার সঙ্গে 
তুলনীয় একমাত্র গ্রন্থ হল : একাল বছর বাদে প্রকাশিত 
উত্তরসূরি নিউটনের Principia 94818173001 
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« বিচারের ফলাফল যে কী হবে তা 
জানাই ছিল। কৌতৃহলের ব্যাপার 
এইটুকুই যে বিচারের সাক্ষ্য প্রমাণাদি 
প্রকাশ করা হল না। কারণ সম্ভবত এই 
যে সেগুলো প্রকাশ পেলে বিচারকদের 
র বদলে নরম মনোভাবের 
ব্যাপারটাই জানাজানি হয়ে যাওয়ার 
বিপদ ছিল! পোপ এবং তার অধীন 
প্রশাসকদের আসল আশঙ্কা ছিল চার্চের 
কট্টর ধর্মোম্মস্ত লোকেদের প্রতিক্রিয়া 
কী হতে পারে তাই নিয়ে ...। 
গ্যালিলিও বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন, 
এবং তার সেই বিখ্যাত প্রত্যাহার-বাক্য 
উচ্চারণ করেন। তবে তাকে সাজা 
দেওয়া হয় নামমাত্র, এক বন্ধুর প্রাসাদে 
অন্তরীণ হয়ে থাকতে হয় তাকে। এই 





(পৃ. ২৭৯, জে, ডি. বার্নাল, ইতিহাসে 
বিজ্ঞান, প্রথম খণ্ড) 


১৬৩৭ সালের শুরুতেই এক ভয়াবহ বিবক্রিয়ার ফলে নষ্ট হয়ে যায় 
গ্যালিলিওর ডান চোখ। ওই একই বছরের শেবে নষ্ট হয়ে যায় তার বা 
চোখও। অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দি গ্যালিলিওকে অন্ধ করে দেওয়ার ভুল 
তথ্যের উৎস বোধহয় এখানেই। ১৬৪২ সালে, আটান্তর বছর বয়সে 
গ্যালিলিওর প্রয়াণ ঘটে। ওই একই বছরে ভূনিষ্ঠ হন নিউটন। 

গ্যালিলিওর উত্তাল জীবনের এই সংক্ষিপ্ত ঘটনা পরম্পরা লিখতে গিয়ে 
মনে পড়ে যায় বায়রনের একটা ছোট্র উক্তি : History can only uke 
things in the Bross’ । সৃন্্বতা বৰ্জিত *সংক্ষিপ্ত-সংবাদ' বা 115801110 দিয়ে 
গ্যালিলিওর মাপের বিরাট ব্যক্তিত্বের নানুষকে বোঝা যায় না। সে চেষ্টার 
সামান্যতম দায় থেকে নিভেকে সরিয়ে রাখছি। যা সামান্য জেনেছি তাই 
লিখলাম। এর প্রামাণাতা নিয়ে সন্দেহ যিনি করার তিনি করবেন; তবে 
ভাবালুতা কেড়ে ফেলে, তথ্যে সমৃদ্ধ হয়েই যেন সে কান্ডে নামেন। 











গ্রাহক টাদা বাড়লো 


ডাক মাশুল (পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে) আবার 
বেড়েছে। যেহেতু ডাক খরচ আমাদেরই বহুন 
করতে হয় তাই গ্রাহক চাদার স্বল্প বৃদ্ধি করতে 
বাধ্য হচ্ছি আমরা । এখন থেকে বার্ষিক গ্রাহক 
চাদা ৬০ টাকা। বছরের মধ্যে কোনো বিশেষ 
সংখ্যা বেরোলে তার অতিরিক্ত মৃল্য গ্রাহকদের 
দিতে হবে না। ডাকযোগে 74. 0. তে গ্রাহক 
টাদা পাঠানোর ঠিকানা : 
উৎস মানুষ, বি ডি ৪৯৪ 
সন্ট লেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ 

চেক বা ড্রাফটে চাদা পাঠালে UTSA 
MANUSH নামে দিতে হবে। বাইরের 
সহরের চেক-এ অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ 
লাগবে। M.0. কুপনের নীচে আগের গ্রাহক 
নম্বর অথবা নিজের নাম ঠিকানা পরিষ্কার করে 
লেখা থাকা চাই। 
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বাঘ বনাম মানুষ 


সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় 


দৃশ্য : ১৷৷ হাত বাড়ালেই বাঘ। কিন্তু হাত বাড়ানোর পথে 
বাধা খাঁচার ভাল । না, বাঘের খাঁচা নয়। বাঘ এখানে একেবারে 
উদ্মুক্ত। বরং মানুষই রয়েছে খাঁচার মধ্যে। খাঁচা বলতে বাসের 
ডানলার জাল। স্থান : বানেরঘাটা জ্ঞাতীয় উদ্যান, কর্ণাটক 
রাড়োর বাঙ্গালোর শহর থেকে একুশ কিলোমিটার দূরে। 
দৃশ্য: ২) মানুষের হাতে বাঘ খুন। একবার নয়, আড়াই 
মাসের মধ্য দু'দু'বার। ৩০ জুলাই সজনেখালি পাখিরালয়ের 
পর ২ অক্টোবর কুলতলিতে। বৃহত্তর সুন্দরবনে ঘটে যাওয়া এই 
ঘটনায় তাজ্জব সকলে। বিচলিতও বটে। 

ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। মানুষ আর বাথ নিয়ে অনেক 
কথাই তো বলা হয়ে থাকে। বাঘ দেখতে আমরা খুবই 
উৎসাহী। সার্কাসে বাঘের খেলা দারুণ জনপ্রিয়। চিড়িয়াখানায় 
সবচেয়ে বেশি ভিড় বাথের খাঁচার সামনে। বাঘকে আমরা 
একটা প্রদর্শ-সামগ্রী করে রাখতে চাই। আবার কখনও কখনও 
হানা দিই তাদের ঘর-গেরস্থালিতে। এ লেখার গোড়ায় বানের- 
ঘাটায় বাঘ দেখতে যাওয়ার মতো “সুরক্ষিত হয়ে তো আর 
সুন্দরবনের মধু সংগ্রাহকরা বনের ভেতরে ঢোকেন না। তাদের 
পদে পনে থাকে বিপদের আশঙ্কা। ইন্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস 
এর উচ্চপদ্ছ আধিকারিক কল্যাণ চক্রবন্ী জানিয়েছেন, এপ্রিল 
মাসে বাঘের মুখে মানুষের নৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি। কারণ 
এ মাসেই সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ গুরু হয়। দিনরাতের চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টা, সকাল ছণ্টা থেকে আটটা আর বিকেল 
তিনটে থেকে পাঁচটায় সমস্ত মানুষ মৃত্যুর ৮৫ শতাংশ ঘটে 
থাকে। বাথ বোধহয় জেনে গেছে. এই দুই সময়েই কাঠুরে, 
মউলি, জেলেরা বনে প্রবেশ করে বা বন থেকে বের হয়। 
সরকারি হিসেব মত প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ জন মানুষ প্রতি বছর 
বাঘের মুখে পড়ে. এত বেশি মানুবের মৃত্যুর কারণ হ'ল বাঘের 
শিকারদের মধ মানুষই সবচেয়ে সহজ্লভ্য। বুনো শুয়োর বা 
চিতল হরিণের চেয়ে মানুষের আত্মরক্ষার ক্ষমতা অনেক কম। 
অথচ জীবিকার তাগিদে তাকে বনের মধ্যে ঢুকতেই হয়। 
বইপত্রর পাতা উস্টোলে দেখা যাবে, বাঘের মানুষ শিকারের 
অনা কারণের মধো রয়েছে শারীরিক দুর্বলতা. বৃদ্ধাবস্থা এবং 
বনে অন্য শিকার প্রাণীর অভাব। 

বনের মধ্যে গিয়ে বাঘের হাতে মানুহের আক্রান্ত হওয়ার 
কথা না হোক নানা গেল, কিন্তু বাঘ যখন লোকালরে আসে 
০ তবে কি সুন্দরবনের বাঘ সত্যিই নরখাদক? বন বিভাগের 
নথিপত্র কিন্তু সে কথা বলে না। বরং সেখান থেকে জানা যায়, 


পর্যাপ্ত আশ্রয়স্থল (বন) আর শিকার (বনা প্রাণী) না যাবার 
জন্যই বাঘ মানুষ খেতে বাধ্য হয়। আর বাঘ লোকালয়ে আসে 
আর-একটা খুব বড কারণে -_ মিঠে জলের খোঁজে । নোনা 
বলের বদলে মিষ্টি জলের যোগান দেওয়া গেলে বাঘ আর 
মিষ্টি পানীয় জলের সন্ধানে লোকালয়ে হানা দেবে না। 
লোকালয়ে এলেই যে ওরা মানুষ মারবে গ্রমনও তো 
নয়। বরং পরিসংখ্যান বলছে, গত দশ বছরে বাথ বেশ 
কয়েকবার সুন্দরবনের গ্রামে ঢুকলেও মানুষ একবারও মারে 
নি। উল্টে মানুষই বাঘ মারছে। তবে সব মানুষই তো আর বাঘ 
মারার যুক্ত হন না। একাজ সমর্থনও করেন না। ভবিধ্যতে আর 
কেউ এরকম হত্যাকাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করলে যাতে স্থানীয় 
মানুষজনই বাধা দেন সেঞ্তন্যপ্রচারাভিযানে সামিল হয়েছেন 
সচেতন কিছু মানুষ । বাঘসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী বাঁচাতে, ব্যাপক 
অর্থে বৃহত্তর সুন্দরবন রক্ষা করতে, তারা উদ্যোগী হয়েছেন, 
আর এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বের হয়েছে এক প্রচার পত্র। 
সুন্দরবন ব্যাপ্ত প্রকল্পের উৎসাহ দানে উজ্জীবিত হয়ে 'ক্যানিং 
যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা’ এই প্রচারপত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে 
দিয়েছে প্রতিটি স্বীপে এবং কলকাতাসহ অন্যানা অঞ্চলে। এই 
প্রচারপয়ে বলা হয়েছে এরকম কথা _ 
৩০-৭-২০০১ তারিখে সোমবার পাখিরালয়ে একটি নিশ্চিত 
বিশ্রামরত বাদকে বিনা প্ররোচনাক্জ নৃশংসভাবে হত্যা করা 
হরেছে। ৰাঘটি কিন্তু কখনোই কোনো মানুষকে আক্রমণ 
করতে খায়নি। এই ঘটনা সুন্দরবনের মানুষকে বন্যপ্রাণী 
সম্পর্কে সচেতন করার দাবি করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 


চমৎকার চেহারা আর পৃথিবীজোড়া ‘রয়েল বেঙ্গল' নামের 
খ্যাতি থাকলে কী হবে -_ ব্যাটা সাক্ষাৎ শয়তান। কত মানুষ 
যে খেয়েছে এই সুন্দরবনে, কত বউকে বিধবা করেছে, কত 
মায়ের কোল খালি করেছে, কোনো হিসেব আছে তার? অবশ্য 
গরীবের জান গেলে কেই বা হিসেব রাখে! অগত্যা নিঙেদেরই 
লাঠি-সড়কি-ব্ম-টাঙি ধরতে হয়। জঙ্গলের জানোয়ার গ্রামে 
ঢুকে মানুষের সব্বোনাশ করবে আর আমরা এমনি ছেড়ে 
দেব? পেলেই কুপিয়ে মারঝো। রেঞ্জার বিট অফিসার বা 
বনকর্ভাদের খবর করার অনেক হযাপা। 

এরকম ভাবনা-চিন্তা আর রাগ-আক্কোশ এখন সুন্দরবন 
অঞ্চলের গ্রামণ্ডলির অধিকাংশ মানুষজ্ঞনের মনে ঢুকে গেছে। 
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ওই রাগটাই বড় গোলনেলে। বাঘকে মেরে শেষ করার আগে 
দুবার ভাবতেই হয়। কেননা এতে যে মস্ত ক্ষতি হচ্ছে 
গ্রামবাসীদেরই। বাঘ মারলে সুন্দরবনের সবার ক্ষতি। 

ক্ষতি কেন বলুন তো? বাঘকে যত পানী শয়তান বলা 
হোক, বাঘই কিন্তু এই বিশাল সুন্দরবনের একাস্ত বিশ্বস্ত প্রহরী। 
বাঘের ভয়েই দুষ্টু লোভী শিকারী, জলদস্যু, জল-জঙ্গলের 
ডাকাতরা গভীর বনে ঢুকতে পারতো না। একশো-দেড়শো 
বহর ধরে বাথই বাঁচিয়ে রেখেছিলো সুন্দরবনের গভীর নিবিড় 
সুন্দর অরণ্য। দেখেন না, সেইন্জনাই বনদেবীর সঙ্গে ভার বাহন 
বাঘও মানুষের পূজে পেয়ে এসেছে বুকাল ধরে। 

এহেন অরণ্যরক্ষী বাঘের সংখ্যা স্রণ্ত কমে আসছে। সেই 
সঙ্গে জঙ্গলও হাসিল হচ্ছে, মিঠে জলের দিঘিতে নোনা জল 
ঢোকানো হচ্ছে। সাহেবদের হিসেব অনুযায়ী একশ বছর আগে 
সারা ভারতে ৪০ হাজার বাঘ ছিল, তার মধ্যে বড় অংশ ছিল 
সুন্দরবনে । তখনকার সাহেব, রাজা-রাজরা আর কিছু 
চোরাশিকারীর নির্মম আনন্দ সুখ মেটাতে শয়ে শয়ে হত্যা করা 
হয়েছে বাঘ! ভারতের ওয়াইল্ড লাইফ (Wild Life) 
বিভাগের পরিসংখ্যান বলছে - ৪০ হাজার থেকে কমতে 
কমতে ১৯৬৪তে সারা দেশে বাঘের সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মাত্র 
৪ হাজারে, ১৯৭২-এ সেটা ২ হাজাবেরও নীচে নেমে আসে। 
সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা তখন মাত্র কয়েকশ'। জঙ্গলের গাছ 
ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর কৃপায় হাজারে হাজারে লোপাট হয়ে 
" যাওয়ায় বাঘ আর লুকানোর ভালো জায়গা পায় না। সংগঠিত 
চোরাশিকারীরা সেই সুযোগে বেধড়ক ব্যাগ্রহত্যা চালায় 
অত্যাধুনিক বন্দুক বা বিব মাখানো মাংস দিয়ে ( কিছু দুষ্ট 
প্রকৃতির গ্রামবাসী আর বনরক্ষীও পয়সার লোভে ওদের 
সাহায্য করে)! ওরা কিন্তু বাঘ মেরে কুপিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড 
করেনা, কারণ বাঘের গোটা ছাল আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেশী - 
বিদেশী বাজারে চড়া দামে বিক্রি হয়। প্রচুর টাকা। 

এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে ১৯৭০ সালে ভারত 
সরকার বাঘ-শিকার বে-আইনি ঘোষণা করেন, ১৯৭২-এ 
বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইম চালু হয়, ১৯৭৩-এ ব্যান্র-প্রকল্স বা 
Project Tiger দখ্খতর তৈরি হয়। এরপরে পরিস্থিতি কিছুটা 
আয়ত্তে এসেছিলো। র সহায়তায় প্রকল্পের অফিসার 
ও কামীরা বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে ছিলেন; ১৯৮৮-৮৯ তে 
সার দেশে বাঘের সংখ্যা উঠেছিলো ৪৩৩৪ পর্যস্ত, সুন্দরবনে 
৫০০-র বেশি। কিন্তু ব্যাপক চোরাশিকার, অরণ্য নিধন, আর 
জনবসতি বৃদ্ধি ঠেকানোর সাধ্য নেই ব্যাপ্ত প্রকন্প' দপ্তরের। 
ফলে আবার বাঘের হত্যা বাড়তে থাকে। সুন্দরবনে গত দশকে 
সরকারি ব্যাপ্ত সুমারিতে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৩-এ বাঘ রয়েছে 
২৫৯১ ১৯৯৫-তে ২৪২টি, ১৯৯৭-এ ২৬৩ আর ১৯৯৯-এ 
২৫৪টি। বেসরকারি বিশেষজ্ঞের বলছেন বাঘের প্রকৃত সংখ্যা 
আরও কম। সে কথা যাক। 

এখন এই দু' আড়াইশ' বাঘের অবস্থাটা একটু ভাবুন 


ওরা সবসময় মৃত্যুর ভয়ে আতদ্কিত। দঙ্গল সাফ হচ্ছে মানে 
গুদের শিকারে অসুবিধা হচ্ছে, নিরাপদে নিশ্চিন্তে থাকতে 
পারছে না। খিদের জ্বালায় উপায় না দেখে মৌলি. কাঠকুডানি, 
মতস্যচাষী বা ্ীন-সংগ্রাহকদের ঘাড়ে ল্যফ দেয়, মেধে ফেলে 
এটা ঠিক। আবার কখনে। নদী পার হয়ে ওরা গ্রামে ঢুকে পড়ে 
গরু-ছাগলের লোভে এমনকি নিজেদের বিশাল বিচরণক্ষেত্রের 
অংশ ভেবে বাঘেরা নদী সাঁতরে এধার ওধার ঘুরাতে চায়। 
অথচ এখন জঙ্গল কেটে বং জনবসতি হয়েছে। অবুঝ বাঘ না 
জেনেই লোকালয়ে এসে যায়। কিন্তু মানুষকে ওরা গ্রামে ঢুকে 
কখনো মারে না। দৈবাৎ বিপদে না পড়লে সুন্দরবনের বাঘ 
সাধারণভাবে নরখাদক নয়। গবাদি পণ্ড পেলে, খিদে মিটলে, 
মানুবের গায়ে আঁচডও দেয় না। বরং মানুবকে বাঘ খুবই ভয় 
পায়, তাই লুকিয়ে সব কান্ড সারে। দেখুন লা, সুন্দরবানের 
খ্বামগুলোতে গত ১০ বরে বাথ ঢুকেছে বেশ কযেকবার, কিন্ত 
একটিও মানুষ মারেনি। এই যে সড্ভানেখাল্ি পাখিরালয়ে এত 
কাণ্ড হচ্ছে, এখানেও গত ১০ বছরে বাথ ঢুকেছিলো মাত্র ২/৩ 
বার খাবারের খোঁডে, একটি নানুষকেও কিন্তু আক্রমণ কারেনি। 
+ তবে ভয় পেলে, কোণঠাসা হয়ে গেলে, খৌচাখুচি খেলে শুধু 
বাঘ কেন যে কোনো ধন্যজন্তই তে! থাবা ওঠাবে নিজে বাঁচার 
জন্য, তাই না? 

তাই বলছিলাম বাঘ যত মরবে, তত শয়তান দুগ্ধৃতি 
চোরািকারীর দাপট সুন্দরবনে বাবে, সাধারণ গ্রামবাসীদের 
নিরাপত্তা আরো কমবে, জীবন অতিষ্ঠ হাবে। তাই বলে কি বাথ 
গ্রামে এসে হামলা করলে তাকে আদর করে ছেড়ে দিতে হবে? 
না, তা কখনোই হয় না, কেউই তা করতে বলবেন না। তবে 
ব্যাস্ত প্রকপ্পের অফিসে দ্রুত খবর দেওয়া এখন মোটেই কঠিন 
কিছু নয়। প্রকজ থেকে 'টিম' এসে ব্যবস্থা নেবে। ঘৃমপাড়ীদি 
বন্দুক দিয়ে বন্দি করবে। কিন্তু কোনমতেই সেটাকে হত্যা করা 
ঠিক হবে না, সুন্দরবনবাসীদেরই ক্ষতি বাড়বে তাতে। 

বিশেষ করে বাঘ যখন নিজের মনে নির্জনে নিশ্চিন্তে 
বসে আছে, কিংবা লোকালয়ের বাইরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, 
কোনো জ্বালাতন করছে না, তখন তাকে দলবদ্ধভাবে গিয়ে 
আক্রমণ করে কুপিয়ে মারাটা অন্যায় কাজ হাবে, ভুল কাজ 
হবে। তাই না? আপনারাই ভেবে দেখুন। আর, সরকার পক্ষ 
থেকে সুন্দরবন এবং সুন্দরবনের মানুষকে বাচানোর জন্য যে 
কোনো প্রকল্পই নেওয়া হোক না কেন, যেমন ব্যা্র প্রকল বা 
অন্য কোনো ব্যবস্থা তা কোনো কাজই ঠিক বত করতে পারবে 
না গ্রামবাসীদের সহানুভূতি না পেলে। আমার আপনার 
গভীরভাবে ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' 

মানুষের কাছে এই মানবিক আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন 
শতাধিক সমাজ সচেতন সংগঠক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, 
বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ এবং ছোট-বড় বিবিধ বিজ্ঞান ক্লাব, পরি 
সংস্থা, নাট্যদল ও গণসংস্কৃতি সংগঠন। 





২৩১ 
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/ 
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মনসামঙ্গলে কালনাগিনী ও বেহুলা 


ভারি সুন্দর। গোটা শরীরে হলুদ গোলাপী 
( 0 কালো টিপের ছড়াছড়ি। দেখলে মলে হয় গোটা 
শায়ে যেন অলঙ্কার পরে আছে। আর এই জন্যই 
এর বোধহয় ইংরিজি নাম 'অর্নামেন্টাল প্রেক' (Crysopaslia 
০71313) । খুব সুন্দর দেখতে বলে বিদেশে অনেকে আদর করে 
একে ধরে পোষে। 
হ্যা, কালনাগিনী সাপের কথা বলছি। তাকে নিয়ে অনেক 
জল্পনা-বন্পানা, অনেক গল্প। সাপটা লঙ্কায় ২ থেকে ৩ ফুট। 
প্রিয় খাদা টিকটিকি গিরনিটি। পেটের পেশি চ্যাল্টা-চওড়া 
করে এই সাপ এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে যেতে পারে 
অনায়াসে __ ঠিক যেন উড়ে যাওয়া। তাই একে অনেকে 
'উড্কু সাপও বলে। নাম কালনাশিনী; *কাল' কথার অর্থ 
দিয়ে মৃত্যু বা তয়ালকে বোকানো হয়, আবার কালো রং-কেও 
বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু যা থেকে আদিতে এর নামকরণ 
'কালনাণিরী' করা হয়েছে বা এখনও প্রচলিত হয়ে আসছে, 
সেটা কোন অর্থে নেব আমরা? নাকি কানা ছেলের নাম 
পন্রলোচনের মত নামের সঙ্গে ব্যবহার বা চরিত্রের মিল খুঁজতে 
যাওয়া বৃখা। কেননা স্বভাবে সাপটি মোটেই ভয়ঙ্কর নয়, বরং 
শান্ত সুদর্শন। মোটেই মৃত্যুর দ্যোতক নয়, কারণ এ সাপ 
নির্বিষ। আর যদি সমাসগত অর্থে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ 
কালো রঙের যে নাগিনী = কালনাগিনী (নিত্য সমাস) তবে 
সেটাও বিরাট ভুল হবে, কারণ এ সাপের রং মোটেই কালো 
নয়। তাহলে? তবে কি এটাই সত্যি যে কালনাগিনী নামটি 
ফা্সনিক? কবির কাবোর প্রয়োজনে, ঘটনার প্রাসঙ্গিকতার 
সঙ্গে মিল রাখতে সাপটির নাম কালনাগিনী করা হয়েছে? আর 
সেই কারণেই, সুন্দর এই আপাত-নিষ্পাপ সাপটি মনসামঙ্গলের 
খলনারক হয়ে গেল! 
মনসা একটি লৌকিক দেবী এবং তার মাহাত্্য কীর্তনের 
জন্যই লেখা হল মনসামঙ্গল কাবা। আর পাঁচটা মঙ্গলকাব্যের 
মত দেব বা দেবীর পৃক্া মর্তযধামে প্রচার করাই এর লক্ষয। আর 
এই লক্ষ্যপূরণ সাধনে একটা জন্পে গ্সের প্রোজন ছিলো 
- যেখানে অসহায় মানুষের ওপর বর্ষিত হবে দেবদেবীর 
অপার করুণা। আর সেই করুণা এমন ঘটনার মধ্যে দিয়ে 
আসবে যেন আর সবকিছু ভুলে গিয়ে ওই করুশা-প্ার্থিটাই 
মানুষের মনে উজ্ুলভাবে গেঁথে থাকে । এবং এর ফলে মানুষ 
ভয়ে অথবা শ্রদ্ধায় আগত হয়ে তার পূজায় ব্রতী হয়। 


যদিও মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাকে করুণামরী মাতার 
চেয়ে স্বার্থসর্বস্বা, ক্রদ্ধা, মর্ত্য জগতের একজন সাধারণ নারী 
বঙ্গেই মনে হয়। পুজা প্রচারের জন্য টাদ সদাগরের সাত সাতটি 
নিষ্পাপ শিশুকে যেভাবে মারল তাতে তাকে আর যাই বলা 
হোক করুণামনয়ী মা বলা যায় না। 

১৫০০ শতকের মাঝামাঝি সময় বাংলার (বর্তমান 
বালোদেশ) কানা হরি দত্ত প্রথমে মনসার পাঁচালি রচনা করে 
ভাসানের সুরে আসরে আসরে গেয়ে বেডাতেন। পরবর্তী 
সময়ে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব তাকে সার্থক কাব্যে রূপ দেন। 
এ তথ্য অনেকেরই জানা। কিন্তু সেটা সেরকমভাবে জানা নেই 
তা হ'ল এসব গল্প কতখানি বাস্তব সমর্থন-পৃষ্ট, আর ঘদিবা 
কিছু বাস্তবতা থাকেও তবে তার পেছনে যুক্তির জোর কতটা! 

মানুষ দুটি বিশেষ গুণের অধিকারী কল্পনাশক্তি আর 
বৃদ্ধি বৃত্তি, যা অন্য কোনো জীবের নেই বললেই চলে। এই দুটি 
ক্ষমতার বলে মানুষ অদেখা বস্তু সম্পর্কে কল্পনা করতে পারে, 
এবং সেই ফঞ্নাসৃষ্ট বস্তুটিকে বুদ্ধির প্রলেপ দিয়ে প্রতিষ্ঠাও 
করতে পারে। এর ফলে চোখের সামনে যা দেখে তা হয়ে পড়ে 
মিথ্যা, অলীক, "মায়া ইব পরদ্পরা'। আর যাকে কোনোদিনই 
দেখা যায় ন! সেটাই হয়ে দাঁড়ায় সত্য। তাই বোধহয় 
মালবমনের অন্দরে ভূত-প্রেত-দতা-দানো-্ব-নরক ইত্যাদি 
আরও অনেক কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র 
কল্পনার রঙে রাঙিয়ে লখিন্দরের মৃত্যুর খলনায়ক করা হলো 
কালনাগিনীকে। সাঁতালি পর্বতে নির্মিত লোহার বাসরঘর, 
মনসার আদেশে তাতে দু'টি মাত্র ছিদ্র রাখা, দুধ কা খাইয়ে 
প্রথমে ডেকে এনে সাপকে বন্দি করা, এইরকম যেসব কাহিনীর 
জাল বিস্তার করা হয়েছে, তাতে বাস্তবতার চেয়ে কল্পনাই প্রভূত 
বিস্তার করেছে বেশি । আসলে একজন দক্ষ শিল্পী যেমন বিভিন্ন 
বঙের মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তাদের সফল প্রয়োগ কারে এক 
ভীত চিত্র অঙ্কন করেন, ঠিক তেমনিভাবে আবেগ কল্পনার 
উপাদানে আকর্ষনীয় শব্দ চয়নে, অলঙ্কার ও ছন্দের নিগুণ 
প্রয়োগে তৈরি হয় জীবস্ত কাব্য। কাহিনী তার পটডূমিকা মাত্র 
__ যেন চিত্রান্ধণের ক্যানভাস। তাই আসল কথা দাঁড়াচ্ছে, 
অনসামঙ্গল একটি নিছক কাব্যকাহিনী এবং কালনাগিনী একটি 
অতি চেনা বাস্তব প্ৰাণী। ফলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে অলীক 
কাব্যকাহিনীর রঙিন চশমা পরে কালনাগিনী সাপকে বিচার 
করা মন্ত ভুল ছাড়া আর কিছু হবে না। 
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এটা খুবই সত্যি কথা যে, একটি নিরীহ ছেলেকে বাসর 
ঘরে সাপে কাটল, একটি নির্দোষ কিশোরী বাসর ঘরে বিধবা 
হল, মৃত স্বামীর দেহ নিয়ে গাঙ্গুর নদীতে একাকিনী 
দিশাহীনভাবে ভেসে পড়তে বাধ্য হল _- এরকম ঘটনাগুলি 
আমাদের সহানুভূতিশীল মনকে সহজেই স্পর্শ করে: আবার 
যখন স্বামীকে এবং অন্য ছয় ভাসুরকে ভীবিত করে তুলে, 
চাদের হারানো সব ডিঙ্গা এবং এশ্বর্য ফিরিয়ে নিয়ে সেই 
ভরে ওঠে। মুহূর্ত মধ্যে আমাদের অবুঝ মন বেছলাকে 
সতীশ্রেষ্ঠা এবং যনসাকে জাগ্রতা দেবীর আসনে বসিয়ে দেয়। 
এ সবই অন্ধ ভাবাবেগের প্রতিফলন নয় কি? 
বেহুলা 

মনসামঙ্গল লেখা হয়েছিল পঞ্চদশ শতাকের মাঝামাঝি 
সময়ে। লৌকিক দেবী মনসার পূজা প্রচারই ছিল এই মঙ্গল 
কাব্যের মূল লক্ষ্য। আর এই লক্ষা সাধনে যে কাহিনীর 
অবতারণা করা হয়েছে সেই কাহিনীর এক অবিচ্ছেদ্য নারী 
চরিত্র বেহুলা। বয়সে কিশোরী, বাসর ঘরে স্বামীঘাতিনী, বড়ই 
করুণ বিধিলিপি। এ হেন এক ভাগ্যবিডস্বিত্য নারী এই কাব্যের 
সবচেয়ে উজ্জল চরিত্র এমন কি মনসার চেয়েও এই নারী 
চরিত্রটি আধিকভাবে শ্রোতার মন জয় করেছে। তার একটি 
কারণ যদি তার ভাগ্যবিডম্বনা জনিত করুণা হয়ে থাকে, তবে 
অপর কারণটি নিশ্চই সেই বিড়স্বিত ভাগ্যকে ভয় করার 
সংগ্রাম। 

বাঙালি হৃদয়ে সতী হিসাবে বেঙলার স্থানটি বড়ই শ্রদ্ধার। 
কিন্তু সতী সম্পর্কে আমাদের বাঙালির গড়পড়তা যে ধারণ তা 
দিয়ে যদি বেহুলাকে চিহ্নিত করা হয় তবে বেহুলাকে খুব ছোট 
করা হবে। কারণ বেলা শুধু পতিরতাই ছিল না, স্বামীকে 
মৃত্যুর হাত থেকে বাচাতে যে কঠোর যন্ত্রণা সে ভোগ করেছে 
তা অনেক তথাকথিত সতীর মধ্যে দেখা যায় না। 

বিয়ের আগের দিন মাঙ্গলিক স্ত্রী-আচার চলার সময় 
বেহলার গায়ের জল মনসার গায়ে লাগতেই পারে, ভাতে এমন 
কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু তার জন্য তাকে ভয়ঙ্কর 
অভিশাগে পড়তে হ'ল। বাসর ঘরে স্বামীর সর্পদংশনে মৃত্যু 
যার অর্থ তার পরদিন চিতায় তার ভ্রীবস্ত কষ্টদায়ক মরণ: 
বেহুলা করজোডে মনসার কাছে অন্যায় স্বীকার করে নিলে তো 
এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রেহহি মিলত। কিন্তু বেহুলা তা 
করেনি। বরং বলা যায় অভিশাপকে সে গ্রাহাই করেনি। প্রতি 
ঘটনার পিছনে আছে কার্কারণ সম্বন্ক। তবে কি বেছুলার 
ভিন্নধী মানসিকতা অভিশাপ ও তার ফলের মধ্যে কোনো 
কার্যকারণ সম্বদ্ধ খুঁজে পায়নি? এটা যে কতখানি সত্য তার 
প্রমাণ মেলে যখন অভিশাপকে বাস্তবায়িত করতে বাসর ঘরে 
লুকিয়ে মনসাকে ছিদ্র রাখতে হয়। মায়াবিনী বেশে চাদের 
হেঁভাল দশুচুরি করতে হয়। বেহলার এই ভিন্নধর্মী মানসিকতার 


অপর নাম বিজ্ঞানমনক্কতা। যার মধ্যে আছে স্বচ্ছ চেতনাপ্রসৃত 
যুক্তিভিত্তিক্ ভাবনা এবং এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার এক 
অপ্রতিরোধ্য দৃঢ়তা । আর এই শুণের জন্যই বেহুলা হয়ত সীত 
সম্মানে ভূষিতা। ্ 

এবন প্রশ্ন -_ বাসর ঘরে সধিন্দরের মৃত্যু কাহিনী 
কতখানি বাস্তব? যে কালনাগিনী দংশনে তার মৃত্যুর কথা বলা 
হয়েছে, সে সাপ তো সম্পূর্ণ নির্বিষ। এছাড়া কাপনাগিনী রাত 
চরা সাপ নয়। রাত্রে বিছানায় গিয়ে কালনাগিনী কাউকে দংশন 
করেছে এমন লক্তির কখনও পাওয়া যায়নি। তাই প্রশ্ন জাগে 
লবিন্দর কি সত্যই মারেছিল? না দীর্ঘস্থায়ী চেতনাপুপ্তি ঘটেছিল 
তার। কল্পনায় ব্রথমটি স্বীকার করলেও বাস্তব দৃষ্টিতে 
দ্বিতীয়টিকে সতা বলে মনে হয়। বেহুলার সচেতন নন এ 
বিষয়ে সভাগ ছিল বলেই হয়ত লখিন্দরকে বাঁচানো গেছে। 

বাসর ঘরটি তৈরি হয়েছির সাতালি পর্বতে। সেখানে 
অক্সিজেনের পরিমাণ এমনিতেই কম | একটি ছিদ্র ছড়া কোনো 
দরজা জানালা ছিল না। অতএব কুক্ছ বাসর ঘরে অবরুদ্ধ 
অস্সিক্তেনই ছিল দুটি প্রাণীর ভরসা । হিন্দু ধর্মনুযায়ী সেখানে 
সারা রাত প্রদীপ জ্বলেছিন্স, যাতে যথেষ্ট অক্সিজেন নষ্ট হায়েছে। 
এরপর ক্ষুধার্ত স্বামীকে তাত রাশ্না করে খাইয়েছিল বেহুলা 
এতেও যথেষ্ট অস্সিড্রেন পুড়েছিল। অক্সিজেন পুড়ে তৈরি হয় 
কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। যা বেশি পরিমাণে একন্জন লোককে 
অচেতন করে দিতে যথেষ্ট। 

একথা স্বীকার করলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠবে বেহুলা 
তবে অচেতন হয়নি কেন? এর উত্তরে বলা যায় সর্প দংশানে 
মৃত্যু ঘটবে লবিন্দরের। এই অভিশাপের কথা মাথায় থাকায় 
লবিন্দরের মধ্যে ভয় কাড করেছে, ফলে তার শরীর মন ছিল 
খুব দুর্বল) যেটা বেলার ছিল না। ফলে আবদ্ধ বাতাসের 
বিষক্রিয়া লখিন্পরকেই কাবু করে দেয় সহজ্তে। 

বেহুলা হয়ত জানত দীর্ঘস্থায়ী অবলুধ চেতনা সুস্থতায় 
ফিরে ভাসতে পারে যদি দীর্ঘদিন তাকে শীতল জল ও হাওয়ার 
সংস্পর্শে বাখা যায়। এবং এর জন্য গাঙ্গুর নদী ও কলার 
মান্দাস ছিল আদর্শ স্থাল। বিজ্ঞান যে কতখানি সত্য তার প্রমাণ 
মেলে বেন্ুলার স্বামীর সঙ্গে যাওয়া এবং তাকে সঞ্ঞানে ফিরিয়ে 
আনার মাধ্যমে। ... প্রাচীন লোক ক।হিনীকে এভাবে বৈজ্ঞানিক 
চোখেও দেখা যায়। 

নেতি ধোপানীর ঘাটে, স্বর্গে বেহুলার নৃত্য, ছয় তাসুরের 
ভীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা _- এ সবই ঘটেছে কাবোর 
কাডিস্কত পরিণতির প্রয়োজনে । ভুললে চলবে কেন মনসার 
মাহাম্মা প্রচার ছিল এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ননসার পা করাতে 
কোনোভাবে পরাজ্জিত করতে পারেনি, তাই তাকে প্রত্যক্ষভাবে 
না হোক পরোক্ষভাবে পরাজিত করে মনসার পৃন্ধা প্রচারের 
প্রয়োজন ছিল! তাই বোধ হয় স্বর্গ পর্যস্ত কাহিনীর ব্যাপ্তি। 
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হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্ন 


'লকাতায় মৃণাল সেন যখন বলছেন, '(বিপ্রবের) স্বপ্ন 
আপাতত বাতিল", ঠিক তখনই কিউবায় বসে 
ফিদেল কাস্ত্রো সাফ জানিয়ে দিচ্ছেল, 'সোডিয়েত 
ইউনিয়ন, ইউরোপের সমাজতাস্তিক গোষ্ঠীর বিপর্যয় আমাদের 
তেমন বিস্মিত করেনি।' কাস্ত্রোর মতে. 'রাষ্ট্রীয় সম্পদ 
বাজেয়াপ্ত করে নিজোদের আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবাদ্ধবদের মধো 
বিলিয়ে দিইলি। অথচ আমরা ভানি, সাবেক সমাজতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে এবং কোনোদিন যারা সমাজ্রতান্ত্রিক ছিল না 
সেখানে এ ঘটনা হামেশাই ঘটছে।' কী মারাত্মক স্বীকারোক্তি! 
'রবিশসা' পত্রিকার বইমেলা (২০০১) সংখায়, বেশ 
কিছু গল্র-কবিতার সঙ্গে রয়েছে একটি 'বিশেষ ক্রোড়পত্র : 
মার্কসবাদের আলোয় সমকাল'। আর এই ক্রোড়পত্র-র 
একেবারে গোড়াতেই রয়েছে ফিদেল কান্তো-র একটি 
সাক্ষাৎকারের অনুবাদ। সেখানেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে 
কাস্ত্রোর বিস্ফোরক সব মন্তব্য কাস্ত্রোর সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে 
ইউনেস্কোর শ্রাক্তন ডিরেক্টর ছেনারেল ফেদেরিকো মেয়র 
ভারাগোক্তা একসময়ে একটি মোক্ষম প্রশ্ন করে বসেন _- 
“ফিদেল, ১৯৯৭ এ হাভানায় আপনি আমাকে বলেছিলেন, 
ধের্দেরিকো, আদ আর বিপ্লবের কোনো প্রয়োজন নেই। এখন 
থেকে লড়াই হবে আরও ভালো অংশীদারিত্বের জন্য (যেমন 
অনেকটা ‘বামফ্রন্টের বিকল্প আরো উন্নত বাময়ন্ট'। মন্তব্য : 
সমালোচক)। শ্রেণী সংগ্রাম আর আমাদের লক্ষ্য নয়, আমরা 
চাই নায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কাঠামোর মধ্যে 
শ্রেণীগুলির সমঝোতা 
সাবাদ্‌! তা হলে শ্রেণী সংগ্রাম নয়, শ্রেণী সমঝোতা! 
চব্বিশ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার রসায়নটা 
হয়তো এমনই হয় __ হাভানা থেকে কলকাতা, সর্বত্। 
কাস্ত্রোর মুখেই শোনা যাক এ-প্রশ্নের উত্তর -_ "আমি আদৌ 
এরকম কিছু বলেছিলাম বলে মনে হয় না। অনুবাদের 
সমস্যাজনিত ভুল বোঝাবুঝি হয়তো। কেন না যা বললেন তা 
আমার চিত্তাভাবনার থেকে অনেক দূরে ।' তিক কতটা দূরে, তা 
কিন্তু বোকা গেল না। 
অবশ্য শ্রেণী সংগ্রাম চুলোয় যাক বা না-যাক, সোভিরেত 
রাশিয়ার আদলে সেই প্রশাসনিক লৌহ যবনিকা কিন্তু কাস্ত্রো 
র দেশেও রয়েছে। তাই সরকার বিরোধী অন্য কোনো দল ও 
মতের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কাস্ত্রোর ঝকঝকে স্বীকারোক্তি, “খুলে 
দেওয়ার কথা বলছেন ত! করা হবে না'। এর পেছনে অবশ্য 
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অকাট্য যুক্তিও রয়েছে। অন্য কোনে দস ও মতকে স্বাধীনভাবে 
মতপ্রকাশের কায়গা করে দিলে তা হবে মার্কিন কৌশলকে 
সাহাযা করা'। তবে হ্যা. এবকম হান্তার একটা বিষয়ে কাস্তে 
দের সঙ্গে বঙ্গীয় কমরেডদের মিল থাকালেও, ওঁর শ্রেফ একটা 
কথাতেই গোটা আলিমুদ্দিন, স্ট্রিট জলের তলায় ডুবে যায়। 


-জ্যোতিবাবুর উত্তরসূরি নির্বাচন নিয়ে এবং তার পদত্যাগ করা 


নিয়ে এখানে যখন দিলের-পর-দিন চিৎপুরি কায়দায় যায়া 
চলছে, তখন কাস্ত্রো সাফ জানিয়ে দিচ্ছেন. ‘উত্তরাধিকারী তৈরি 
করার কোনও প্রয়োন্ধন নেই'। এই ফিদেল কান্ট এখন সত্তর 
পেরিয়ে রাতদিন জেগে থেকে কাজ কারেন _- “সত্তর পেরিয়ে 
কি আর সময় নষ্ট করা যায়?' 

ঠিক একই রকম কায়দায়। সম্ভর পেরিয়ে মৃণাল সেন-ও 
বলে বসেন, 'খাই-দাই, থুমোই কম, বইপত্তর পড়ি, লিবিও বা 
যখন যেমন মনে হয় ...'। এই বিদস্ক (রাজনৈতিক) 
চলচ্চিত্রকারের নামে কিউবার ফিল্ম ইনস্টিটা্টে একটি আসন 
সংরক্ষিত রয়েছে। কী কাকতালীয় মিল __ যাট-সত্তর দশকে 
ভীবস্ত বিপ্লবের স্বপ্র দেখা এই চলচ্চিত্রকার আজ আর 
বিপ্লবের স্বপ্র দেখেন না। পাশাপাশি, সেই উত্তাল সময়ের 
ফিদেল কাস্তোও কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। কিউবার প্রখ্যাত 
চলচ্চিত্রকার টমাস ওইতেরেজ্জ আলেয়ার ছবি 'মেমোরিজ অব 
আন্ডার-ডেভলাপমেন্ট' -এর প্রায় শেষ দৃশো, টেলিভিশনের 
পর্দায় যে-ফিদেল কাস্ত্রোর মুখ থেকে সেই বতুতা শোনা যায় 
- আমাদের জানতে হবে কীভাবে সময়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে 
বাঁচতে হয়, সম্মানের সঙ্গে বাচতে হয়) দেশের আবাল-বৃদ্ধ 
বশিতা আমরা এখন সবাই একপ্রাণ। দেশপ্রেমিক এবং বিপ্লহী 
যোদ্ধা সকলের কাছেই এই বিপদ সমান, এবং জয়টাও হবে 
আমাদের সকলের। হয় দেশ বাঁচবে, না হলে মৃত্যু! আমরা 
কিতবোই।' (অনুবাদ : নির্মল ধর; সিনে সেন্ট্রাল প্রকাশনা) 

দেশ তো মুক্ত হল, স্বাধীন হল। কিন্তু মানুষ? দেশের 
মানুষ সুক্ত হল কই? সাম্রাদাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের পরেও 
তো অনেক কথা ছিল, আনেক কাজ ছিল বাকি। চোখে ছিল 
সমাজতব্ের রঙিন স্বপ্র। সে সবের কী হল. কাস্ত্রো ? 

রয়েছে পল্‌ এম সুইজি-র 'পোস্ট রিভল্যুশনারি 
সোসাইটি থেকে নির্বাচিত অংশ বিশেধ'। অনুবাদ ফারেছেন 
অঙ্গীম মজুমদার ৷ 'মার্কসবাদের আলোয় সমকাল' নামক বিশেষ 
ক্রোডপত্রটি ছাড়াও এই সংখ্যায় রানেছে এক গুচ্ছ গল্প ও 
কবিতা । 


সবুজ মুখোপাধ্যায় 
রবিশস্য 


বইমেলা সংখ্যা ২০০১, ৪র্থ বর্ষ 
প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুক মার্ক, নিউ হরাইদন, দিলীপ 
মজুমদার, পি. বি. এস ইত্যাদি দাম : ৪০ টাকা 


২৩৪ 


পি হয়েছে 


2] এল্ডারস প্রয়াস : সপ্টলেকের প্রধীণদের এই 
শিল পা সংগঠন বীকুড়া জেলার উত্নতিকল্পে অনাবাদি 
জমিতে আয়ুর্বেদিক চাব প্রকল্প শুরু করেছে। ৮ দুলাই এই 
উপলক্ষে শালতোড়া থানার কানুড়ি গ্রানের কৃষি নিকেতনে 
ঘৃতকুমারীর চারা রোপণ করা হয়। বাঁকুড়ার মাটি এ চাষের 
অনুকূল এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই চাষ লাভদায়ীও বটে। 
সংগঠনের তরফে জেলার দরিপ্র চাবী ও আদিবাসীদের 
প্রত্যেকের পতিত জমিতে ভেষ্ চাষ কেন্ত্রীভূত করে ক্রেতা 
সংযোগের মাধ্যমে তাদের আর্থিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়া 
হায়েছে। 

0. বিশ্ব প্রধীণ দিবস : সংসারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ক্রমশ 
অবহেলিত, অলক্ষিত, নিঃসহায় এমনকি নির্যাতিতও। রাষ্ট্র 
পঙ্ঘ ১লা অক্টোবর দিনটিকে ‘বিশ্ব প্রবীণ দিবস' হিসাবে 
ঘোষণা করেছে। আগরতলা, ধলেশ্বর, রোড নং ১২-এর 
হরেকৃষ্ণ চক্রবর্তী এই দিনটিতে প্রধীপদের নিয়ে নানা 
আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের ডাক দেল। পালিতও হয়। 

0 যুক্ধদূষণ নিয়ে পোস্টার প্রতিযোগিতা। চারদিকে যুদ্ধ যুদ্ধ 
রবের মধো প্রকৃতিতে যুদ্ধদূধণ নিয়ে শিল্পীরা কী ভাবাছেন __ 
করেছে এক পোস্টার প্রতিযোগিতার । প্রকৃতিবন্ধ এই সংগঠনটি 
বছর পাঁচেক ধরে প্রকৃতিকে ভালবাসানোর ভন্য নানান কাজ্জ 
করে চলেছে। নিয়ধিত বের হচ্ছে 'লবটুলিয়া' পত্রিকা। আর 
পরিবেশ বিষয়ক বসে আঁকো, বসে লেখো-র আসরও বাসে 
নিয়মিত। এবারের প্রতিযোগিতা ১২ নভেম্বর! 

[] 'জ্যোতিষবিদ্যা কি বিজ্ঞান?' (15 asrology a sci- 
০768?) শীর্ষক বিষয়ে আলোচনাচক্র বসেছিলো রাজাবান্তারের 
ফেডারেশন হল সোসাইটি সভাগৃহে, গত ৬ অক্টোবর শনিবার 
যৌথ উদ্যোক্তা সাইল ফর সোসাইটি এবং ফেডারেশন হল 
সোসাইটি। কমল বসু, চির দণ্ড, অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সমরন্দিৎ কর, বিমল রায়, মণীন্ত্র মোহন চক্রবর্তী প্রমুখ 
বিশিষ্টজন আলোচনায় অংশ নেন। 

0. 'জ্যোতিষের জালিয়াতি শিরোনামে ১৪ অক্টোবর, 
রবিবার হালিশহর লোকসংস্কৃতি ভবনে বইপ্রকাশ, গান ও 
রঙিন স্লাইড প্রদর্শনী হল। আয়োজক বিজ্ঞান দরবার 
কাচঝঃপাড়া! 

0 চুছুড়ার কৌতৃহলী বিজ্ঞান সংস্থা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 
নিয়ে গত জুন মাস থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে ধারাবাহিক 
উদ্যোগ নিয়েছে। ১২টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান 
চেতনা প্রসারে প্রতিযোগিতা মুলক উদ্যোগ' নেয়। ১৬ 
সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারী 


শিক্ষা মন্দির চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স হয়। কুসংস্কার নিয়ে 
সহজবোধ্য আলোচনা হয়। সকল ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহবর্ধক 
সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 

0 ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে, 
অশোকনগর কল্যানগড় পৌরসভার অস্তর্গত বিভিন্ন সংগঠন 
ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আহ্বানে আলোচনাচক্র জ্যোতিযশা্রের 
অবৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা তাদের দৃষ্টি ভঙ্গি তুলে 
ধরেন। ডাঃ সাধন সেন _ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জ্যোতিবের 
বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও নিরলস প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা 
বলেন। সভায় কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নেওয়া হয়। 
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রযোতিষশান্্ বিষয়ে সভার আযোজন, প্রবন্ধ 
প্রতিযোগিতা সংগীত রচনা ও পরিবেশনা, স্থানীয় কবিদের ছড়া 
রচনা ইত্যাদি প্রস্তাব সভায় পেশ করেন বিজ্ঞান চেতনা মঞ্চের 
সম্পাদক নির্মাল্য সিংহরায় যা সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। 
সংস্কৃতি সংঘ শিক্ষা নিকেতনে-হুরিপুর এই আলোচলা চক্র 
অনুষ্ঠিত হয়। 

0. ২৯শে জুলাই হালিসহর বিরান পরিধদের আয়োফনে 
হালিসহর লোক সংস্কৃতি ভবনে বিজ্ঞান অনুসন্ধিংসা মুল্যায়ন 
২০০০ এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে 


0 বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক শাখা-সানডে সিটিং ৭ অক্টোবর 
বাশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে তাদের খম বর্ষ বিল্ঞান অনুসদ্িৎসা 
সুল্যায়ম অনুষ্ঠান করে। পুরষ্কার বিতরণ ছাড়াও ছিগ বিজ্ঞান 
বনাম জ্যোতিষ বিষয়ে অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাইউ-সহ 
আলোচনা । ফ্যোতিধ কেন বিজ্ঞান ময় __ সে নিয়ে বালেন 
বঙ্কিম দণ্ত। গান ও আবৃত্তি পরিবেশন করেল সুদীপ দন্তিনার ও 
মোত্রেযী নন্দী। 

0. গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ আকশন নাগরিক কমিটির 
উদ্যোগে গণ কনভেনশন হল পঞ্চানম্দ পুরের নয়াবাজ্ঞার হাই 
স্কুলে। ২ সেপ্টেম্বর। বেসরকারি ভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও 
দুর্বিপাক মোকাবিলায় কী করা যায়, তা নিয়ে সারাদিন ব্যাপী 
আলোচনা সভা চলে। কেদারনাথ মণ্ডল, খিদির বন্ধ, তোরিকুল 
ইসলাম প্রমুখ ছিলেন উীযোক্তা। 


অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় নিয়মিত বিভাগ 'চেনা 
বিষয় অচেনা ভ্রশাৎ' এবং 'বনের খবর' দেওয়া গেল 


না। জানুয়ারি ২০০২ সংখ্যায় থাকবে। 
পরিচালকমণ্ডলী 











২৩৫ 


উৎস মানুধ __ নভেম্বর-ডিসেস্বর ২০০১ 


বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচি __ ২০০১ 


ডে) উঃ ২৪ পরশনা রপতোধ চক্রবর্তী 

(এ) এবারের বন্যা, কিছু পরামর্শ তপোত্রেত সান্যাল 

খে) কতা রাই বকুলমুখোপাব্যার 

কে) কম্পিউটারে কুল্তাত্ান তযানীশসাস সাধ 
কেরোসিন অপার জয়ত দালাল 
কালাপাছাড়ি তালিবান অমিতাভ ভট্টাচার্য 
ফিউবায় ডাক্তার ডেভিড দেবদাস 
(অনুঃ) বরুণ ভট্টাচার্য ২২০ 

খে) ঘটনা প্রবাহ প্রতিবেদক 


জঙাতুনি প্রতিরক্ষা প্রয়াস 

জ্চোতিফ ডিয়ি দেবাশিস চক্রবর্তী 

জ্যোতিষ... মুরলী যোনী  ভৰানীগসাদ সাম 
(3) ঠিক বেঠিক সুজয় বসু 
(তে) তোমাদের পৈতেত দেৰগ্ৰসাম বন্যযোপাব্যায় 
(ধ) ধাপার সবজি ও মাছ চির দত্ত 

ধর্ন ব্যবচ্ছেদ দুলাল বিশ্বাস 


পুস্তক পরিচিতি 
"যরোন্দুর' নিশীথ চৌধুরী স্মরণ সথ্যো অ. ক 
মানবঞ্জমিন মিত্রা রায় 


২৬ 
১৭৬ কে) 
১৮১ বে) 
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১৭. 
১৩ 
২১০ 
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৬০ 
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৬৭ 
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৩১ 
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১৯৯ 
১৭৩ 
১১২ খে) 
২১৫ 
২১১ রে) 
তি 
১৮৩ লে) 
১৪৭ শে) 
১৪৪ ফ্)ে 
৯২৯ 
১৩৪ 
৬১ 
৬৯ ছে) 


বৌন শিক্ষার অ আক 


পৃথীশ বশ্যোপাহ্যার় ১০৮ 


১০৪ 
বিষ্ণুপদ চ্বর্তী ৮৪, ১৩৮, ১৯২ 
(অনু) বক্ষ ভট্টাচার্য v৫ 
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